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সাহিত্য-পরিষৎ-প্রিক। 


মস 


ধর্মমজল * 


ধর্দমুমঙ্গলঞ্ষার কবি মাঁণিক গান্গুলীর ৰংশাবহী এইরূপ--আদিপুরুষ গোপাল গাঙ্গুলী, তাহার 
বংশ্রপর্ধ্যায় ২। সুদ, ও । অননস্তরাম, ৪। গদাধর, «| সাপিকরাম । গদ্দাধরের ছয় 
পুর, তন্মধ্যে মাণিক সর্বজ্োঠ, দ্বিতীয় হুর্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম, চতুর্থ ছকুরাম, পঞ্চম 
টানা রামতনু, ষষ্ঠ নয়ান। কবির মাছার অধম ফাভায়নী এবং কন্তার 
নাম অভয়! ; তিনি ধর্মঠাকুরের নিকট কাশীনাথ, বিশ্বনাথ ও 
বমানাথের জন্ত শুভশিষ প্রার্থনা করিয়াছেন (১১পৃঃ ৮২৮৩ শ্লোক )। ইঙ্ারা তাহার পুত্র 
কিং ভ্রাতুপ্পুর, তাহা ঠিক বল! বায় না । কবির জন্বস্থান “বেঝডিহা” গ্রাম এবং এই 
পরিবারের কৌলিক উপাধি “গাঙ্গুলী”, ইহার! “বাঙ্গাল মেল”-তুক্ত । 
অল্প বয়সে মাণিকরাষ তুঙ্গাড়ি নানক স্থানে ভ্তারশান্ত্র গাঠ করিতে গমন করেন, এক যাক 
না যাইতে যাইতেই তিনি একদ| স্বপ্ন দেখেন, তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং একজন 
ভান? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার শয্যাপার্থে বসিয়া তাহাকে নানারূপ উপদেশ 
দিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া! তিনি বাড়ী যাইবার জন্য উৎসুক 
হইয়া পড়েন এবং ভট্টাচার্যের নিকট বিদ্বায় লইয়া! পরদিনই শ্বগৃহা ভিমুখে যাত্রা করেন! 
ছয় বেলার সময় কবি পবেতানল+ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়! একটি নদী পার হন, 
কিন্ত দৈবক্রমে পথ হারাইয়া “্থাটুল্স” নগিক স্থানে পৌছিয়া অত্যন্ত বলাস্ত হইয়া পড়েন। 
খাটুল হইতে অনতিদুরে “বেশতলার মাঠে” এক বৃদ্ধ ত্রাঙ্গণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হয়। 
ব্রাহ্মণের হস্তে একখানি "আশা বাড়ি” ছিল। ব্রাহ্গণ বড়ই শান্ত্রজ্ঞ, তিনি কবিকে শাগ্ত পড়াইতে 
সম্মত হন এবং জাপনাকে পরঞ্জাপুরবামী রাজধর বিস্তাপতি* বলিয় পরিচয় প্রধান করেন! 
কিন্তু কথা বলিতে বনিতে ব্রাঙ্গণ সহসা কোথায় চলিয়া গেলেন, কষি তাঁহা বুবিতে পারিলেক্ক 
না) কৰি খুক্িপুথি হস্তে এক বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় অপর 
একটি পণ্ডিত আধিয়া তাঁহার নিকট রাজধর বিদ্তাপত্তির কথ! জিজ্ঞাস! করিলেন, শেষোক্ত 


__ * সাহিত্য-পরিষদ হইতে যে »মাপিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মজল প্রকাশিত হইয়াছে, এই গ্রবন্ষটী তাহাই 
ভুমিকান্বরপ ।--ন* প* প* সং ও 





সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


পত্তিতটির “্ধর্শের পাদুকা! ছুটী বীধা আছে গলে”) কবির নিকট তাহার কথা গুনিয়। * 
পণ্ডিতটি বলিলেন, প্তৃমি টিনিতে পার নাই, এই রাজধর বিস্তাপতি আঁর কেহ নন ইনি 
বয়ং ধরশাঠাকুর, তুমি পুক্ষরিণী হইতে পদ্ম আঁনিয়| /তাহার পাছুকা পুজা কর।” বিশ্বকে 
কবি পদ্ম তুলিয়া আনিলেন, কিন্তু সহমা সেই সরসী, ঢেই প্ডিত ও পাদুকা কোথায় 
অন্তর্থিত হইয়া! গেল! | | 
এই রহস্তে বিভোর কবি সন্ধ্যাকালে স্বীয় পল্লীতে উপস্থিত হইলেন ; মধ্যে একটি দিন, 
বিশ্রাম করিয়া কবি তৃতীয় দিবসে রঞ্জাপুরাতিমুখে খাত্রা। করিলেন, হাজিপুর অতিক্রম করি 
৷ তারামণি নদীর তীরে উপনীত হুইয়। কৰি দেখিলেন, সেই প্রাজধর বিষ্যাপতি” নামধেয় বৃদ্ধ. 
ব্রাহ্মণ পথে ড়াইয়া আছেন, তাহার হাতে সে "আশীবাঁড়িগ্ধানি নাই, কিন্তু তৎপরিবর্তে একটি 
ভীষণ হকি ধারণপু্র্ক বমসনৃশবেশে তরন্মণ ভাহাকে মারিতে অগ্রপর হুইতেছেন, যেন 
আশঙ্কায় কবির মুখ গু হইয়া! গেল, তিনি অনেক অনুনয় করিয়! বলিলেন, পসাপনি ব্রাহ্মণ 
দন্থ্বৃত্তি াপনাতে শোভ। পায় ন1।” অষ্টহান্ত করিয় বৃদ্ধ ত্রাঙ্ষণ বলিলেন, “ম্বয়ং বান্ীকি 
এই ভাবে জীবিক! অর্জন করিতেন, তাহার তুল্য ভাল ব্রাঙ্গণ আর কে আছে?” তখন 
কবির ছুইটি চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হুইতে লাগিল এবং তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট 
কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনার নিকট পাঠ লইবার জন্য আমি আসিয়াছি, আমার 
প্রতি নির্শ্ম হইবেন না।” তখন বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ মৃহ্হান্তের সহিত বলিলেন, "আমি হাজিপুর 
ঘাইতেছি, বিশেষ কার্য আছে, তুমি রঞ্জাপুরে যাইয়' আমার জন্ত প্রতীক্ষা! কর।” 
এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া কবি রঞ্জাপুরে গমন করেন, তথায় অনুসন্ধান করিয়। জানিতে 
পাঁরিলেন, প্রাঁজধর বিভ্ভাপতি* নামক কোন ব্যক্তি সে গ্রামের অধিবাসী নন্-_সমস্তই মিথ্যা । 
উৎকট মানসিক হুশ্চিন্তায় তীহার আর হইল, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া! রোগের শধ্যায় পড়িয়া 
রহিলেন, তথায় ধর্ম সেই বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের বেশে তাহার শয্যাপার্থ্ে আসিয়া তাহাকে ধর্দমঙ্গ ল 
রচনা করিতে আদেশ করেন; তিনি কবিকে নিজহস্তে বীজমন্ত্র নকল করিয়া দিলেন এবং 
তাহ! দেখিয়া বার পালা গান রচনা করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। মাণিকরাম ন্বককত ধর্মমঙগল 
গানের জন্ত একদল গায়ক্ের সহি করেন, তীঙ্থাঁর চতুর্থ সহোদর ছকুরাম গাঙ্গুলী সেই দলের 
আধান গারক ছিলেন। 
'ধর্মপালের ক্ষে্জ পু গৌড়ের রাঁজপদ্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, উপাথা'ন বর্ণিত ঘটনা. তাহার 
রাজত্বকালে ঘটে। এই কাবো তিনি গৌড়েস্বর নামেই পরিচিত, তাহার শ্বতঙ্জ নাম প্রদত্ত হয় 
নাই) অই গৌড়াঁধিপের আশ্রিত সেবক সো'মঘোষ রাছস্থ অজয়নদের তীরবর্তী 
. চেকুর নামক স্থানে বিজ্বোহী হইয়া গৌড়ে কর প্রেরণ করিতে অস্বীক্কৃত হন । 
দোমত্মেষ প্রথমতঃ স্বয়ং গৌঁডেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সাহদী ছিলেন না, কিন্ত 
সাহার প্রবল প্রতাপাহিত, পু ইন্ছাি থোষ প্রকাস্ঠভাবে গৌড়েম্বরের প্রেরিত দুতকে অবমাননা 
করিয়া ঢেফুর স্বাধীন বলিয়া! ঘোধপ! করেন । ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে বিপুল 'সৈন্দল প্রেরিত 


* সন 3৩১৩] ধর্মমগল ণ 
' সয়, গৌড়ের অধীন অনেক রাজ! এই সৈন্তসহ ঘোগধান করিয়া ইছাই ঘোঁধকে দমন করিতে 
ডেছুরে গমন করেন। মক্রনাগড়বাসী কর্ণসেন এই দলের অন্ততর অধিনাপ্ধক ছিলেন ॥ 
গোঁড়ের সমস্ত সৈল্তপ্ইছাইঘোষ কর্তৃক ৭রান্ত হয়। বৃদ্ধ কর্ণসেনের চারিপুজ এই ধুদ্ধে নিহত 
হয়; পুঞ্জশোকে কর্ণসেনের পত্বী গ্রাণত্যাগ করেন, কর্ণসেন ঈক্ন্যামীর বেশে গৌড়েশ্বরেতর, 
নিকট উপস্থিত হইয়া তীহাঁর ছঃখকাহিনী জ্ঞাপন করেন। গোৌড়াধিপের রঞ্জাব্তী-নানী 
*এক হুদারী স্তালিকা ছিল, বৃদ্ধ কর্ণসেনকে রাজার অন্ুরোধে তাহাকে বিবাহ করিতে হুইল । 
রঞ্জার সহোদর আতা গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ এই সময় গড়ের মহাপাত্রের পদে গ্রতিষিত 
*ছিলেন) বৃদ্ধের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ মহামদের অপ্রীতিকর হইবে, এই আশঙ্কার রাজা, 
স্টাহার* অন্তাতসারে বিবাহকাধ্য স্পন্ন করিয়াছিলেন। বিবাহাস্তে মহামদ্ধ এই ঘটনা জানিভে 
পারিয়া” অত্যন্ত ্র্ধ ছন এবং কৌশলক্রমে কর্ণনৈনকে গৌড় হইতে দূর করিয়া দেন, কিন্ত 
রঞ্জাবততী বৃদ্ধ স্বামীর পক্ষ অবলঘনপূর্ব্বক ভ্রাতার অমতে স্বামীসহ ময়নাগড়ে পলাঞ্জন করিলে 
, মহাপাত্রের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি স্বীয় তগিনীর উপরিই বিশেষ ভাবে ক্রুদ্ধ হইলেন» 
তিনি রঞ্জাকে অভিশাপ গ্রদান করিলেন যে, সে চিরবন্ধ্যা হইয়া! থাঁকিবে। মহামদের এই 
ব্রোধজনিত নান। প্রকার ছুষ্ট অভিসন্ধিই ধর্মমঙ্গল-কাব্যের ভিত্তি। 
ময়নাগড়ে উপনীত হইয়। রুঞ্জা বতী পুত্র-লাভের আশায় নানারূপ কৃচ্ছ, সাধন করেন, পুক্র 
প্রার্থনা করিয়া তিনি ধর্মসেবার প্রাণ পর্যান্ত গ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়! কাব্য তাগে বর্ণিত আছে, 
ধর্মের কৃপায় তাহার পুনজীবন লাঁত হয় এবং তিনি জভীষ& বর লাভ করেন।” অচিরাৎ ছিনি 
গুত্রবর্তী হইয়। ভ্রাতার অভিশাপ বিফল করিয়। ফেলেন। এই পুত্রের নাম লাউপেন, ইনিই 
ধর্শমঙ্গল কাব্যের গ্রধান নায়ক। এই পুত্রলাভের শুভসংবাদ্র গৌড়েশ্বরের নিকট (প্রুরিজ 
হুইল, রাজ। ও রাণী এই সংবার্দে বিশেষ সন্তষ্ট হইলেন, কিন্তু নবজাত শিশুর মাঁতুল মহামদের 
বিদ্বেষ প্রজলিত হইয়! উঠিল। মহাঁপাত্র চক্রান্ত করিয়! ঙিদা নামক এক ডৌরকে ময়ন!- 
গড়ে প্রেরণ করেন,_-চোর অপগণ্ড শিশুটিকে চুরি করিয়া গৌঁড়াভিমুখে প্রস্থান করে । কিন্ত 
ধশাকুরের কৃপায় হনুমানের হবার! সেই শিপু পুনর্ধ্ার মাতৃক্রোড়ে আনীত হয়, অধিকন্ধ রঙা- 
ৰতী এই উপলক্ষে ধর্মঠাকুরের স্ষ্ট আর একটা শিশু লাভ ক্রেন, তাহার নাম কর্পুর । 
শিশুটিকেও রঞ্জাবতী ঠিক গর্ভজ পুত্র লাউসেনের স্তায় যত্বে লাপন পালন করেন - কুমায়- 
দ্য পাণিনি ও কলাঁপ-ব্যাঁকরণ পাঠ করিয়! ভারবি, ভটি প্রভৃতি কবির কাব্য ও পিঞ্জলন্কুত 
ছন্দঃশান্কে ক্দচিরে কৎপন্ন হইলেন। ধর্দঠাকুরের আদেশে হনুমান্‌ বৃদ্ধ মন্তরবেশে উপস্থিত. 
হুইয়। লাউংসনকে যুদ্ধবিভা-শিক্ষা প্রদান করেন। লাউসেন চণ্ডীদেবীর. নিকট খক্া-লান্ড করেন 
ও সেই, খড়ের ন্ত অপুর্ব কারুকা ধা্খচিত একখানি ফল! বা বাট বিশ্বকর্া। নি নির্বাক 
করিয়! ” দেন। কুমার . গৌড়ে যাওয়ার ইচ্ছা একাশ করিয়! অনুমতি "প্রার্থনা 
গৌঁড়েস্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন।' মাপার, মহাসদ .গৌহড়র প্রধান সঙ্গ সারঙ্গধর ও 
উহার ভ্রাতাদিগকে ময়নাগড়ে যাইয়া গোপনে লাউসেনফে বধ করিতে নিযুক্ত করেছ 
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ক্র ভয়ে পলাইয়া যায় এবং লাউসেল মল্স সারঙ্গধর কর্তৃক বিষম আঁহত হইয়া জড়বৎ. পড়ি 
থাকেন। এই জবস্থায় ধর্দের আদেশে হনুমান আদিয়! লাউসেনকে নিরাময় করিয় দের্ন। 
লাউসেন স্বাস্থ্যলাভ করিয়া এবার সারঙ্গধর ও তাচহার সপ্তভ্রাতাকে "নিহত করেন” কিন্ত 
রঞ্জাবতীয় আদেশে ধর্শঠাকুরের কৃপায় লঈউসেন্দ নিহত মল্পগণকে পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ 
হন। তৎপর হুইভ্রাতা গৌড়োদেত্রে যাত্রা করেন; যাত্রাকালে, দৈবজ্ঞ গুভদিনের জন্ঠ একৰৎসর: 
গ্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু লাউসেন এই গ্লণন! অগ্রান্থ করিয়া'ময়নাগড় । 
পরিত্যাগ করিয়া) উষৎপুর, পছ্ুম!, উচানন, বীরহাট, বধ্ধমান, ষশোর, জগৎবাটা প্রভৃতি 
'স্থান অতিক্রমপূর্র্বক জলন্ধরগড়ে উপস্থিত হন। কর্ূর যুদ্ধাদি ব্যাপারে সর্বদা পরাজ্মুখ, . 
কিন্তু সে' সমস্ত দেশের বিবরণ জানিত এবং প্রতিপাদক্ষেপে লাউসেনকে সতর্ক করিয়া "দিত & 
জলম্ধরগড়্ে এক ব্যাস্্র রাজত্ব করিতেছিল, ইন্্রপুত্র শ্রীধর শাপবশতঃ বঅদেহ প্রাপ্ত 
কইয়বছিলেন | অলম্ষরগড়াধিপ জাল্লানশিখর এই ব্যাপ্রশাবকের মাতাকে নিহত করিয়া; 
ইহাকে অতি যত্বে পালন করেন? কিন্ত ব্যাপ্তশাবক শেষে তাহার অদম্য হইয়া পড়ে এবং . 
সেই বুহৎ জবনপদকে মন্যাশুন্ধ অরণ্যে পরিণত করিয়া নিজেই তথায় প্রতৃত্ব করিতে থাকে + 
বাউসেন ব্যাস্রকে বধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কর্পুর কাহাকে এই অসীম সাহসিকতার 
জন্ত অনেক তর্খসনা করে, কিন্তু লাউসেন দৃঢ়প্রতিগুভাবে তংকার্যে অগ্রসর হইলে কপূর 
নুকাইয়া' আত্মরক্ষা করেন।, লাউসেন ব্যাপ্ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হনুমানের সাহায্যে ভাহার 
বধসাধন করেন: এবং ভ্রাতার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়! পুনশ্চ পৌড়োদেস্তে যাত্রা, করেন। পঞ্চ 
৫কান বৃহৎ দীর্ঘিকাক্ক একটি ভীষণ কুস্তীর পরিদৃষ্ট হয়» এই কুস্তীর ইন্জ্ের সভার শাপত্রষ্ট 
মর্তক হীরাধর, শাউসেনের হস্তে কুক্তীর নিহত হয় 

কুভ্ভীর গন্ধর্ববদেহ প্রাপ্ত হইয়। শ্বর্পে গমন করিলে পর ভ্রাভৃঘ্ঘয় তথা হইতে পুন 
পধপর্ধাটম আরঞ্ করেন ? বাকুইগণের প্রতিষ্ঠিত জুমাতিনগরে উপস্থিত হইয় ভীহারাঃ 
জারী এক বিপক্দে পতিত হন। সেখানকার রমলীগণ অতিশয় হুশ্রিত্র! ছিল, তাহারা 
ভাছাদেন শ্বামিগণকে অগ্রাহ; করিয়া যথেচ্ছাচীর অবলম্বনপূর্ব্ক জীবন যাপন করিত ? এই 
ৰাকুই মহিলাকুলের অগ্রগণম ছিল-_নারায়ণ বারুয়ের স্ত্রী নয়ানন্ন্দরী। এই ছুষ্টানারী তাহার, 
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে জাউ্সেন ও কর্পুরের নিকট উপযাচিকা হইয়া উপস্থিত হয় ? লাউসেনের 
গঞজনাপূর্ণ গত্যাখ্যানে জপম্মনিত হইয়া নয়ানন্ন্দরী তাহার কক্ষস্থ শিশুকে স্বয়ং হত্যা 
ক্বরিয়৷ রাজদ্বারে অভিযোগ: উপস্থিত করে । 'লাউসেন' তাহার পুত্রের হত্যাকারী, তথাকাক 
রাজ এই জভিযোগ শ্রবণমাত্র কো বিচার না, করিয়া লা'উসেনকে বন্দী করেন-_তীহার 
ৰক্ষস্থলে এক. জগদল গ্রস্তরখণ্ড চাঁপাইয়। তাহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয় $ এস্ছলে 
বল! উচিত, কপূর বিপদের সুচনাতেই পলাতক হইয়াছিল; এই বিপৎকালে হনুমান্‌ আসিয়া 
তাহাকে আস্বীস প্রদান করেন, এবং লাউসেনকে অটিরাৎ মুক্তি দিবার জন্ত রাজাকে শ্বপ্লে 
আদেশ করেন নু 
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ধর্দের ক্রোধে নয়ানীর পতি-পুপ্র সকলের মৃত্যু হয়) লাউসেন মুক্ত হইয়া! ইহাঁদিগকে 
পুর্নর্জীবন দান করেন, কিন্তু সেইস্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে নয়ানীর মাসিকা এবং কর্ণচ্ছেদন 
করিয়া! বিরুভ করেন্ট। তৎপর কপুদধবির সঙ্গে সশ্মিলিত লাউসেন স্ুব্িক্ষার পাট নামক 
স্থানে উপস্থিত হন, নুরিক্ষ/ সেই দেশের রাণী, কিন্তু গণিকা বৃত্তি অধলগ্বনপূর্ববক কত রাজা 
ও রাজপুত্রের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ন্ত। নাই; কপূর লাউসেনকে বিশেষরূপে 
সাবধান ফরেন, গণিক রানীর সংস্পর্শে আসা ও তাহার হাতের অন্ন খাওয়ার আশঙ্বাগ্গ 
কপূর পলাতক হু; কিন্তু লাউলেন সেই মায়াবিনীর চক্রান্তে পড়িয়া দরবারে আনীত হন এবং 
কতকগুলি সমস্তার উত্তর নাদিতে পারিলে সেই গণিকার হাতের অন্ন তাহাকে আহার * 
করিতে হইবে এবং তাহার অধীন হইয়া সেই রাজ্যে বাস করিতে হইবে, এই আদেশ 
প্রচারিত হয়ণ প্রায় সকলগুলি সমন্তারই সহ্ত্তর লাউসেন করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ 
সমন্তাটির উত্তর দ্রিতে না! পারিয়া লাউসেনকে গণিকা-রাপীর অন্ন আহার করিতে, প্রপ্তত 
হইতে হয়) এই বিপদে লাউসেন মুহূর্তকাল নিতান্ত আর্তভাবে ধর্দঠাকুরকে স্বরণ করাতে হনৃমান্‌ 
আসিয়া! চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতেই স্থ্ধ্যকে পূর্ববাকাশে উদ্দিত করাইয়া সুরিক্ষার অগ্নাহাররূপ 
বিপদ্‌ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেন। তৎপর সুরিক্ষার শেষ সমস্তার সহুত্তর গ্রদ্দান করিয়া 
তাহারও নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক তথা হইতে গৌঁড়ে যাত্র। করেন। তৎপরে ছুই ভ্রাতা গৌড়ে_ 
উপস্থিত হইলে, মহামদ পাত্র জানিতে পারিয়া, তাহারা তঙ্কর এই মিধা। সংবাদ রটনা! কিয়) 
দেয়; কর্পূর ভয়ে পলাইয়া এক ময়রার বাড়ীতে অপত্যন্নেহে গৃহীত হয়; লাউসেনফে 
হতা। করিবার উদ্দেস্তটে একটি হস্তী (প্ররিত হয়। হস্তী লাউসেনকে হত্যা না! করিয়া 
মাহুতকে হত্য! করে, তৎপর মহামদকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কোটাল লাউসেনফে তন্করের 
স্ঠায় রাজদরবারে উপস্থিত করে । লাউসেন স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে রাজা ভাঙে 
মহাসমাদরের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু মহামদ লাউসেন কখনই কর্ণলেন ও রঞ্জার পুঙ্ে 
নহে এবং তথ্বণিত পথের বীরত্ব ও পৌরুষের কাহিনী সর্ধষ করনামুলক ও মিথ্যা, এই তর্ধ, 
উপস্থিত করিয়।৷ রাজাকে উদত্রস্ত্ করিয়া দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু লাউসেন অকাটা প্রমাণ 
সমস্ত উপস্থিত করেন এবং স্বীয় বীরত্ব প্রদর্শন উপলক্ষে একট বৃহদাকার হম্তীফে বধ করিয়া 
পুনরায় তাহার প্রীণদান করেন, তখন মাতুল মহাশয় নিক্ুত্তর 'হইয়। পড়েন, -কিস্ত 
লাউসেন তীহাকে প্রণাম না করাতে, রাজার নিকট বিচারপ্রার্ হন। লাউসেন বলেন, 
ধ্ঠাকুর ও রাজা ব্যতীত তিনি যাহাকে প্রণাম করিবেন, ষেই তন্দীকৃত হইবে; এই কথা 
সপ্রমাণ করিয়া দেখাইলে মহামদ পাত্র সভয়ে তাহার দিকে তাকাইয়া বিদেদ_্রাপ 
করিয়া কাঁজ নাই “অম্নি আশিষ করি কল্যাণে থাঁকিত্ব 
কপূর এই সময় উপস্থিত হইয়া জোষ্ঠ জরাতান্স সঙ্গ ঝাঁজকীগগ এসাদ লাত করিয়া কতার্থ 
হইলেন। রাজা নয় লক্ষ টাক! আয়ের সমস্ত ময়নাগড়রাজ্যের আধিপত্য 'লাউসেনকে প্রদান 
করেন, এ বিষয়েও মহামদ বাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজাদেশ পরিধর্তিত হইল-না) কিন্তু 
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তাহার চক্রান্তে একটা ক্ষেপা ঘোড়া! লাউসেনকে প্রণন্ত হইন্স) এই ঘোড়া লাউসেনের কাছে ঃ 
আসিয়া অতি অপূর্ব তেজ ও বশ্ততা গরদর্শন করিয়া মাতুলের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়! দিয়াছিল। 
রাজ! ও রাণীর নান! প্রকার প্রসাদচিন্তে অভিনন্দিতঞ ভহয়! লাউঞেন শ কপুর ন্বগৃহাভিমুখে 
যাত্রা করেন, পথে কালু ও তাহার প্রতিবাসী সঙ্গী ১৩ ঘর ডোম ল[উসেনের সঙ্গী হইল। 
ইহারাই উত্তরকালে লাউদসেনের অজেয় সৈন্তের সর্বশ্রেষ্ঠ বলস্বরূপ হইয়াছিল; তৎপর 
এক ব্যক্তির নিকট হইতে দৈবশক্তিসম্পন্ন সারীশুক ক্রয় করিয়৷ তাহার! সঙ্গে নইয় যাঁন, 
নিয়লিখিত স্থানগুলি অতিক্রম করিয়! তাহারা ময়নাগড়ে উপনীত হন--গোলাহাট, জামাতি, 
* পুরাণপুর পঞ্চকেলিসার, বর্ধমান, পছুমা, রাঙ্গীমাটা, গোলপুর, গড়মন্নারণ, উষৎপুর, 
বন্থবাটী--তৎপরে ময়নাগড় । গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ইহারা পিতামাতার আদরে কিছুকাল 
সুখসস্তোগ করেন, কিন্তু মহামদ পাত্রের চক্রান্তে সেই সুখ অধিককাল স্থায়ী হইল না; 
কাঙর ঝা! কামরূপের অধিপতি কর্পূুরধল গৌড়েশ্বরের কর দেওয়। বন্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহার সঙ্গে গৌড়াধিপ আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই । সম্প্রতি লাউসেন রাজাকে প্রবস্তিত 
করিয়। ল।উসেনকে কাঙুর জয় করিতে অচিরাৎ গমন করিবার জঙ্ঃ আদেশ পাঠাইয়া 
দিলেন । লাউসেন কপুরধলকে দমন করিতে স্বীয় ডোমসৈগ্ত লইয়া কার অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন, কাঁবেরী পার হইয়। কামতার গড় এবং তংপরে গণডকী নদীর পর পারে যাইয়। 
_দেউলদীঘীর তীরে উপস্থিত হন, তথা হইতে কাঙ,রে উপনীত হইয়! কপ্পূরধলের সঙ্গে যুদ্ধ 
প্রবৃত্ত হন, গৌড়েশ্বরের মাতা সফুল্লার নিকট এক অজেয় কাটারি ছিল, তাহ! হস্তগত ন 
হইলে কর্ুরধলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! ভ্রয় লাভ কর! অসম্ভব । ধর্মৃঠাকুরের আদেশে হনৃমান্‌ সেই 
কাটারি লইয়। আসিয়। লাউসেনকে প্রদান করেন, এই উপলক্ষে দর্মপালের স্ত্রী সফু্নার কি 
ঘটনায় ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার একটি কৌতুহলোদ্দীপক আখ্যায়িকা আছে। কাটারি 
প্রাপ্ত হওয়ায় পরে-_লাউসেনের সেনাপতি কালুডোমের হস্তে কর্পুরধল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
হন, তৎপর কপুরধল গড়ের সমস্ত বাকী কর প্রদান করিয়। স্বীয় কন্তা কলিঙ্গাকে লাউমেনের 
হস্তে প্রদান করেন; যখন নবপরিধীত লাউসেন জয়লাভ করিয়! ফিরিয়৷ আসিতেছিলেন, 
তখন বদ্ধমনের রাজা কালিদাস তাহার ছুই কণ্ঠকে লাউসেনের হস্তে সমর্পণ করেন, তিন 
স্ত্রী সঙ্গে করিয়। লাউসেন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় গৌড়ে আর একটি ঘটন। 
ঘটে; হীরা নামক এক নর্তকী গৌড়েশ্বরের সভায় নৃত্য ও গীতদ্ব।রা সৌন্দর্যের ইন্ত্রজাল 
স্ত্বি করে ; রাজা এই তরুণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার সচিবগণ, গণিকার প্রতি 
এই ভাব তাহার যোগ্য নহে--বহু উপদেশ ছারা ইহা প্রতিপন্ন করেন, এবং এতছুপলক্ষে 
শিমুল্যার রাজ! হরিপালের কস্ত। কাণড়ার রূপ গুণের বি্ষিয় রাজার নিকট উল্লেখ করেন। 
যদি রাজা এই তরুণী রাঁজকুমারীকে বিবাহ করেন, তবে তাহার সৌন্দর্যালিগ্ন! চরিতার্থ 
হইতে পারে, অথচ বাজপদের অযোগ্য হূর্ণীত আমোদ হইতে তিনি আত্মগৌরব রক্ষা করিতে 
পারেন। এই উপদেশানুসারে রাজা হরিপালের নিকট তত্কন্তা কাণড়ার পাণিগ্রহণ গ্রার্থনা 
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করিয়া দূত প্রেরণ করেন-_কাণড়া। চত্ডীর সেবা করিয়! অপুর্ব শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, 
গোঁড়েশ্বরের বির!গের ভয়ে যখন হরিপাল ইতশ্ততঃ করিতেছিলেন, তখন কন্া কাণড়া রাজ- 
গ্রেরিত গঙ্জাধর ভাটকে অপমানিন্চ « লাঞ্ছিত করিয়া ভাড়াঈয়া দেন) এই সংবাদে জুদ্ধ 
হইয়া গৌড়েশ্বর নয়লক্ষ সৈন্তের সঙ্গে হরিপালের রাজধানী শিমুল্যা নগরী অবরোধ করেন। 
পত্রে মভামদের উপদেশান্ূসারে রাজা অধিবাসের উপবান করিয়া ভাতে সুতা বীধিয়! 
,শিমুলযায় “উপস্থিত হন, হরিপালকে পরাভূত করিয়া! সেই দিনই কাণড়াকে বিবাহ করিবেন, 
পি সংকল্প করেন! শিমুল্যায় উপস্থিত হইলে কাণড়া দেনীগ্রদন্ত লৌহগঞ্ডা পাঠাইয়া রাজাকে 
বলিয়া পাঠান, সেই গঞ্ যে দ্বিথপ্তিত করিতে পারিবে, সেই তীহার পাণিগ্রহণ করিবে । * 
কদ্ধ রাজা গণ্ডা কর্তন করিতে যাইয়! মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পার মহামদেরও 
' দুর্দশার "চুড়ান্ত হইল, অবশেষে পাত্রের মন্ত্রণায় রাজা ময়নাগড় হইতে লাউসেনকে দৃত 
পাঠাইয়া তখায় উপস্থিত করাইলেন, লাউসেন হনুমানের গুসাদে অনায়াসে গণ্ডাটি দ্বিথপ্ডিত 
, করিয়া ফেলিলেন, কাঁণড়া তাহাকে বরমাল্য প্রদান করিলেন $ এই ঘটনায় মহামদ অতান্ত 
দ্ধ হইয়া রাজাকে উত্তেজিত করিতে চে পান, যে কন্তাকে বিবাহ করিবার জন্ত রাজ। 
স্বয়ং উপস্থিত তইয়।ছেন, ভাহাকে কোন্‌ বিচারে লাউসেন বিবাহ করিলেন । রাজার সৈম্ 
শিষুল্য/ ধ্বংস করিতে প্রবৃন্ত হয়--কিন্ক কাণড়| স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়! বণরঙ্জিণী 
বেশে রাজসৈম্তকে দলন করিতে লাগিলেন, চণ্তীর প্রভাবে কেহই তাহার সহিত সমকঙ্ষত। 
করিতে সাহসী হইল না, তখন লাউসেনের সঙ্গে কাণড়ার যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু দেবীর 
প্রসাদে দম্পতীর পরম্পরের হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি কুস্থম কোমল হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ" 
করিল। মহামদের ঢরভিসন্ধি সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল, রাজা লাউসেনকে আদরের সহিত 
অভিনন্দন করিয়া লইলেন। কাণড়াকে লইয়! লাউসেন স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। 
মহামর্দ এবার যে কোন প্রকারে হউক ভাগিনেন্নকে নিহত করিবার স্বল্প স্থির করিতে 
লাগিল। যে ইছাই ঘোষের হস্তে একদা গৌড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য পরাভূত হইয়াছে কর্ণসেন 
স্বয়ং একবার যাঁভার দ্বারা নির্বংশ হইয়াহিলেন, সেই ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে 
পাঠাইতে পারিলে তাহার আর ফিরিয়া আসিবার সন্তান! নাই ) স্তরাং মহামদ রাঁজাকে 
বুঝাইল, লাউসেন অমিতবলসম্পন্ন, ইছাই ঘোষকে দমন করা তাহার পক্ষে সহজ। রুঁজা 
লাউসেনকে চিঠি পাঠাইলেন-_-ইছাই ঘোষের নিকট হইতে বাকী কর আদায় করিয়া গৌড়ে 
শীন্ত পাঠাইতে হইবে। লাউসেন এই চিঠি পাইয়া টেকুরে রওন! হইলেন ; (ঢকুর-যাত্রার 
সময় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে অনেকবার বারণ করিয়াছিলেন, এই ঢেকুরে একবার *ঃ 
কর্ণসেনের সর্বনাশ হয়, কিন্ত লাউসেন পিগামাতাকে গ্রবোধ দান করিয়া ইছাইকে হত্যা 
করিয়! পূর্ব অপকারের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইয় চলিয়া! গেলেন ; প্রহলাদপাঁড়া, 
শিবপুর, সাতগেছে, নিধুবাটী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়৷ অজয়নদীর ভ্ভীরে উপস্থিত 
হইলেন, অঞ্জয় উত্তীর্ণ হইয়াই ঢেকুর। তথায় কালিকার বরে অপ্রমিত বলসম্পন্ন ইচ্ভাই 
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একাধিপত্য করিতেছিলেন। প্রথম যুদ্ধ ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটার সঙ্গে, লোহাট। 
নিহত হইগ) ইছাই লাউসেনের সেনাপতি কালুকে বধ করিয়া! শত্রসৈনা দলিত করিতৈ 
লাগিলেন, লাউদেন ঘোরতর যুদ্ধে যতবার ইছাই,£ঘাধের মস্তক ছেদন করিলেন, ততবারই 
উহা চস্তী দেবী যথাস্থানে স্থাপন করিয়া ইছাই ঘোষের পুনর্জীবন সঞ্চার করিয়া দিতে 
লাগিলেন। ইছাই ঘোষ লাউসেনের একট! মায়ামৃণ্ড নির্মাণ করাইয়! ময়নাগড়ে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন__ময়নাগড়ে লাউসেনের মৃত্যু সংবাদ রটিত হইলে তাহার চারি পত্ভী অঙ্ষিতে 
গ্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত হইয়! তাভাদিগকে 
» আঙ্থস দিলেন--লাউসেনের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা । এদিকে লাউসেন ইছাই ঘোষকে কোনও 
ব্ূপেই বধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার কন্তিত মস্তক যেখানে যে ভাবে গাঁকে, তাজা 
কোন জীবের উদরস্থ হয়, কিংবা অন্য কোনরূপ ছূর্গতি প্রাপ্ত হয়_ চণ্ডী তাহার অণুপরমাণু 
লইয়া পুনর্জীবন সঞ্চার করিয়া দেন) দেবগণ লাউসেনের পক্ষে নানারূপ উপায় উদ্তাবন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু চণ্ডী স্াহাদের সমস্ত চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ করিয়া দিলেন । শেষবার 
দেবন্টারা ইছাই ঘোষের মস্তক লইয়। বিষুপাদমূলে নিক্ষেপ করিলেন, ইছাই ঘোষের মুক্তি 
হইয়। গেল, এবার চদ্রী নিবপায় হইয়া ক্রোধে লাউসেনকে বধ করিতে উদ্ভত হইলেন, 
কিন্তু কাণড়! তাহার দাসী, লাউসেন তাহারই স্বামী, এই কথ। স্মরণ করিয়া লাউসেনকে 
বিনষ্ট করিলেন না। 

ধর্মঠাকুরের কৃপায় কালু গ্রভৃতি নিহত ডোমগণ পুনরায় জীবন লাভ করিল। লাউসেন 
ইছাই ঘোষকে বধ করিয়াছেন এবং ঢেকুরের সমস্ত কর আদায় করিয়! দিয়াছেন, মহামদের 
নিকট এই সংবাদ বজ্াঘাতের মত বোধ হইল। উপায়াস্তর না পাইয়া মহাপাত্র রাজাকে 
বলিল, ধর্মঠাকুরকে পুজা করা যাঁক্‌, ধর্মুকে পুজা করিয়াই লাউসেন এইরূপ জয়ী হইতে 
পারিয়াছে, এই পৃঙ্জা আমরা করিলেও তাঁহারই মত হইতে পারিব। বিরাট আয়োজনে 
ধর্মের পুজা আরন্ধ হইল, মহাপাত্র ধর্মের নিকট কায়মনোবাক্যে লাউসেনের মৃত্যু গ্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু ধশ্মঠাকুর কুদ্ধ হইয়া! গৌড়ে এরূপ ভয়ানক বাদলের স্থ্টি করিলেন, 
যে গড়ের সর্বস্ব ভাসিয়৷ যাইনার মুখে আসিল, সমস্ত পূজার আয়োজন নষ্ট হইয়া গেল। 
গৌড়ের রক্ষার উপায় না দেখিয়া মহামদ লাউসেনকে ষয়নাগড় হইতে সংবাদ দিয় আনাইলেন। 
ধর্মপুজার ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহার প্রায়শ্চিন্ডের জন্য হাকগু নামক স্থানে উৎকট তপশ্চরণের 
দ্বারা সুধ্যদেবকে পশ্চিমে উদয় কবাইতে হইবে, ইহ! বুঝাইয়া' রাজার নিকট হইতে লাউসেনের 
»হাকণ্ডে গমনের আদেশপত্র বাহির করিলেন । সে বড় ছুশ্চর, উৎকট তপন্তা । নিজের গ্রত্যেক 
অঙ্গ শ্বহন্তে ছেদনপূর্র্বক এই তপস্ত। করিতে হইবে, যাহা কিছু শুনিলে মানুষ ভয়ে শিহরিয়! 
উঠে, ভাহার সমন্তই সেই উৎকট তপন্তার নিয়মাবলীর অন্ততুক্তি। লাউসেন এই মহা 
পরীক্ষার জন্য গ্রস্তত হইরা পবিত্র ধর্শ্রত অবলম্বনপূর্বক হাকণ্ডে যাত্রা করিলেন । এদিকে 
মগামদ লুবোগ পাইয়া লাউসেনের পিত| কর্ণসেন, মাত! রঞ্জাবতী ও ভ্রাতা কণুর্রকে ময়নাগড় 
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' ছইতে গৌড়ে সানাইয়! কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং নছসৈম্ত সমভিব্যাহারে ছয়ং যাইক। 
ময়নাগড় অবরোধ করিলেন। কানুর তরী লখ্যা অপুর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া পণতপুত্রকে যুদ্ধ 
উদ্বোধিত করিল। তাঁহার পুত্র শাখা মভ্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, কাঁপু হ্বয়ং 
সত্যের এফ অভিসদ্ধিতে পড়িয়া স্বীয় জীবন সমর্পণ করিল) তখন ডোমরমণী লখ্য স্বামিপুত্রের 
মস্তক লইয়৷ যাইয়া লাউসেনের পত্ীর্দিগকে জানাইল, তাহাদের খাহা কর্তব্য, লাউর্সেনের 
লবণের খণ শোধ করিবার জন্ত তাহারা তাহা করিক্নাছে, এখন তাহাদের শক্তি নাই, 
উপায়ান্তর থাকিলে রাণীগণের এখন তাহা অবলম্বন কর! কর্তিন্য। রানী কলিঙগা যুদ্ধে যাইয়া! 
এনিহত হইলেন, কিন্তু কালীর বরে কাণড়া শক্রসৈন্তের উপর এক দূর্ণাবর্তের স্টায় পড়িয়া , 
স্কাহ! ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়। দিলেন, পহুমার বিলের তীরে অহামদ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন ; 
কাণড়া শ্বশুর *মহাশয়কে অপমানিত করিয়া তাহার শিরোুণ্ডন ও সমস্ত দেহে কালী লিপ্ত 
ক্রিয়া পছুমার বিলের অপর তীরে পাঠাইয়। দিলেন ; হনুমান্‌ দৈবজ্তের বেশ ধারণ করিয়া 
মহাপারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া! জাঁনাইলেন, সেইদিন সন্ধ্যাকালে একটা! অপুর্বমুস্তির ভূত 
' সেই বাড়ীতে আসিনে, সে যেন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে, প্রবেশ করিলে বিশেষ 
অমঙ্গল । মহামদ সন্ধার অধারে যেমনই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন, তেমনই তাঠার পুরগণ 
আসিয়! তদবস্থায় তাহাকে চিনিতে ন! পারিয়া বিষম গ্রহার কবিষ্না তাড়াইয়! দিল । 

মহামদ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন, য়নাগড়ে সাহার সমস্ত সৈন্ত 
বিনষ্ট হইয়াছে । এদিকে লাউসেন দাখুলার উপদেশান্ুসারে হাকণ্ডে, অতি কঠোর 
তপশ্চরণ করিলেন, নিজের অগ্গ বলিন্বরূপ দান করিয়। ধর্মঠাকুয়ের তপস্যা করিলেন। 
দীর্ঘকালের কচ্ছ, ও তপশ্চধ্যার পুণ্যে সহস! অন্তগিরি হইতে ্র্যাদেব একদা গ্রফুল্ল হইয়া 
উদয় হইলেন। বীর হনুমানের চেষ্টায় এই অসস্তব ব্যাপার সিদ্ধ হইল। যখন মহমদ 
নানারপে ব্যর্থমনোরথ হইয়া! লাউসেনের উপর ক্রোধে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন, তখন 
সহসা একদিন গৌড়বাসিগণ দেখিতে পাইলেন, পূর্বের স্র্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়! শ্ঠমল 
শম্তগুলির উপর দ্বর্ণ ফলাইয়! তুলিয়াছেন। তখন সেই হাঁকগু প্রবাসী বীরবরের প্রতি সমস্ত 
লোকের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পিত হইতে লাগিল। £ 

এদিকে লাউসেনের শুকপাখী হাকপ্ডে যাইয়! তাহাকে . সংবাদ দিল, কালু প্রভৃতি ডেমগণ 
মহাপাত্রের সঙ্গে বুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং তাহার প্রাশপ্রিয়া রাণী কনিঙ্গাও যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জয়ী ও তপঃসিদ্ধ বীরের পাঁদক্ষেপ বিষাদে মন্থর হইল; গভীর 
শোক অন্তরে ধারণ করিয়া কিন্ত বাহে বিকারের চিহ্নমাত্র ন1 দেখাইয়। লাউসেন গৌড়েরু_ 
অভিমুখে যাত্রা! করিলেন ; পথে মহাপান্র তাঁহাকে তস্কর বলিয়া ধূত করিয়া বাশুলিদেবীর 
নিকট তাহাকে বলিম্বরূপ দিতে চক্রান্ত করিয়াছির্সেন। সেই বিপদ্‌ হইতে রক্ষা! পাইয়া 
লাউসেন গৌড়েম্বরের সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হাকণ্ডে যে দুশ্চর তপন্ত1 লাধন 
কুরিয়া কুর্য্দেবকে পশ্চিমে উদ্দিত করাইয়াছেন, তাহা বলাতে মহাপাত্র সে সকল কথা 


১৩ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ সা সংখ্যা 


আঁদৌ বিশ্বাস করিলেন নাঁ এবং রাজাকেও তাহার মতাবলত্বী করিতে চোষ্টিত হইলেন 9 
হুরধ্য পশ্চিমে উদয় হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য দিবাঁর জন্ত হরিহর নামক এক ব্যক্তিকে আহ্বান 
করা হইল, মহাপাত্র হরিহর বাইতিকে ২০২ টাক! এবং ১২ খানি “মোহর ঘুষ দিয়! মিথ্যা- 
সাক্ষ্য দিতে সম্মত করাইল ; কিন্তু হরিহরের অন্তঃপুরের স্ীলোকগণ রাজসভায় মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিলে তাহাদের সর্বনাশ হইবে, এই বলিয়া আর্তনাদ করিয়া কাদিতে লাগিল। হরিহর 
মহাপাত্রের টাকা খাইয়াছে, কি করিবে-_তাঁহাকে মিথ্যাসাক্গ্য দিতেই হইবে ; 'রাঁজসভায় 
হরিহর বাঁইতি ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে উপস্থিত হইল, কিন্তু সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে 
পারিল না, তাহার গৃহের রমণীগণের বিলাপধবনি তাহার শ্বীন্ন অন্ুতাপকে ঘনীতৃত করিয়া 
তুলিল। ঠিক সময়ে সে মিথ্যা বলিতে যাইিয়! সত্য বলিয়৷ ফেলিল, মহামদের মুখখানি মলিন 
ও নিশ্রভ হইয়া গেল। কিন্তু মহামদ দুষ্ট অভিসন্ধিপুর্রবক হরিহর বাঁইতিকে .টোর বলিয়? 
ধৃত ও সৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। হরিহুর বাইতির শূলে মৃত্যু হইবে, এইরূপ নিদ্ধারিত হইল । 
কিন্তু অল্পকাল মধ্যে সে প্রাণত্যাগ করিয়া শুলে আরোহণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল ॥ 
মহাপাত্র এখন রাজাকে বুঝাইলেন যে, তস্করের সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। 
কিন্তু ছুঙ্ষশ্ের সীমা আছে, মহামদের দুষ্ট অভিসন্ধির মাত্র! বড় অতিরিক্ত হইয়াছে 
দেখিয! ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইয়া মহামদের সমস্ত পুত্রগুলিকে বধ করিলেন এবং 
তাহার সমস্ত দেহ শ্বেতরোগে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। মাতুলের এই ছু্দশায় ব্যথিত 
হইয়া লাউসেন তাহার পুন্রশুলিকে জীবন দান করিলেন এবং তাঁহার রোগ আরোগ্য করিয়। 
'দিলেন, শুধু ধশ্রনিন্নার চিইস্বূপ মহামদের অধরে একটি শ্বেতচিহ্ রহিয়া গেল। রঞ্জাবতী, 
কর্ণদেন ও কপূর কারাবিমুক্ত হইলেন এবং শ/হাদিগকে লইয়৷ লাউসেন ময়নাগড়ে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন ; কলিঙ! রাণী ও কালু প্রভৃতি ডোমগণ লাউসেনকর্তৃক পুনর্জীবিত হইল । | 

এইবার লাউসেন স্বর্গীরোহণ করিলেন, কলিধুগে লোকের নানারূপ ছূর্গতি এতদ্পলক্ষে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

এই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ধর্মমগল-রচনার কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই অংশটি 
এরূপ (দ্রাঙ্কণ-দৌষদুষ্ট যে তাহা হইতে সময় উদ্ধার করিতে, 
আমাদিগকে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছে। ২২৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
অমঘ-নির্দেশক ছুটি ছত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম-_ 

“সাঁফেরী ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে 
সিদ্ধ সহ যুগ দক্ষে যোগ তাঁর সনে ॥% 

এই *্দাঁফ্ষেরি ও* শব্দটিকে *শাকে খতু* পড়িতে হইবে এবং দ্বিতীয় ছত্রটির “পক্ষ” 
শবটা মুদ্রাকর “্দক্ষে* পরিণত করিয়াছেন । প্রথম ছত্রটির অর্থ ৬৪৭, অঙ্কের প্বামাগতি” 
এস্বলে অনুসরণ করিতে হইবে ন1--“দক্ষিণে” শব্দটার দ্বারা তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ 
ছ্িতীয় ছত্রটির গোল একবারে মিটে নাই, সিদ্ধ বা সিদ্ধি-৮,যুগ-২ বা ৪, পক্ষ ২, দ্বিতীক্ক 


কাধ্য-রচনাকাল 


সন ১৩১৩ ] ধঞ্টমজল ১১ 


ছব্রোক্ত অঙ্কটি প্রথম ছত্রের সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া আমরা! ১৪৬৯ শক অথবা ১৪৮৯ এক 

পাইতেছি। যুগ শব্ধ সাধারণতঃ ২ অথেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার কালবাচক সংখ্যা 
শ্রহণ না করিলে ্রন্থ-রচনাকাল ১৪৬৯ শক অথবা ১৫৪৭ থঃ.অন্ধ) ব্লিয়া ধর! যাইতে পারে ॥ 
এইকাল নির্দেশ সন্বদ্ধে আমরা! বিশেষ দ্বিধাযুক্ত নহি। 

“মযুর ভট্ট” পআদিরূপরাম”-_ ইহারা মাণিকরামের পূর্ববন্তী কবি, রূপরামের পূর্বে 
অনেক স্থপ্েই, “আদি” শব্ধ কেন প্রমুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুকিতে পারিলাম না। ময়ুর- 
ভট্টরের সময় স্থদ্ধেৎ আমরা অবগণ্ত নহি, রূপরামের সময়নির্দিশক ছুইটি ছত্রযুক্ত একখপ্ড 
গ্রাচীন পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, অনেক পণ্ডিত মাথা খুঁড়িয়াও তাহার কোন 
অর্থ করিতে গ্লারেন নাই-_তাঁহা লিপি গ্রমাদ বশতঃ একবারে পণ্ড হইয়া গিয়াছে। 

মযুরতট্ট ও*রূপরামের পরবণ্তী ধর্খমঙ্গলের কবি খেলারাম্; ইহার খণ্ডিত একখানি পুঁঝি 
্ব্গীয় হারাধন তক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল। খেলারামের ধর্্মমগল ১৫২৭ থৃঃ অন্দে 
বুচিত হয়, খেলারামের পরে ১৫৪৭ খুঃ অন্দে বর্তমান ধর্মর্গল বিরচিত হইয়াছিল ; মাঁণিক- 
রামের পরে ১৬০৩ থুং অন্দে পীতারাম দাঁস নামক জনৈক কবি একখানি ধর্মমঙ্গ্রা প্রণয়ন 
করেন; সম্ভবতঃ কৈবর্তবংশোগ্ভব রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল সীতারাম কৃত পুস্তকের 
পরবর্তী ; ১৭১৩ খৃঃ অন্দে ঘনরাম ধর্মমর্গল কাব্য প্রণয়ন করেন, এই পুস্তকথানি বঙ্গবাসট 
আঁফিস হইতে প্রকাশিত হওয়াতে অপরাপর ধর্দ্মঙ্গল হইতে অধিকতর প্রচার লাভ 
করিয়াছে। ঘনরামের পরে সহদেব চক্রবর্তী নামক জনৈক লেখক আর একখানি ধর্মমঙ্গল 
রচনা করেন। এই পুস্তকের রচনাকাল ১৭৪০ খুষ্টাব্দে। সর্ব সম্মতিক্রমে ধর্মমঙ্গলেক 
আদি কবি মযুরভট এবং ষে পধ্যন্ত জানা গিঝ1ছে, তাহাতে সহদ্দেব চক্রবর্তীই শেষ কবি। 
অনুসন্ধান করিলে আরও বহু সংথাক ধর্দমমজলের পুঁথি বাঙ্গাল দেশের নান! স্থান হইতে 
বাহির হইস্»। পড়িতে পারে। 

বৌদ্ধবুগের প্রধান প্রধান রাঁজ-চরিত্র কীর্ভন করিবার জন্ত ত্রাঙ্গণগণ কাব্য রচনা করেন 
নাই। কিন্ত সমস্ত বাঙ্গাল দেশ জুড়িয়া সেই সকল কীন্ত্ির কথা 
প্রবাদ বাঁক্যেরন্থায় প্রচলিত ছিল। হিন্দু-উপাখ্যানগুলি পুরাণকারগণ' 
সংস্কৃত শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন ; বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিকে তন্দরপ ভক্তির সহিন্র 
রক্ষা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অগ্রসর হন নাই। 

কিন্তু সেই উপাখ্যানগুলি জনদাধারণের অতীব প্রিয় ছিল, তাহারা পুরুষাহুক্রমে ফে 
সকল কীন্তির কথায় প্রীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা সত্বেও তাহার। তাহ বিস্বৃতির! 
গর্ভে নিমজ্জিত করিতে সম্মত ছিল না। ৪০ বৎসর পুর্বে রচিত চৈতন্তভাগবত পুস্তকে 
গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে জন সাধারণ “যোগীপাঁল গোপীপাল | 
ও মহীপালের” সম্বন্ধীয় প্রচলিত গান গুনিতেই ভালবাসে, হরিকথায় মনোনিবেশ করেন নাঃ 
এই সকল গান এখনও প্রাচীন গৌড়ের সমীপবন্তী স্বানসমূহে এচলিত আছে 


বৌদ্ধ প্রভাব 


5২ স|হিত্য পরিষত-পত্তিকা। [১৪ সখ্য 

নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের চেষ্টায় প্রাচীন জগতের ইতিহাস কতক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে, 
সুতরাং সেই উপাখ্যানগুলিতে অনেক বিরুত কল্পন। ও আবর্জনা! প্রবেশ লাভ করিয়াছে» 
কিন্ত তথাপি তন্মধ্যে যে ক্গীণ ধ্রতিহাসিক সত্যের প্রভা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে, 
প্রাচীনকাঁলের অনেক লুপ্ত তত্বের উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা । ধর্মমঙ্গলের পুথি যখন 
বহুলোকে তক্তি-ভাবে শুনিতে লাগিল--তখন ডোমাচাধ্যগণকে বিতাড়িত করিয়৷ ব্রাহ্মণগণ 
উহ! অধিকার. করিয়! লইলেন এবং বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলিতে বথাসম্ভব হিন্দু-ধর্শের ভাক 
প্রদান করিয়! ধর্দমঙ্গল কাব্য নিজস্ব বলিয়া গ্রচার করিলেন। 

প্রাচীনতম ধর্মমঙগল কাব্যগুলিতে বৌদ্ধপ্রতাৰ সুস্পন্ঠা পরবর্তী কাব্যগুলিতে হিন্দু- 
লেখকগণ ইহার কতকটা নুতন গড়ন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মন্দিরের ইঞ্টকে পূর্বকালে 
অনেক মসজিদ রচিত হইয়াছে, সন্মুখের গুশ্বজ ও খিলান দেখিয়া! তাহা ধরা পড়ে না, কিন্ত 
ইষ্টকগুলির পশ্চাতের দিকে হিন্দু দেবতার মুস্তি অঙ্কিত আছে; বালির 'আস্তর উঠাইয়া 
ফেলিলেই সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। ধর্মমঙ্গলের পুথিরগ গণেশবন্দনা ও ব্রাঙ্মণ্য- 
প্রভাবের দিকটা ফিরাইয়। লইলে অপর দিক্‌ হইতে অজ্ঞাত বৌদ্ধ জগতের একট! সুস্পষ্ট 
আভা ফুটিয়৷ উঠিবে। 

বস্ততঃ এই পুথি আনে ব্রাহ্গণগণের হস্তে ছিল না। থুষ্টীয় দ্বাদশ শতাবীতে 
রমাই পঙ্ডিত ধর্ম-পুজার একখানা পদ্ধতি প্রণঘ্থন করেন, সেই পদ্ধতি এবং তৎসাময়িক. 
ধর্মপূজার মন্জ তন্ত্র কতকগুলি পাওয়! গিয়াছে--তাহাতে আছে, “ধন্মরাজ যজ্ঞনিন্দা করে।” 
' *সিংহলে শ্রীধর্মরাজ বহুত সম্মান।” অন্তাত্র “আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার ।* ছুর্ভি 
মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানে ধর্ম-সেবক গোবিন্দচন্ত্র হাড়িপাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
শ্রেষ্ট ধর্ম কি? হাড়িপা তত্বন্তরে বলিয়াছিলেন প্বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংস! পরমধন্্ন 
ষারপর নাই।” একখানি প্রাচীন ধর্শ-পুজার পদ্ধতিতে যাজপুরে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ব্রাঙ্মণ- 
গণের ঘোঁর বিবাদের কথ উল্লিখিত আছে, এবং অনেকগুলি ধর্দমঙ্গলেই “হাড়িপা? 'কালুপাঃ 
 প্রন্থৃতি ডোমাচাধ্যগণের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত উল্লিথিত আছে। এই পুঁথি লেখক 
প্রাচীন বৌদ্ধরীতি অন্ুসরণপূর্ববক “শু নমোধন্মায়” বলিয়া পুথি শেষ করিয়াছেন। এই 
ধন্ম আখ্যানে নানা দিক্‌ হইতে ন্ুম্পষ্ট বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। বস্বতঃ এই বৌদ্বধর্ম- 

ংব্রাস্ত ডোমাচাধ্যগণের নিজস্ব কাব্য হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ মাণিকটাদকে স্বপ্নের বর প্রাপ্তি 
স্থলে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হুইয়াছিল। ডোমপুরোহিতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া, 
পাছে জাতিচ্যুত হন; মাণিকটাদ এই আশঙ্কার ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধর্মঠাকুরের 
গ্রত্যার্দেশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন__ 
| "এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণপ। জাতি যায় তবে প্রভু করি যদি গান।* 

কিন্ত মাণিকাদের পূর্বে অন্ততঃ আরও ছুইজন ব্রাঙ্ষণ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়। ছিলেন 
সযুবভ্ ও রূপরাঁমের কথা উল্লেখ করিয়। কবিবর নিজকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। 


সন ৩৯৩] ধর্মমঙ্গল ১৬ 


ধর্মমঞ্জল কাব্য যে পুঁথিকে বেদ বলিয়! মান্ত করিয়াছেন সেই পুঁথির নাম "হাকও পুরাণ” 
ইহ! কান হিন্দুপুরাণ বলিয়া! মনে হয় না। হাকগ শবটি “সপ্ত খণ্ড” শবের 'অপত্রংশ 
হইতে পারে । এই লুপ বৌদ্ধ পুরাণটিব উদ্ধার হইলে ধর্দমন্ল সম্বন্ধে অনেক এ্রতিহাসিক 
রহস্ত উদবাটিত হইতে পারে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে *শুন্ভরূপী* *শৃন্মূরতি” প্রভৃতি 
কথায় বর্ণনা কর! হইয়াছে-_“বন্লুক1” নদীর তীরে তাহার একটা বিরাট পুজা অঙ্ধঠিত 
হইয়াছিল ; রমা ই, কংসাই, নীল ও শ্বেত এই চারি বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম স্তোত্রের মধ্যে স্থান 
পাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধ্মাপুজার পদ্ধতি লেখক রমাই পণ্ডিতের কথা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি, অপর তিনজন সম্বন্ধে আমর! কিছুই পরিজ্ঞাত নহি । * 
*  কিস্তু,বৌদ্ধ জগতের কথা লইয়া এই কাব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিলেও উত্তরকালে ইহা 
বিভিন্ন" ধর্মে দ্বারা প্রভাবান্বিত হইযাছে। হিন্দুধর্ম ত ইহাকে একরূপ স্বাধিকার-চিহ্নিত 
করিয়া লইয়াছে ; এমন কি যে নিথাদিত্যের অবতার বলিয়! 
লাউসেনকে কল্পনা করা হইয়াছে, তিনি বৈষ্ণবগণের একজন 
নেতা । ্রতিহাসিক নিশ্বা্দিত্য লাউসেনের বন্ুপরবর্তী ব্যক্তি। কোন কোন স্থানে ধর্মা- 
রাজের যে শ্বেতরূপের বর্ণনা আছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত চতুর্দশ যমের অন্ততম্ক্ধপের সহিত 
অভিন্ন, বেদের “ধর্ম্মায় ধর্মরাজার” এভৃতি স্তবের উদ্দিষ্ট দেবতার সঙ্গে ইনার একত্ব গ্রতিপাদন 
করা ষায়। কোন কোন পুরাণকার বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই ধর্মরাজের কথা গোলযোগ করিয়া 
ফেলিয়াছেল। কোন পুরাণে দৃষ্টি হয় ধর্ম্রাজ শাপগ্রস্তহইয়! হাড়িদের পুজা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। হিন্দু ধর্মের প্রভাব-চিহ্ন এই কাব্ের প্ররান্ম প্রতি পত্রেই দ্রষ্টবা, কিন্তু যুসলমানী 
প্রভাবও এই কাব্য হইতে বাদ পড়ে নাই, কেন না ধর্ুঠাকুরের দ্বাদশ অন্তরগগ-ভক্তের সঙ্গে 
“ছ্াদশ আমিনী”র কল্পনাও আমরা এই পুস্তকে প্রাপ্ত হইতেছি॥ 

বৌদ্ধজগৎ সগ্দ্ধে অনেক কথাই আমরা বুঝিতে পারি নাই । এই পুণ্ডকের ৯২ পৃষ্ঠায় 
ণ্জলেতে আকিয়া যগ্ত্র যথাবিধি জ্ঞান। তছুপরি পদ্পপুষ্প দিল1 পড়ি ধ্যান ॥” 
এবং ২১১ পৃষ্ঠায় ৪৮1৪৯।৫* চরণে পদ্মের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিণিত আছে, 
তাহা হিন্দুতন্ত্োক্ত কিবা “গু মণি পল্পহ'” প্রভৃতি বৌদ্মন্ত্রের সঙ্গে সব্বন্বযুক্ত তাহা আমরা 
জানি না। ধর্শঠাকুরের ছ্বাদশপৃঞ্জার কথাও কোন হিন্দু-শান্ত্ নাই। পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে “হাখণ্ড পুরাণ” কান হিন্দুপুরাণ বলিয়া মনে হয় না। “কুবা-দৃত্ত,” “হরিচন্ত্র” গ্রতৃতি 
প্রসিদ্ধ ভক্তগণের কথাও ধ্শুমঙ্গল ভিন্ন অন্ত কোথায়ও আমর! পাই নাই । ধর্সঠাকুরকে 
“প্রভূ বাল্লার সখা” বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং ধর্নবিগ্রহসমূহের যে সকল নাম পাওয়! যায়? 
তাহাও কোন হিন্দুপুরাণে থাকা সম্ভবপর নহে, যথা_ুবেলভিহায় প্বীকুড়ারায়”, গোপালপুরের 
শ্কাকৃড়া বিছা”, শ্তামবাজারের “দলুরায়*, বৈতালের "্ঝকৃভাইপ্, বেতারের ”কেতিরেশ্বর” 
প্রভৃতি বছ বিগ্রহের নাম আঁমাদিগের নিকট সমন্তার স্তায় বোধ হইতেছে ) অনেক স্থলে 
ইস্থাদের আঁকার এবং পৃঁজাপদ্ধতিও অদ্ভুত রকমের। সয়ণাগড়ে লাউসেন পতিষ্টিত পর্খঠাকুরের 


অপরাপর ধর্দের প্রভাষ 


অজ্ঞাততত্ব। 


১৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [১ম মংখা। 


বিগ্রহমৃত্ি কতকটা কচ্ছপের ন্যায়; ইমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ তাহা দেখিয়া 
আসিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর'প্রসাদ শাস্বী মহাশয় লিখিয়াছেন--কোন কোন 
স্থানে ধর্মঠাকুরের নিকট উপহৃত সামগ্রীর মধ্যে চুণ দৃষ্ট ইয়া থাকে, এই চুণ উপহার কোন 
হিন্দুবিগ্রহকে প্রদান কর! শান্ত্রসঙ্গত নহে। 

এক সময়ে চীন,হুণ ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধগণ এতদদেশে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, 
তাহাদের অনেক প্রকারের অদ্ভূত পুজাপদ্ধতি ও দেবগা-বিগ্রহ এদেশে এক সময়ে প্রতিষ্ঠা 
পাইয়াছিল। বন্ত! চলিয়া গেলে যেরূপ কতকগুলি জঞ্জালমাত্র নিদর্শন পড়িয়া থাকে, 
বৌদ্ধপ্রভাব লুপ্ত হওয়ার পর ত্াহার্দের আচারব্যবহার ও পৃজাপদ্ধতির যৎসামান্ত অবশেষ 
হয় ত এই ভাবে পড়িয়া! আছে। ডোম, হাড়ি প্রতৃতি জাতিগণ এক সময় আচাধ্য-সংস্ঞায় 
অভিহিত হইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল। হাড়ি ও ডোম পশ্ডিতগণকে রাজন্তবর্গ 
ব্রাঙ্মণদিগের ন্যায় সন্মান করিতেন, প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
তাহাদের কেন এই দুর্দশ! হইল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের দুর্দশার সঙ্গে তাহারও একট! ইতিহাস 
উদ্ধার করা কর্তব্য । ব্গদেশের ব্ছুদেবতার পুজার অধিকার এখনও যোগী, ডোম ও হাঁড়ি 
জাতীয় ব্যক্তিগণের একচেটিয়া ; এই সকল দেবত! কখনই হিন্দু দেব-পরিবারের অস্তভূক্তি 
নহেন, কারণ তাহ! হইলে ব্রাঙ্গণগণ কখনই সমাজের অতি নিয় সোপানে অবস্থিত ব্যক্তিগণের 
উপর তাহাদের পূজার ভার ছাড়িয়। দিয়! নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। যে সমস্ত আচার ব্যবহার 
ও দেবপুজার কথ! উল্লিখিত হইল, তাহার কতকগুলি এই স্থানের *দেশজ” এবং আধ্যগণের 
উপনিবেশের পূর্ববর্তী বলিয়া, প্রমাণিত হওয়া আশ্চধ্য নহে। সমস্ত বৌদ্ধজগতের 
ইতিহাসের উদ্ধার ন! পাঁওয়! পর্যন্ত আমাদের দেশের অনেক পুজাপদ্ধতি ও আচারব্যবহারের 
মূল নির্দেশ কর! সম্ভবপর হইবে না। 

তখীপি একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাঈতে পারে যে বৌদ্ধধর্ম এদেশে হিন্দুধর্মের সঙ্গে 
মিশিয়। গিয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্রের ও হিন্দুতন্তের বিশেষ এক্য সাধিত হইয়াছিল। ডুবন্ত দিবালোৌক 
ও সন্ধ্যার আঁধার একটা জায়গায় এমনই ভাবে মিলাইয়। যায় যে কোন্ট! আলোর রেখা 
এবং কোথায় আঁধারের সূত্রপাত তাহা নির্ণয় করা যায় না, এদেশে বৌদ্ধভাব ও হিন্দুভাবের 
তেমনই অবিচ্ছিন্ন সংযোগ হইয়! গিয়াছে । হিন্দু পুরাণে বা! হিন্দু-কাব্যে সেই রেখাস্তর-বর্জিিত 
মিলন পার্থক্যের চিহ্বলেশ গ্রদর্শন করে না। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই ছুই ধর্ভাবের 
সেরূপ শুভলংযোগ হয় নাই। যাহা বিদেশীগত, যে ভাব হিন্দু-পুরাঁণাদিতে প্রত্যাখ্যাত, সেই 
সকল ভাবের কতকট! আভাষ এই কাব্যে দৃষ্ট হয়, তাহা! আমাদিগের কল্পনাকে কোন অজ্ঞাত 
রাজ্যের সন্ধানে উদ্বোধিত করে। 

ধন্মকথা বাদ দিলেও ধর্মমমঙ্গল কাব্যের একটা মূল্যবান এতিহাসিক দিক্‌ আছে, তাহ! 

উপেক্ষা কর! যাঁয় না। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ে লাউসেনের 
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কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কবি-কল্পনায় জড়িত হইলেও তাহা ভিত্তিশৃন্ত নহে। লাউসেন 
একজন, প্রাধান কীর্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন, তাহা না হইলে হিন্দুপঞ্রিকা় কলিযুগের রাঁছচক্রবর্ত- 
গণের মধো যুধিষ্ঠিরার্দির নামের সঙ্গেক্তাহ!র নাম উল্লিখিত হইবে কেন ? কিন্তু যে অপূর্ব্ব 
পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া তিনি ঢেকুরবাঁপী সোমধোষ নন্দন ' ইছাইকে, সিমুলিয়ার রাজা হবি- 
পালকে এবং কামরূপের রাজা কর্পুরধল প্রভৃতি বিক্রান্ত যোগ্চ বর্গকে গৌড়ের রাজার বশীভূত 
করিয়াছিলেন? যে আশ্চর্য চরিত্র-বলে তিনি সুরিক্ষা, নয়াননুন্দরী গরতৃতি রমণীবর্গের কুহক 
হইতে আপনার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যে শপুর্র্ব তপোপ্রভায় মাতুল প্মাছগ্ভার” ষড়যন্ত্র 
“গুলি একে একে নিক্ষল করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং যে কঠিন ব্রতধারণ করিয়া দুশ্চর ধর্পপুজা 
উদযাপন করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত ধর্মমঙ্গল কাবোর অতিরপ্রনে ও কল্পনা-বানুল্যে 
' প্রচ্ছন্ন ইইয়া পড়িয়াছে, তথাপি মূলতঃ তাহাদের প্রতিহাসিকত্বে আমাদের সংশয় নাই। লাউ- 
সেনের গ্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবলী যেরূপ এখন ও বিছ্বগান, তেমনই অজয় নদের তীরে ইছাই 
ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্টিগে।চর হয়, হাণ্টার সাহেব কৃত ““রুরাল, বেঙ্গল.» 
"নামক পুস্তকে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। দিমুলিয়ার যে স্থানে রাজা হবিপাল অবস্থিত ছিলেন, 
অধুনা তথায় সিমুলগড় নামক স্থান দৃষ্ট হয়, উহা! ব্রহ্ধাণী নদীর তীরবন্তী ছিল, ব্রঙ্গাণী শু 
হইয়া! গিয়াছে, কিন্ত তদ্দেশবাসী 'প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট ব্রহ্মাণী নদীর নাম অপরিচিত নহে-__ 
্রন্ধাণী বিমলা * এমন কি কৌশিকী নদী পর্যন্ত তদ্দেশে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে । শিখুলিয়ার 
সম্নিকটবন্তী একটা স্থান হরিপালের নামেই পরিচিত, হরিপালের বিস্তৃত রাজধানীর এখনও 
চিহ্ন একবারে লুপ্ত হইয়! যাঁয় নাই-_এগন সাহার প্রাসাদের বহির্ভাগ “বাহির খণ্ড” নামে 
স্পরিচিত। হরিপাল গৌড়েশ্বরের অধীন রাজ! ছিলেন, এবং তন্দহিতা কানড়া যুদ্ধবিদ্াক্ 
কৃতী মহিয়সী মহিলা ছিলেন--এই এরতিহাসিক অংশের সত্যত৷ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণ নাই। গ্রন্থভাগে ঘে সকল ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়, তাহা! কল্পনা-স্থষ্ট বলিয়া বোধ হয় 
না। প্রায় সহমত বৎসর পুর্বে বাঙ্গালীদের নাম সংস্কতাত্মক ছিল না, কুলজী-গরন্থগুলি 
পর্যালোচনা! করিলেই জানিতে পারা! যাঁয়। এখনকার ২৫।৩* পুরুষ পূর্বে নাম গুলি গ্রাকুত ; 
লুইচন্ত্র, মাহুগ্যা, লোহাটা, জাল্লানশেখর, লাউসেন, কাণড়। কলিঙ্গা, সামোলা, ইছাই প্রড়তি 
নাম সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ববন্তী, এই সকল নাম বৌদ্ধযুগের বলিয়! মনে হয়। ইহাদের 
কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি ছিল ধর্মমমঙ্গল কাব্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
গৌড়াধিপের প্রবল গ্রতাপের কতকটা স্ুম্প্ট মাভাস এই কাব্যের সর্ধরই প্রাপ্ত হওয়া 
যায়) তাহার আদেশগাত্র একদিকে “কৌচের ভূপতি” ও “কাঙ্রের রাজ।” ( প্রাগ্জ্যোতিষ-: ' 
পুরাধিপ ) অপরদিকে "বারে ন্্-অপিপতি”, প্শক্লিপুরার রাজ।”, “কেঁউঝড়া”, পসিমুল্যা” 
“ময়নাগড়”, “দলুইপুর” প্রতৃতি প্রদেশের রাজন্তবর্গ একত্র হইতেন। সৈন্বর্গের মধ্যে 
“চুহাণ” রাজপুতদ্দিগকে স্বাদারশ্রেণীর অন্ততুক্তি দৃষ্ট হয়, বাগ্দী ও চাড়ালগণ* যে যুন্ধবিদ্তায় 


* ঘনব'মের ধর্মমঙ্গলে এই নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
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অতিশয় দক্ষ ছিল, ভাহার প্রমাণও সর্ধত্র ; “মাহ্দ্কা” পাপের চারিশত ছুদদর্য টাড়ালসৈন্তের 

উল্লেখ পিমুলিয়ার যু্কক্ষেত্রের বর্ণনায় পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই পুস্তকে 

মুপলমান-সময়ের কথাও প্রবেশলাভ করিয়াছে, সুতরাং লাউসেনের সময়েও পোঠান” এবং 

"্হাবসী” সৈশ্ের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাব্যের সর্বব্রই এই ভাবে এ্ঁতিহাপিক তত্ব কল্পনার 

আবজ্জন।য় জড়িত হইয়া আছে । 

গৌড়ের রাজধানী “্রমতি নগরের” উল্লেখ সর্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই রমতি নগর 
ম্দনপালের তাত্রশাসনে উল্লিখিত পরামাবতী” ভিন্ন আর কিছুই নহে। রমাবতীই প্রচলিত 

; বাঙ্গালায় পরমতি” নামে এতর্দেশে সুপরিচিত ছিল, ধর্শমঙ্গল কাব্য হইতে তাত্রশাসনোক্ত 

স্বানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গৌড়ের কোন্‌ অংশে এই রগত্তি বা রমাবতী নগর 

অবস্থিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা তওয়া উচিত, কিন্তু চেষ্টা ফলকতী হইবে কিনা 
সন্দেহ) কেননা গৌড়ের বিখ্যাত স্থান গুলিকে মুসলমান-সম্রাট গণ নামান্তরে পরিচিত 
করিয়াছিলেন । 

ধর্মমঙ্গলকাব্যের রাজা গৌড়েশ্বর ধর্পালের ক্ষেত্রজপুন্ন, ধর্্পাঁলের তাঅশাসন পাওয়া 
গিয়াছে এবং তীহার সময় নির্ধারিত হইয়াছে, গৌড়েশ্বরের উদ্ভব ইংলগ্ডের রাজা আর্থারের 
জন্মের গ্যায় একট! আশ্চর্য্য গল্পজড়িত। ১৬ পৃষ্ঠায় ইহাকে “সরিৎপতি-সুৃত” বলিয়া বর্ণন। 
কর! হইয়াছে, এতৎপন্বন্ধে সমস্ত উপাখ্যানটি ১২৩-১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ইনি গৌঁড়ার্িপ ছিলেন, 
এজস্য "গৌড়েন্বর” বলিয়া! উক্ত হন নাই, ইহার নামই *গোৌঁড়েশ্বর” ছিল ১২৫ পৃষ্ঠা। 

_. শাচীনকালে দ্বাদশ জন সামস্ত নিযুক্ত করিবার প্রথা সমস্ত আর্ধ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত 
" ছিল। মন্থু ও শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থে দ্বাদশ মগ্ডলাধিপের কথা উল্লিখিত আছে। প্রাচীন গ্রীক্‌- 
দিগের “দোদেকেপোলিস” বা প্দবাদশপুরী” সম্বন্ধীয় ইতিহাঁদ অনেকেই অবগত 
আছেন। সম্রাট, দরায়ূসের সময় এই দ্বাদশ ভৌমিক এতদূর পরাক্রাস্ত 

হইয়াছিবেন যে সাহারা সমস্ত গ্রীদ্রাজ্যের শাসন উচ্ছজ্খল করিয়া ফেলিয়া ভিলেন । 

রাজপুতনার কোন কোন রাজ্যে দ্বাদশ ভৌমিক নিষুক্ত করিবার প্রথা এখনও আছে, বঙজদেশে 
ব্রিপুরারাজো পবার ঘর” সামন্ত এখনও পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে। 
অনেকের ধারণা, মুসলমানদের সময়ে বঙ্গদেশের দ্বাদশটি প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী 
্বারভূঞ্া” নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রথা বু 'গাটীন! হিন্দু- 
ব্াজগণের সভায় পাত্র. ও মহাপান্র প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে দ্বাদশটি সেনানায়ক 
** নির্বাচিত করাও সনাতন প্রথা ছিল। ধর্শামঙ্গল কাব্যে এই তত্বের বিশেষ প্রমাণ পাঁওয়। 
যাইতেছে ।. যে দেশের যে কোন রাঁজপসভার বর্ণন দৃষ্ট হয়, সেইখানেই প্বারভূঞার” উল্লেখ 
অপরিহার্য । ধর্মঙ্গলকাব্যে জলন্দরগড়ের রাঁজসভা-বর্নোপলক্ষে (৬৭ পৃঃ ২০ শ্লোক ), 
গৌতভেশ্বরের রাজ্জ-সভায় € ১১৯ পৃঃ ১৩ শ্লোক, ১৩৪ পৃঃ৬ শ্লোক, ১৪০ পৃং২ গ্লোক, 
১৫৩ পৃঃ ২ ক্লোক), ময়নাগড়ের বর্ণনায় € ১৫৪ পৃঃ ১১ লোক ), সিমুলের বিবাহ-বর্ণনার 


বারভূঞ্া। 


সন ১$১৬] ধর্মমঙ্গল ১৭ 


বাজপাস্চরবিগের সঙ্গে (১৪%২২ প্লোক) "বারভূঞ্া”র উল্লেখ দুষ্ট হয়। পাত্র, মি, 
অহাপান্রের সঙ্গে “বারতৃঞ্াপ্র উল্লেখও সমস্ত রাজ-সভাবর্ণনায়ই পরিদৃষ্ট হইতেছে । ইহারা 
বাজ-সভায় ঠিক রাজার পাস্বেই উপবেশন করিগ্তেন। মহাপাত্রের পদ ইইাদিগের পঙ্গ হইতে 
উচ্চ ছিল এবং মিত্ররাজগণও ইহাদিগের অপেক্ষা সম্মানিত ছিলেন। ইন্থার! সেনা-নাযকরূপে 
রাজাকে সাহাধ্য করিতেন। প্বারতৃঞা বসে আছে, বুকে দিয়া চাঁল” (১৯৯ পৃঙ ১৩ জোক) 
খঙ্ভৃতি বর্ণনূয়ও ইহাদ্িগকে রাধার শরীররক্ষক এবং প্রধান সহায় স্বরূপ দই হইতেছে। 
ইহাদিগের কাহাক্লেও সময় সময় প্রধান সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখ যায়--( ১৪৯ পু$ 
*৪ শ্লোক )। রাঁজগণের আভষৈকের সময় এবং রাজপুত বা রাঙ্গকন্তার বিবাহপ্রাঙ্গণেও 
ষ্চবারভূঞাসুদের কতকগুলি জবধারিত কর্তব্য ছিল। ১৪৬ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, কাণড়ার বিবাহো- 
' পলক্ষে বারভূঞাগণ লাউসেনকে বরমাল্য প্রদান করিতেছেন। ঘনরামের ধর্দমঙগলে জানা ধার, 
কাঙর বা কামরূপের রাজা কপ্ূরধল “বারভূএঞার* অন্যতম ছিলেন। চলিত কথায় থে 
.সৈন্ত পামস্ত" শব্দ ব্যবহৃত হয়, বারভূঞাগণ সম্ভবতঃ সেই লামস্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। 
উপাধ্যানের সারাংশ সক্ধলনকালে আমরা মগ্ন হইতে গৌড়ের পথিস্থিত্ব ফয়েকটি 
স্থানের নির্দেশ করিয়াছি। স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন কবিগণের উপর একেবারেই 
নির্ভর করা চলে নাঃ এই কাঁব্যে কটকের পরেই রামেশ্বর সেতুর 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কৰি তাহার শ্বীয় বাসস্থানের অব্যবহিত নিকটবর্তী 
পল্লীগুলি ছাড়া বাঞ্জাল! দেশেরই আর কোন খবর রাথিতেন না, রামের সেতু ত বহুদুরে'। 
তারপর পুঘিলেখকদিগের কল্যাণে নামগুলি এরূপ ভ্রম-সঙ্কুল হইয়াছে যে, কতটা! কবির 
অজ্ঞতা ও কতটা লিপিগ্রমাদ তাহা মীমাংস। করা স্ুকঠিন। আমর! কাব্যভাগে যে ভাবে 
পাইয়াছি, সেই ভাবেই কতকগুলি স্থানের নাম নিম়্ে প্রধান করিনম $--ভৌগেধিক পণ্ডিত- 
গণ প্রয়োজন হইলে আলোচন৷ করিয়৷ ইহাদের তত্ব নির্ধারণ করিবেন 
মক্নাগড় হইতে গড়ের পথ-_মক্ননা কালিনী নদীর তীরবর্তী, তৎপর পুণ্যাজোলসন! 
গ্রাম, উসৎপুর, ভিতরগড় গ্রাম, রালামেট।, পছ্মা, উচানন, শ্ঠবমগঞ্জ, উত্তরে দামোদর বামে 
বর্ধমান ও ব্রহ্ম ডাঙ্গা_-তৎপর (উত্তরে ) জলম্দরগড়, তনানীবী, বিশারদ তিশ্ববাী, দলুই, 
গজেন্্র মথনপুর, গল্মাসোম, জামাতিনগর, সুরিক্ষার পাট, গোলাহাট,--পদ্মারতী পার হুইফ্ধা 
পীলাগ্রাম, তৎপর গৌড়ের রাজধানী রমতি নগর 
ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রতিহাসিক অংশ ছাড়া আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাতে বাঙ্গালা দেশের স্বাধীনতার সময় যে সকল সদৃগুণ বাঙগলী চরিত্র অলস্কত করিয়াছিল, 
তৎসম্বদ্ধে অনেক আভাম পাওয়! যায়। সত্য কথা, বল--বিশেষতঃ রাজদ্ধারে সত্য সাক্ষ্য 
দ্বেওয়ার উপলক্ষে হরিহর বাইতির উপাখ্যান ধর্দভীর প্রাচীন 
ধর্মমলগলে প্রাচীন 
সমাজের ছার । বাজালী গৃহস্থের একখানি অভি উৎকৃষ্ট ছবি। হিহর বাইতির 
সত্যরক্ষার উপাখ্যান (২১৭-২১৯ পৃষ্ঠা) হরিচন্্র বাজার আঁপ্যান হইতেও উপাদের 


ভৌগোলিকতন্ব। 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্িক! [ ১ম'সংখ্যা 


মনে হইয়াছে; যে হেতু হরিচন্দ্র রাজার সত্যরক্ষার কথায় অনেকটা অতিরঞ্রিত বীরত্ব আছে,কিন্ত 
বাইতির ভীক্ষতা, অর্থলোভ, অসত্য বলিবার চেষ্টা সত্বেও অক্ষমতা এই সকলের মধ্যে বাস্তব 
চিত্রের ছায়া সমধিক লক্ষিত হয়। মাহুদ্ার ভয়ে হরিহ্র মিথ্যা সাক্ষা দিতে প্রস্তত হইল ) যখন 
রাজকর্মচারী গুণিয়া কয়েক্খানি মোহর হরিহরের হাতে দিল, তখন ভয় অপেক্ষা লোভ 
গ্রবলতর হইয়। উঠিল; কিন্তু হরিহর রাজদ্বারে মিথা! সাক্ষ্য দিবে শুনিয়। বাড়ীতে স্ত্রীলোক দিগের 
মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল এবং হরিহর কেবলই গুনিতে পাইল যেন স্রাহার সপ্ত পুরুষ 
বর্গ হইতে নরকে পতিত হইবার আশঙ্কাগ্ন উদ্দেশে কীদিয়৷ বেড়াইতেছেন 7 তথাপি হরিহর 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত হইয়! রাঁজদ্বারে দীড়াইল, কিন্তু সেই সময়ে তাহার কণ্ঠে মিথ্যা 
উচ্চারিত হইল না, সে সহস। সত্য বলিয়া উংকোচদাতাকে ক্ষুব্ধ এবং স্বগণবর্গকে চমংকৃত 
করিয়া ফেলিল। পশ্চিম দিক্‌ সুবর্ণকিরণে অন্ুরঞ্জিত করিয়া জগদ্বাসীর দিম্ময় ও অপূর্ব 
ভক্তির উদ্বোধন করিয়া সুর্যদেব লাউসেনের শপঃ প্রভায় কি ভাবে পশ্চিমে উদ্দিত হইয়াছিলেন, 
সে তাহ! জীবনের ভয় ত্যাগ করিয়া অকুন্টিত চিন্তে বলিয়া ফেলিল। 
প্রজাগণ তূম্যধিকারীর প্রতি কিরূপ অস্থুরক্ত ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত লক্গ্যা ডুমুনি প্রভৃতির 
চিত্রে সুম্পষ্ট ১ রাজার জন্ত প্রজার! প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিত, কোনরূপ ভয়, 
উৎপীড়ন ব1 শান্তি তাহাদিগের অসামান্ত রাজভক্তির কণামাত্রও হাস করিতে পারিত না ॥ 
লক্ষ্যাড়ুমুনির চরিত্র সম্বন্ধে ১৩১০ সালের পৌষের ভারতী পত্রিকায় আমর! যে প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলাম, তাহা এবং মুল, অবলথ্ধন করিয়া ছুই বংসর হইল শ্রীপুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র বিস্তাবিনোদ 
মহাশয় তাহার সুন্দর রঞ্জাবতী নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। হরিহর বাইতি সম্বজেও আমরা 
-১৩১০ সালের চৈত্রের ভারতীতে বিস্তারিত ভাবে আলোচন। করিয়াছিলাম। 
রাজা হরিচন্দ্রের পুত্রপান, রঞ্জার শালে ভর দেওয়া, লাউসেনের হাকণ্ডে তগস্তা-- প্রভৃতি 
উপাখ্যানের মধ্যে বহুল অতিরঞ্জন আছে সত্য, কিন্তু অনেক যুগ ব্যাপিয়। এই সকল গল্প 
বাঙ্গালী য়ে ভক্তি ও অন্র।গ জাগ্রত রাখিয়াছে-_সুতরাং ইহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, এই সকল গল্পের মূলে এমন কোন নিত্য সত্য আছে-_যাহা বাঙ্গালী চরিত্রের 
অন্ুকূল। ভক্তির সাধনায় বাঙ্গালী-চরিত্র অনেকটা! আত্মবলিদানের জন্ত উপযোগী না হইলে 
এই .সকল গল্প পড়িয় ভাহার! এত প্রীত হইত না এবং এতকাল ধরিয়! ধর্ম্মঙ্গলের পুরি 
নকল করিবার কষ্ট শ্বীকাঁর করিত না। হরিচন্ত্র রাজার উপাধ্যানটি হইতে দাতাকর্ণের 
আখ্যানটি গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহাও বিচার্য্য। 
"*.. ধর্মমঙ্গলকে কাব্যসংজ্ঞায় অভিহিত না করিয়া বরং পুরাণ বলিয়৷ পরিচয় দিলে ভাল হয় 
ইহা পাঠ করিয়া কাব্যামোদী ব্যক্তিগণ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া তরসা দেওয়া যাঁয় না। 
ইহার কতকট| ইতিহাস, কতকটা সাধারণ লোকের কল্পনা এবং অধিকাংশই 
কবিতব দৈব-লীলাপুর্ণ। লাঁউসেন এই গন্থের প্রধান নায়ক। তিনি ষে সকল বীরত্ব 
্র্শন করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ, অথচ তাহাতে আমরা প্রকৃত বীরত্ব খুঁজিয়া পাই না 


সন ১৩] ধন্মমঙ্গল ১ 


ধর্মঠ/কুর স্বীয় ভক্কের গাত্র হইতে মশকটি পধ্যন্ত তাড়াইয়। দিতেছেন, সুতরাং লাউসেনের 
অজত্র বীরকীন্তির মধ্যে বীরপণ! বা পুরুষকারের পরিচয় নাই, সে সকলই দেবলীলার অন্তর্গ ত। 
গঞ্নবর্ণনায়ও পত্রে পত্রে অস্ত দৃষ্ট হয় । লাউসেন তপোবলে হুর্ধকে পশ্চিম দিক 
হইতে উদ্দিত করাইলেন। গৌড়ের সমস্ত গ্রজ! সেই দৃশ্ঠ দেখিল, স্বয়ং গৌড়েশ্বর এই অপূর্ব 
দৃশ্ত দেখিয়া ভক্তিগদগদচিত্ে দান ধ্যানাদি করিলেন? অথচ সেই রাজাই এই ঘটন 
গ্রমাণের,জন্য লাউদেনের নিকট সাক্ষী তলব করিয়৷ মাহুগ্ার মন্ত্রণায় তাহাকে বিড়ন্বিত 
* করিতে লাঙ্গিলেন। দুর্বানার শাপে যেরূপ ছুম্মন্তের বিস্ৃতি ঘটয়াছিল, গৌড়েশ্বর এবং সমস্ত 
গৌড়বাসী প্রজাধ্‌ন্দের কাহার অভিশাপে এরূপ বিস্বৃতি ঘটল, তাহা কৰি বলিয়! দিলে ভাল, 
হইত | লাউসেন পাছে বিদেশে যান এই আশঙ্কায় তাহার মাতা রঞ্জাদেবী মললদঘার। তাহার 
পদদ্বয় ছগ্ন'করিবার ব্যবস্থা! করিতেছেন, ইহা মাতৃন্নেহ কিংবা মাতৃক্সেহের বিকার তাহা বণ 
শক্ত। যতপ্রকার নৃশংস আচরণ কল্পন| করা যাইতে পারে, মানগত! উাহার ভাগিনেয়ের বিরুঞ্চে 
সে সমস্ত বারংবার অনুষ্ঠান করিয়া রাগার নিকট প্রতিবারই দোষী সাব্যস্ত হইতেছে, অথচ, 
* তাহার প্রতি রাজার অবিচলিত বিশ্বাস কিছুতই হাস পাইতেছে না, ইহাও আত আশ্চর্য্য । 
কপ্ুরকে কবি ভীরুরূপে অস্কিত করিতে যাইয়া একান্তপক্ষে অন্বাভাবিক করিয়া ধ্ষলিয়াছেন ॥ 
এই প্রকার নানা অসঙ্গতি কাব্যভাগে রাশি রাশি দৃষ্ট হইবে। 
সুতরাং কাব্যের মানদণ্ডে এই গ্রন্থের বিচার করিলে পদে পদে পল্লী-কবির ক্রি দৃষ্ট হইবে & 
কিন্তু আমরা! ইহার তদ্রুপ বিচারের পক্ষপাতী নহি। ণ 
এই কাব্য গীত হইত, ইহাঁর একট! আসর ছিল, অধুন! সেই আসর লুপ্ত গায়; কিন্তু সেই 
আসর--তাহার আনুষঙ্গিক আস্বাব, খঞ্জনী ও খোলের বাগ্চ, চামর হস্তে নৃপুর পরিহিত 
গায়নের ভক্তিবিহবলত! ও বিচিত্র ভঙ্গী, দলের লোকের উচ্চকঠে দোহার গান, সর্বোপরি সেই 
মূর্খ বা অদ্বশিক্ষিত বালবৃদ্ধ যুবক রমণী পরিবৃত সভা__তাহাদের সরল ধর্ম বিশ্বাস, এই সমস্ত 
চির্রটি মনে আদায় না করিতে পারিলে এই কাবোর রসাভাস উপলব্ধি হইৰে না। এই গ্রশ্থের 
সামান্ত ছত্রে যে কবিত্ব আছে, পাঠকের চক্ষে তাহ! এড়াইয়। যায়, কিন্তু দর্শক ও শ্রোতার নিকট 
গায়েন তাহ। বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রত্যক্ষ করাইয়। দিত । এই সমস্ত কাব্য ব্যাপিয়া 
নানা অসঙ্গতি সত্বেও যে কঠোর তপস্তার কথা আছে, ইহাতে দেবতার প্রতি যে অসীম 
নির্ভরের ভাব দৃষ্ট হয়_যাহাতে পুরষকার আদৌ স্থান পায় নাই, তাহার পুর্ণ” চিত্র 
শ্রোতৃবর্গের চিত্তে মুদ্রিত হইয়া যাইত। গায়েন যখন নর্ভনশীল পদের নৃপুরধ্বনি ও মুখ 
খঞ্জনী নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে হস্ত উত্তোলনপুর্ব্বক গাহিয়া যাইত-_ 
*পেল[পেলী চেলাচেলী প্রমদে গ্রমন্তরং ৷ 
ই।কাহাকি ডাকাডাকি দোহে অপচিত্তং ॥ 
বলাহক সমডাক ছাড়ে সিংহনাদং | 
মার মার অনিবার করে ঘোর শব্দং ॥ 


২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা . (১য় সক 


সারঙগধর সেনপর উততরিল কিলং। 
যেন মিশে ভাঙ্রমাসে পড়ে পাকা তাঁলং ? 
০ সী চা কী রী ০ 
হৃদিমাঝে ধর্মারাজ পদ পুণ্তরীকং । 
সদা মনে ভাবি ভণে দ্বিজ প্রীমাণিকং ৪৮ ৬০-৬১ পৃই 
কিংবা-- 
“্দড় বড় দস্পই, অবনী কম্পই, 
দ্বলবল দম্ুজ নিঘাতং । 
মোহি মোহিপর, অবতহে লুটই, 
তুরঙ্গ কুঞ্জর সাতং ॥৮ ১৮৭পৃঃ 
তখন সংস্কতের এই হান্তাম্পদ অন্থকরণেও রণক্ষেত্র সমর-রঙ্গের একটা পূর্ণভাঁক 
শ্রোতৃবর্গের মনে আস্কত হইত) এই আনন্দোচ্ছাাস মাটি করিবার জন্ত কোন বৈয়াকরণ 
বা আভিধানিক তথায় আমন্ত্রিত হইতেন না, ইহাই সেকেলে লোকের সৌভাগ্য ছিল । 
বাঙ্গাল প্রত্যেক কাব্যেই প্রেমের অভিনয়ের একটা আতিশয্য আছে, কিন্ত ধর্শমঙ্গল কাব 
€প্রম ও রমণীর প্রাণ লইয়া! নাঁড়াচাড়। করে নাই। এমন কি কাব্যনায়ক লাউসেন, অনেক 
সময় যুদ্ধবিগ্রহাদদির জন প্রবাসে পড়িগ। থাক সত্বেও সাহার পত্তী কলিঙ্গা বা কাণড়ার 
বারমাসী বিরজপাঁলা' বর্ণনা করিবার জন কবিগণ চেষ্টা করেন নাই; বসন্তের কমলপল্পব বা 
'বর্ষার পদ্মরেণুতে রক্তাঙ্গ চক্রবাক-গ্রসঙ্গে বিরহিণীর শিরঃপীড়া বর্ণনাও ধর্দীমললে নাই, 
ওৎস্থলে রপ্জার উত্কট তপস্তা, কাণড়ার যুদ্ধ-ব্যাপার, লখাড়ুমুণীর অদ্ভুত রাঁজভক্তি গ্রাসৃতি 
বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালা-সমাজের যে দিক্টা আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, 
তাহাতে বাজালীর অধুনা-লুগ্ত চরিত্রবল, উচ্চলক্ষ্ের প্রত্তি অনুরাগ, রমণীজীবনের সাধুত্ব-_ 
এই সকল বিষয়ের একটা আভাস আছে ৮ যে জগত্‌ প্রত্রজালিক দৃশ্তের স্তায় অপস্যত হইয়াছে 
বঙ্গদেশের সেই প্রাটীন স্বাধীন সমাজের কথ! এই পুস্তক পড়িয়া অনেক: স্থলে মনে হইয়াছে । 
ইহাতে প্রাচীনকাঁলের বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধেও নান! আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাঁয় ॥ 
এককালে স্ত্রীলোকের কীচলী, অসির ফলা, প্রভৃতি নির্শাণে যে হুক্র কারুকাধ্য প্রদর্শিত হইত, 
তাহার বর্ণনা এই কাব্যের অনেক স্থলেই "মাছে, সেই সকল বর্ণনা কিছু কিছু অতিরঞ্জিত 
হইলেও ভাহাতে যথেষ্ট এ্রতিহাসিক তত্ব আছে। কেমিকাঁল স্বর্ণের অলঙ্কার শখনঞ 
এদেশে গ্রটলিত ছিল। (৯৪পৃঃ ৫৪ শ্লোক )। স্ত্রীলোকগণ পাছুক। ব্যবহার করিতেন ॥ 
(৯৭ পৃঃ ৪০ ক্লোক )। যুদ্ধের সাজসঙ্জার অনেক বর্ণনা পুস্তকের স্থানে স্থানে পরিদৃই হয়। 
রণমুকুট মণিসুক্তাফক গ্রথিত হইত» "সাজুয়া” অঙ্গে পরিপ্না। মকমলের পাছুকা পায় পরিয়া, স্বর্গ, 
খচিত ঢেলবন্ত্রের উত্তরীয় গায়ে বড় লোকেরা হস্তী ঝ অঙ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধে যাইতেন, তাহাদের বপ্চু 
কাস্তিপুর্ণ ও বিশালতর ছিল, অনেক বর্ণনায় তাঁহ! বুঝা যাঁয়। যখ_ 


সন 4 ধর্মমঙল ২৯ 


“সেনার প্রধান সাজে সীতারাম ভূঞ্চে। 
যার ভারে গ্রমন্ত কুজ্জর পড়ে নুখেও ॥৮ ১৪১ পৃঃ 
উদ্ভানবাটীতে বা কোন আরাম-ছানে রাজ! ভ্রমণ করিতেছেন, কবি সহসা ছু'একটি ছত্ে 
তাহ'র বেশত্যাঁর যে চিত্র দিষ্লাছেন, তাহা মনোজ্ঞ ও কৌতৃহলোদ্দীপক ধথা-_ 
“মাথায় সোণায় চীরা মকমলী পায়।” ৫৭ পৃঃ। 
কিংবা অমাত্যের চিত্র যথা-_ 
পপাঙ্থীর উপরে চেপে যায় নিজ ঘর ॥ 
মাথার মোহন পাগ মাণিক কপালে । 
শর্বরী সংযোগ পেয়ে সুর্যযসম জলে ॥ 
গিদ্দায় গৌরব করি হেলায়েছে পা। 
হুজুরে হতেছে শ্বেত চামরের বা ॥” ১০৫ পৃঃ.(৩৮-৪৭ শ্লোক ) 
মাণিকরাম অনেক শ্থলেই রাঁজসভা-বর্ণনে।পলক্ষে ভাগবত-পাঠের অবতারণা করিয়াছেন ; 
যেকোন ঘটনা পরে বর্ণিত হইবে, ভাগবত প্রসঙ্গে তাহার পুর্ববাভাস প্রদত্ত হইয়াছে । কবি 
স্বভাবের যে বর্ণন! প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের পল্লী হইতে গৃহীত। পঠিক কাবোরী 
অনেক স্থলেই বঙ্গ-পল্লীর তরুগুলির অনেকের নাম পাইবেন, কিন্তু ৮৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গের ব্যোমবিহার 
যে সকল পক্ষীর নাম দেখিবেন, সে তালিকায় কাদাখোচা ও শালিক হইতে আরম্ত করিয়া 
কোন পাখীই বাদ পড়ে নাই। এই তালিকায় যে সকল পার্ীর নাম আছে, ,তাহাদের সকল- 
গুলির পরিচয় জানিতে হইলে পাড়াীয়ের ভাল শিকারীর শরণ লইতে হইবে ;_-এই বর্ণনে- 
পলক্ষে কৰি পক্ষিজগতের সম্বন্ধে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সারসূ ঠোঠে শামুক 
ভাঙ্গিতেছে, বাছুড় উর্ধে পা তুলিয়া তপস্তায় রত, মাছরঙ্গ! মাছ ধরিবার জন্য মাঝ দরিয়ায় 
পড়িতেছে, চড়,ই অতি ধূর্ত, ধানবনেই সে বাড়ী করিয়াছে, প্রভৃতি ভাবের ইঙ্গিতবাক্যে 
প্রত্যেক শ্রেণীর পাখখীরই বিশেষত্ব টুকু ফটিক! উঠিয়াছে ও স্াহাদের চিত্র মনশ্চক্ষে জীবস্তরূপে 
উপস্থিত করা হইয়াছে । 
প্রাচীন বাঙ্গল! কবিগণের কতকগুলি বাঁধা বিষয় আঁছে ; অধিকাংশ কবিই সেই সকল 
বিষয়ে লেখনীক্ষেপ করিয়াছেন। রঞ্জার গর্ভবর্ণনায় গঞিনীর রুচিকর শাক-সবজী গ্রস্ৃতি থাস্ত 
দ্রব্যের একটা বর্ণনা আছে (৩৮ পৃঃ)। কবিকস্কণ নিদয়ার গর্ভাবস্থায় এইরূপ যে ভাঁলিকাটি 
দিয্লাছেন, তাহ! এই জাতীয় বর্ণনার মধ্যে উৎকৃষ্ট । বহুপত্বীক, বৃদ্ধাবস্থায় বালিকাপত্রীক 
বাঙ্গালী গৃহস্থের বাড়ীতে বধৃগণ অনেক সময়ে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেন, পতিনিন্দার, 
গ্রগঙ্গও আমর বিশরয়গুড হইতে আরস্ত করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য/স্ত অনেক কবির রচনাঁতেই 
পাইয়াছি। মাণিকরাঁম ৮৫ পৃষ্ঠায় এইরূপ পরিচিত ব্যাপার বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। এই 
পতিমিন্দা উপলক্ষে কবিগণ মধ্যে মধ্যে যেরূপ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমর সমর্থন, 
করিতে পারি না। অবরোধকিষ্টা বঙ্গীয় মহিলাগণ একটু অবকাশ পাইলেই কতক পরিঙাণে 


০২২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক1 [ সম সংখ্যা 


অসংযত হইয়। উঠেন। কৃষ্ণের ঝাশীর স্বরে গোপীগণের যে অবস্থা, ভাগবতে বর্মিত হইয়াছে, . 
গ্রামে বর আমিলে বা তজ্রপ কৌতুহলোদ্দীপক অন্ত কোন ঘটনা ঘটিলে মহিলাগণ যে ভাবে 
উৎস্থৃক হইয়া ছুঁিয়া আসেন, সেই অসংযত, চপল এবং অসন্ুত ভাবটিও কবিগণ অনেক স্থলেই 
করিয়া গিয়াছেন। মাণিকরামও স্থানে স্থানে তন্রপ চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন । 
বঙ্গীয় প্রাচীন কাব্যে হনুমানের বিচিত্র অনুষ্ঠান সমুহ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । মনসার 
ভাসান, চণ্ডীকাব্য, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি সকল কাব্যেই ইহার একটা গণনীয় স্থান আছে; যে কোন 
ছুরূহ কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে, তাঁহাতেই দেবতাগণের পক্ষ হইতে হনুমান্‌ আহ্ত হইতেন । 
মনসার ভাঁসানে চাদ সদ্দাগরকে বিপদে ফেলিবাঁর জন্য মনসাদেবী বারংবার ইহাকে আহ্বান 
করিয়াছেন। চণ্ডীকাব্যে সমুদ্র ঝড় উঠ[ইবার জন্ত চণ্ডীদেবী হনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং এই ধর্মমঙ্গল কাব্যেও বারংবার আমর! লাউদ্ষেনকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্শঠাকুর কর্তৃক, 
ই'হাকে নিযুক্ত দেখিতেছি। হনুমান্‌ সমুদ্র লজ্ঘনাি ছুরূহ রাম-কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহার বঙ্গীয় দেব-সমাঁজে বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ- 
পুরাণাদিতে ইহার কোন প্রকার উল্লেখ আছে কিনা এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ উপাধ্যানাদি' 
হইতে ইহাঁয একট! প্রাদুর্ভাব কল্পিত হইয়াছে কি ন! তাহা ও বিচার্ধা। 
মৃত্যু ও জীবন সন্ধে এতদ্েশীয় সাধারণ লোকদের যে উচ্চ তত্বমূলক ধারণ! আছে,অগ্দেশে 
তাহা ছুর্নভ । এতৎসম্বদ্ধে অতি হীন শ্রেণীর লোকেরাও দার্শনিকের কথাগুলি আদায় করিয়া 
ফেলিয়াছে। ১৫৪।৫৫ পৃষ্ঠায় মাণিকরাম লিখিয়াছেন £_- 
প্জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই। 
দ্বশ দিন পর কিংব| দশ বৎসর বই ॥ 
কোথ! বা সে কর্ণ দাত কোথা বলি রাজা । 
কোথা গেল বাবণ বাঁক্ষস মহাঁতেজ! ॥ 
কফোথ। বা সে ছুর্য্যোধন শকুনি ছুম্মতি। 
কোথ! গেল ভীম্ম দ্রোণ কোথা কুরুপতি ॥ 
সবাকার কশালে মরণ আছে লেখা । 
আগু পাছু এক পথ এক ঠাই দেখা ॥৮ 
ধিগত ৫** বৎসর যাবৎ বঙ্গভাষাকে বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে । যে সকল শব 
বাঙ্গালাদেশে বহুদিন যাঁবৎ প্রচলিত ছিল, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বিচারাসনের নিকট 
উপস্থিত করিয়! তাহাদের বিকৃত অবস্থা ঘুচাইয়া সংস্কত আকারে চালাইবার চেষ্টা 
করিতেছেন। ক্রিয়া, বিভক্তি ও সর্বনাম সমন্ধে তাহাদের এই চেষ্টা নিচ্কল, 
উহার সেরূপ অসম্ভব বাাঁপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু নাম শব্ধ গুলিকে পরিশুদ্ধ করিতে 
হারা যথাসাধা চেষ্টা পাইতেছেন। এই পুস্তকে কতকগুলি শব তাহাদের প্রাকৃত ও 
কথিত আঁকারেই ব্যবৃত হইতেছে, সাহিত্য পরিষং তাহাদিগকে পরিবর্তন কর! যুক্তি সঙ্গত 


অমার্জিত শব্দ 


সন্ব ১৩১৬] বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা ২৩* 


“মনে করেন নাই। অন্ত কোন স্থান, এমন কি ব্যাকরণ ও অভিধানের এলাকা বহিভূতি 
বটতগা! হইতে প্রকাশিত হইলেও তাহাহদের বিশুদ্ধ অবস্থাই আমরা মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে 
পাইতাম। ১৬৫ পৃষ্ঠায় "*মচ্ছ” ( মতস্ত ) শু বজ্জর ( বজ্জ ), ১৬৫ পৃষ্ঠায় প্মচ্ছব” (মহোৎসব ) 
ও *বচ্ছল” (বসল ) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল কথা কথিত ভাষায় এখন প্রচলিত 
আছে, কিন্তু লিখিত পুস্তকে এখন আর স্থান পাইবে না। 

* আমি এই পুস্তফের ভূমিক! লিখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পুস্তকখানি যখন মুদ্রিত 
হয়, তখন ইহার পাঠ শুদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে আমি অবকাশ পাই নাই। গ্রস্থভাগে অনেক 
মুদ্রাকরের প্রমাদ রহিয়৷ গিয়াছে, ১০৯ পৃষ্ঠায় প্দত্ত” স্থলে ণদ” (৪৮ গ্লোক) 
, ৫৫ পৃষ্ঠায় পগেলা” স্থলে “পেলা” এবং শেষ পৃষ্ঠায় “শাকে খু” স্থলে “সাকে 
"রিও” প্রভৃতি পৰঠ বহুসংখ্যক প্রমাদের কয়েক সামান্ত নিদর্শন । এই সকল ভ্রমের অন্ত 
অনেক স্থলে অর্থোদ্ধার কর! অতীব দুরূহ হইয়াছে । 


পু শ্রীদীনেশচক্্র সেন। 


মুদ্রকরের ত্রম 
গীঁ 


বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথ 


পৌরাণিক ব্রত ছাড়া, বাঙ্গালীর মেয়ের আরও কতকগুলি বত আছে বা ছিল। 
সেগুলিকে "গৃহস্থালি ব্রত” বলিলেও চলে । ধর্মের ভাব, কোনরূপ পুজার পদ্ধতি, আমাদের 
প্রায় মকল কর্শেই থাকে, মেগ্েদের ব্রতে ত থাকিবেই, তা ছাড়া এই সকল ব্রতে বাঙ্গালীর 
গৃহস্থালির কথ! অনেক থাকে । গৃহস্থালী-ব্যাপারে বাঙ্গালীর মেয়ের আশ!, আকাঙ্া ও 
আব্দারের কথা অনেক এই সকল ব্রত হইতে জান! যায় । পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে ভাবি 
সত্তীনের উপর আক্রোশের) কথাও বিস্তর থাকিত। প্হাতা হাতা হাত ! খাও সতীনের 
মাথা ।” প্বেড়ী বেড়ী বেড়ী সতীন আমার চেড়ী।” এই সকল আক্রোশের কথা এখন 
আর গুন! যায় না। ব্রতব্যাপারে কোন কোন স্থলে যংকিঞ্চিৎ রিফর্মেশন হইয়াছে । 

খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঞ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই, 
সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না, যে, তাহাদের বর্ণিত সময়ে 
বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের“ ব্রতকথ! সঙ্কলিত হইলে, হয় ত বুঝিতে 
পারিব ষে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাজ্ষ! এবং আব.দার কিরূপ ছিল। 

সেঁভুতী ব্রতের চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করা হইল, বাঙ্গালার সর্ব ষে একই পদ্ধতি 


*২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা [১ সংখ] 


তাহা নহে; আমাদের অঞ্চলের (রিফর্সড.) পদ্ধতি আম দিলাম) অন্তান্ঠ স্থলের পাইলে 
পরিষৎ হয় ত গ্রকাশ করিতে পারিবেন । 
নিমঃ শিবায়' বলিয়! সে'জুতির মঙ্গলাচবগ। স্পাধ ভোজন সেক্জুতি”-_ইত্যাদি শ্লোক 
বলিয়া আরম্ভ। নক্ষত্রপুজার শেষ। মধ্যে কোন্টির পর কোন্টি বলিতে হইবে তাহার 
কোন ক্রম নাই । সমস্ত অগ্রহায়ণ ভোর, গরতিদিন দুর্ববা দিরা, সব্যার সময় দীপ জালিঙ্ক 
এই ব্রত করিতে হয়। প্রতি ঘরে ও গাছি করিয়া দুর্বা দিতে হয়। সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসেরু 
দুর্বাগুলি ভূঘগোবরের সহিত গুবি পাকাইয়া গুকাইয়া রাখিবে। পৌষমাসে যতদিন তাহার 
ডবল নম্বর গুলি। পৌষমাসের প্রত্যহ প্রাতে মুলাফুল, সরিষাফুল ও ৬ গাছি করিয়া দুর্ববা' 
দি, ছুটি করিয়া এ গুলি পুজা করিবে । এ পুজার মন্ত্র £_ 
তুষতুষলি জীতাজাতি। 
বাপমার ধন, স্বামীর ধন, নিন্বের খ্যাতি ॥ 
ধর করবে৷ নগরে, মরবো ত সাগরে। 
জন্মাবত উত্তম কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 
তৃষুলি গো রাই, তৃষুলি গে ভাই! 
তোমার কল্যাণে খাই ছ-বুড়ি ছ-গণ্ড| ক্ষীরের নাড়।। 
আমার যেন হয় সবার আগে স্বর্ণের খাড়,॥ 
ব্রেতী শেনদিনে ক্গীরের নাড় ছুধে ফুটাইয়! খাইবে। ) 


শ্রীঅক্ষয়ন্দ্র সরকার । 
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স্থকবিখ্ললভাদি-বিরচিত 
বুহুৎ 


পন্মাপুরাণ 


রি 


€ অপ্রকাশিত প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্য ) 


্রস্থ।--১৭৪২ শক, বাঙ্গালা ১২২৭ সালের লিখিত, তুলট কাগজের ১৮৯৪১৯২॥৯ 
ইঞ্চি ৪৪৮ পৃষ্ঠার €১৪%* পাত) বৃহৎ পুথি । উভয়- 
দিকের আবরণ (মলাট) কাষ্ঠের। লেখক-স্বাক্ষর 'শ্রীরাম- 
লারায়ণ নাগ+। সাকিন আটাপাড়।, পরগণে কাগমারি *। পুরথির অধিকারী তিন 
ব্যক্তি; 'শ্রীরামলোচন শর্দা ও শ্রীরামধন শন্দা ও রাধানাথ শন্মী” সাকিন দিঘাপাইভ, 
পরগণে পুখরিয়।1। উপসংহারটুকু এইরূপ £--পইত্ি পুস্তক সমাপ্তঃ ॥ ভিমস্মাপি 
রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ নতিভ্রমঃ ॥ অথা দৃষ্টং তথ| লিধিতং লিক্ষোক নান্তি দোৌশকঃ শবকিয় 
পুস্তক শ্রীরামলোচন শর্মা শাকীন দীগপাইত, পরগণে পুখরিয়! তান্বক রামগৌরিদেৰ 
মহাল খারিজ! মজ্জকুরী জীলে ময়মনশীংহু সন ১২২৭ সন বারশত্ত স্মাতাইষ ষন, 
সাক্ষর শ্ররামনারায়ণ নাগ নাকী $ আটাপাড়। পরগনে কাগমারি হালমোকাম দিগপাইত 
শকান্দা ১৭৪২ বাঙ্গাল! তারিখ ১৫ বৈসাথ রোজ বুধবার বেল অন্দাঞ্জ (১) ছুই দণ্ড 
থাকিতে, চত্তদ্দণী তিথিমৈধ্যে শম্পূর্ণঃ ॥ পুথির হুকদার শ্রীরামলোচন শন্দমী ও প্রীরামধন 
শর্শ। ও রাধানাথ শর্মা । এই তিনজন শেগায় (২) আর কেহ দাও (৩) করে ছুট। 
বাতিল £॥ পটস্তিবেদসাশ্রানি ঃ বিচার জন্য পুন২ঃ ন জায়স্তি পরং ব্র্শ দব্যপাক- 
বশমধীন1 $॥১॥ একাক্ষর গুর্মাল্য* মাক স্মোকেনে পঠীতা খাদস্তী পক্ষিরাজেন্্র 
মমেকাকী গুরূদর্ষিনা $1১॥ (ক)। শ্রীযুত রাধাকাস্ত শর্মার $বাড়িতে চৌগ্ারি ঘরের মধ্যে 
শমান্ত 21” ইহ হইতে বুঝ! যায়, প্রাপ্ত গ্রস্থখানি মুল পুস্তক নহে, কারণ লেখক 
লিখিয়াছেন__“ষণ। দৃষ্টং তথা লিখিতং”। বিশেষতঃ সঙ্গে গ্রথমাংশের কতকগুলি অতিরিক্ত 
পত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিও একই হাতের লেখা। ম্থতরাং মূল পুস্তকৃষ্টে লেখক 


লেখক ও অধিষ্কারী 





* ছে টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ )। 

4 ষ্েঃ জামালপুর এ 

1 সাকিন। 

€১) অনুমান ( (২) বাতীত। (২) ছ্বাবী। 
(ক) সংস্কৃত ক্লকগুলি নিতাস্ত ভপূর্ণ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক! [১মসংখ্া 


কয়েকথানি পুথি নকল করিতেছিলেন বোধ হইল। সম্ভবতঃ রামলোচন শর্মার স্বকির 
পুস্তক'খানিই মূল প্রস্থক | ৭ 

অধিকারিত্রয়ের বংশধর কাহা39 সন্ধান আমরা পাই নাই।' সুতরাং লেখকের়ও 
বিশেষ পরিভয় কিছু পাওয়া যায় নাই। 

দিঘপাইতে ভৌমিক উপাধিক খ্যাতনাম! ভূম্যধিকারিগণের বাল; ইহাদেরই বড়- 
তরফের (৩৬ গণ্ডা ) ১৩০৪ দালের ভূকম্পভগ্ন একট? ইষ্টকাঁ- 
লয়ে আধারকুঠারির রাবিশ স্তপের মধ্য হইচ্তে প্রাগুক্ত কাষ্ঠের 
মলাটপুক্ত পুথির প্রথম অংশ (প্রায় ১০০।১৫* পত্র) পাওয়া গিয়াছিল। মবশিষ্টাংশ; 
চণ্তীমণ্ডপমধ্যস্থ একটা জীর্ণ পেটিকার অভ্যন্তরে পাওয়া গিয়াছে,__- গ্রথমভাগের অন্তি- 
রিক্ত পত্রগুলি এবং “বেহুলার বারমান্তার' একখানি পত্র ইহারই অন্তর্ভ,্ত । খে) ' 

গ্রন্থের আগাগোড়া! কতকটা স্থান ইন্দুবে কাটিয়াছে, সম্ভবতঃ সে সময় সম্পূর্ণ পুথিখানি 
একত্র ছিল, পরে এরপ স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কোন কোন পৃষ্ঠার চারিদিকের কাগজ 
নিতান্ত জীর্ণ॥ কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে ৪ কবিতার পংক্তিগুলির ছু,একটিমাত্র নই 
হইয়াছে, নতুবা সম্পূর্ণ পুথিই 'অটুট আছে। পদ্মাপুজার সময় পুথিথানির রীতিমত পৃজ! 
করা হইত, তাহার চিহ্নম্বরূপ ২॥১০ ও ১৩1/০ পৃষ্ঠার চারিদিকে বহুপংখ্যক রক্তচন্দনের 
ফৌট! দেওয়া! রহিয়াছে। 

অক্ষর ।-_ ক্ষ, যুঃ স্ব, ঘ, মু, খ ধু, ছ, শু? ত্র, ফু, ভূ এইরূপ অনেক অক্ষরের পরস্পর 
পার্থক্য বড়ই অল্প । এজগ্ত পাঠোদ্ধারে বিশেষ কষ্ট পাইতে হস়্। মূদ্দণা ণ উ এর মত 
উচ্চারিত হইত, এ জন্যই বোধ হয় প্রত্যেক ণ-_-€গ” রূপে লেখ! হইয়াছে । ক কোথাও 
কোথাও সংস্কৃত “জ্বর এর নায় যথা-"মুঞী করিমুজ্জী। উস প্রভৃতি কতকগুলি অক্ষর 
সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, তাহা প্রচলিত টাইপদ্বার৷ দেখাইবার উপায় নাই। বানান সম্বন্ধে 
“ষাদৃষ্ট+ ইত্যাদি লিখিয়। লেখক নিজেকে বাচাইয়! গিয়াছেন, স্ৃতরাং তদ্বিষয়ের আলো" 
চন! এস্থলে কর! হইল ন!। 


্রন্থপ্র।প্তি গ্থান। 


গ্রন্থের নাম 
গ্রাস্থের 1/০ পৃষ্ঠায় ইহাকে পস্মাপুরাণ এবং ১৪/০ পৃষ্ঠায় 'পল্লাপুরাণগীত* বলিয়া 
অভিহিত করা হইয়াছে,-- 
*লোমসে কছিল কপা সনকের ঠাঞী 
পল্পাপুরাণেব কথা কহত গোসাঞী ॥৮1/৯ 





(খ) গ্রস্থের ১৩% পৃষ্ঠায়_ 
*বেউলার বারযমাসি লোক নুন মন দিয়! ।” 
ইত্যাদি লেখা আছে, কিন্তু গ্রন্থের সেস্থলে বেহুল।র ঘারমাগি নাই; খারসাসি একটা স্বতত্ত্র পত্রে পাওয়া 
শিশ্নাছে। পত্রটা জীর্দ। 


দ্‌ন ১৩৯৩] পল্মাপুরাণ ২ 


্নারায়ণদ্দেব কয় নরসিংহু স্থতে 
পদ্মপুরাপ গিত সম্পূর্ণ এছিমতে ॥৮ ১৪/০ 

পুনরায় গ্রস্থোপসং্থার-শেষে ইহাক *পল্মার পাচালি” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

স্থলতঃ সনকবর্ণিত পদ্মাপুরাণই কবি পাঁচালিছন্দে রচন! করিয়াছেন। স্থতরাং ইহাঁকে 
পদ্মার পাচালী বা পদ্মাপুরাণ উভগ্নই বল। যাইতে পারে। তবে ইহা বলা প্রয়োজন যে, 
এ পদ্মাপুরাণের সহিত মহাপুরাণান্তর্গত “পন্পুরাণের, কোন সম্পর্ক নাই। ইহা 
মনসার পুথি। , 
» ঝুচর্িতৃগণ ।--সমুদায় গ্রষ্থে একাদশ জন পদরচয়িতাঁর নাম পাইয়াছি। এই একাদশ 
জন কৰি যে পরস্পর প্রতিদ্বম্দ্ীভাবে পদরচনা করিয়াছেন তাহ! 
নহে, অথবা একই বিষয় লইয়া এক এক কবি ষে পুনঃ পুনঃ স্বীকব 
রচনাচাতুর্ধয দেখা ইয়াছেন, তাহা ও নহে। কারণ গ্রন্থে সেরূপ একই বিষয়ের পুনরুক্তি দেখা 
যায় না। চন্দ্র-সুর্য্যের পৃথিবীতে ক্রমপর্ধযায়ে আলে! দেওয়ার ন্যায়, এক ধারাবাহিক বৃত্বীন্তই 
কবিগণ পরম্পরে ক্রমাগত গাইয়া গিয়াছেন। এই জন্যই গ্রন্থের রচয্লিতা নু লিখিয়* 
রচয়িতৃগণ লিখিতে হইয়াছে । এই একাদশ জন কবির নাম £-- 

১। স্বকবিবলভ নারায়ণদেব (দ্বিজ)) ২। চন্দ্রপতি;) ৩।ঘ্িজজ বংশীদাস৯ 
৪ বৈগ্ধ জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ (বিপ্র); ৫। দ্বিজ বলরাম (বিপ্র বপাই );) ৬ বিপ্র 
জানকীনাথ (পণ্ডিত); ৭1 দ্বিজ জয়রাম) ৮। হরিদত্ত (দত্ত); ৯) বিশ্বনাথ? 
১০। হাদয় (“হৃদয়ে ব্রাহ্মণ ); ১১। গুণাকর। 

ইহাদের কেহই কাহা অপেক্ষা! একেবারে ন্যুন নহেন। জগন্নাথ-ভণিতাযুক্ত পদগুলিতে 
কোথাও কোথাও ঈষৎ স্বাতন্ত্য আছে বলিয়! বোধ হইল, নতুবা আর সকলের রচনার 
মধ্যে পরস্পর বিভিন্নতা নাই ৰলিলেই হয়। তবে সুকবিবল্লভ নারায়ণদেবের রচন! যে-ফে 
স্থলে ধারাবাহিকরূপে চলিয়াছে, সে সমুদায় স্থান পড়িলে ইহ।রই রচন! সর্কোতকষ্ট বলিয়।' 
বোধ হয়। আমাদের মতে নারায়ণদেবই এ গ্রস্থের রচয়িতা । অন্ত ১০ জন কবি ইহার 
সহায়তা করিয়াছেন মাত্র । ষে ছুইঈটা প্রধান বিষম খা আমর এ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি, তাহা এই £- 

(১) সমুদায় গ্রন্থে ষত শ্লোক আছে, তাহার কিঞ্চিদুর্ধ আড়াই আন! পরিমাণ শ্লোক, 
প্র দশজন কবির রচিত, ইহ। ছাড়া আর সকল গ্লোকই নারায়ণ দেবের ব্লচন1। 

(২) পীচালীদলের কবি (রচগ্গিতা গায়েন ) গীতকালে শ্রোতার্দের ফরমান্মত 
অনেক গাঁন রচনা করেন। কখনও কখনও তিনি ক্লান্ত হইলে দলের অন্তান্ত উপযুক্ত 
ব্যক্তিগণ (কেহ কেহ শিক্ষার্থীও থাকেন।) অনেক সমক্ন গীত চালাইতে থাকেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার শ্বরচিত পদ ও লাচাড়ীগান করান। নারায়ণ দেবের 
পুঁথিতেও সম্ভবতং এই উপায়েই বৈদ্ভ জগন্নাণ গ্রভৃতির রচন। গ্রবেশ করিয়াছে, এ 


ঢু উহাদের বসৈস্থানাদি ও কাল 
গু 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা ১ম সংখা 
সিদ্ধান্ত করিবাঁরও জামাদের প্রমাণ আছে-এগ্রন্থের ৪৩" পৃষ্ঠার-_-একস্থলে এইকপ 
পাওয়া গিয়াছে £_- 

প্চান্দর গোটরে, আনিয়া সমারে, পঞ্সা-পুজীল জেহি লোকে। 
চতুর্দনী পাইয়।, প্রাচিত্য করাইয়া, স্ুদ্ধ করাইল একে একে ॥ 
পদ্তার আশন জত, পুজে জথা মওডপ, বথাতথা সাধুতারে স্থনে। 
নারায়ণদেবে কয়, স্থকবিবন্লব হয়, ৰিগ্র জাঁনকিনাথে ভূনে ॥৮ 
একই কবিতার একই পদ্দে দুই কবির নাম,_বিশেষতঃ নারায়ণ দেবের সহিত 
জানকীনাথের নাম দেখিয়া কি বোধ হয় না, যেনারায়ণ দেব-অনুষঠিত গীতের আসরে 
্টাহার অৰসর সময় মধ্যে জানকীনাথ কিছু গাইয়াছেন? . ৃ 
এ সম্বন্ধে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বৈদ্ত জগনা, দ্বিজবংশীদাদ 
প্রভৃতি অন্ঠান্ত পদরচয়িতৃগপের কেহই নিজ-নিঞ্জ নামের সহিত “কবি' প্রভৃতি আখ্যা 
ংষোগ করেন নাই--কেহু “সরষ গুদ্ধমতি”, কেহ 'গাঁয়েন” ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন 
মাত্ত। কিন্তু, নারায়ণ দেব__দু'এক স্থলে “মনসার দাঁষ+, দ্বিজ নারায়ণ ইত্যাদি লিখিলেওঁ 
স্াগ্রাক় সর্বক্তই 
“স্থকবি নারায়ণ দেবের সরষ পাচালি” 
“নারায়ণ দেবে কয় সুকবিবন্ব হয়” 
এইরূপ লিখিয়াছেন।. ইহা হইভেও আমাদের ধারণা হয় ফে, নারায়ণদ্দেবই এ 
গ্রশ্থের মুল রচয়িতা 3 অন্তান্ত কবিগণ তাহার সহকারী । 

" বাহ! হউক, তথাপি আমাদের নিকটে প্রত্যেক কবিই প্রাভৃত সম্মানের পাত্র, তাহার 
সন্দেহ নাই। বরং স্থুকবিবল্পভের সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন সুকবির পরিচয় ও তাহাদের 
কবিভামৃত আন্বাদন করিতে পাঁইয়। আমর সমধিক আন্দিত। 

সমজ্জস কবিরই বাসস্থান পুর্বববঙ্গে, খুব সম্ভব ঢাকা, ময়মননিংহ, বগুড়া অথব। পাবনার 
কোন ন! কোন স্থানে। স্বীয় পরিচয় কেহই, দেন নাই, গুণাকর, চন্দ্রপতি ও বিশ্বনাথ 
নিজ.নিজ কৌলিক উপাপিটী পর্যন্ত দেন নাই। একমাজ নারাক্পণদেব তাহার স্থুকবি- 
ৰল্লভ খ্যাতি এবং 

প্নারায়ণ দেবে কয় নরধিংহস্থতে” 

এইটুকু মাত্র জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু কবির পরিচয় জানিবার পক্ষে ইহা এচুর 
নহে? তীহার সুকবিবল্লভ উপাধি প্রাপ্তির বিষয়ও আমর। যেমন জানিতে পারিলাম না 
তেমনই আবার নরসিংহ দেবের পরিচয়ও আমরা অবগত নহি ।* 





* যুক্ত কেদারনাথ মজুমদার তাহার “মরমনসিংহের বিবরণে” লিখিয়াছেন_নারার়ণ দেখ বর্তমান সমক্ষ 
হইতে প্রা ৪২৫ বৎসর পূর্বে 'বোরগ্রম নামক একটা স্ুপ্্ পঙ্ঈ'তে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার রচিত "্পগ্ঘপুরাশো” 
তিনি যে আন্মপরিচর দিনাছেন। তাহ। হইতে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া বায + * 


মুন ১৩১৩] পম্মাপুরাঁণ ২ 
দ্বিদ বংশীদাস, 1 দ্বিজবলরাম, বিপ্র জানকীনাথ, হদর ত্রা্ণ ও ছিজ জযরাম ইহার! 


৬ 





নারাখণ দেবে কয় জন্ম মগ । ভষ্টপর্তিত নহে! নহে। বিশারদ ॥ 
মধুকুলয গৌব্রেতে গায়েন পুরকর। জন্ম লিল স্ুত্রকায়েত্তের ধর ॥ 
বৃদ্ধ পিতাসহ মোর নাম ধনপতি । পিতামহ হয় মোর অতি সৃর্ধমতী ॥ 
উদ্ধবতনয় হয় নরসিংহ পিতা । মাতামহ প্রভাকর রুক্মি মর মাতা ॥ 
পূর্বপুরুষ মর অতি শুদ্ধমতি। বাঁর তেজিয়। ধেরগ্রামেতে বসতি ॥ 
বোরগ্রাম কিশোকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম । অদ্যাপি নারায়ণদেষের বংশধরগণ যোরগ্রাসে বাস 
*“করিতেছেন। তাহীর! ফোরগ্রামের বিশ্বাস বলিয়া পরিচিত এবং নারায়ণ দেব হইতে ১৭শ পুরুষ অধস্তন ।* 
নারায়ণদেবই পদ্মাপুযাণের আদি রচিত কি ন! ত।হ! নিঃসন্দেহে বলা যাঁইতে পারে না । নারায়ণদেবের কবিতার 
* আদর্শ আঁতি প্রষ্টীন। নারায়ণদেবের সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণ এখন আর পাওয়া বায় না, বোরগ্রামে তাহার বংশধর- 
দিগের নিকট যেখান ছিল, তাহাও হারাইয়। গিয়াছে ।” 

কবির পরিচয়ন্থচক উপরোক্ত ভণিতাগুলি আলোচ্য “পঞ্য।পুরাণে, আমর! পাই নাই । তবে নারাহণদেষের 

* রচনাভঙ্গী ও "্নরসিংহ পিতা” দেখিয়! বোধ হয়) কুকবিবন্লভ নারায়ণদেব ও ইনি একই ব্যক্তি এবং ইনি কায়স্থ। 
তবে “দ্বিপ্রনারারণ' কি জানকীনাথা দির গ্যাঁয় সুকবিবন্নভের সহকারী ভিন্ন ব্যন্তি'? কেদারবাবু আরও লিখিয়াছেন--. 
"্বটতল| হইতে বেণীমাধব দে এও কোং যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! সম্পূর্ণ নারায়ণদেবের নর। 
এই গ্রন্থের অর্থেকের অধিক দ্বিজ বংশীদাসের রচনা। কিন্ত আলোচ] পুঁধিতে দ্বিজ বংশীদাসের রচন। মাত্র 
ছুইটা স্থলে পাঁওয়া ধায়। আমর! বেণীমাধব দে কোংর প্রকাশিত পুস্তক দেখি নাই, সতরাং এ পুস্তকের রচনার 
সহিত এ গ্রশ্থের কোন কোন রচনার মিল আছে কিনা বলিতে পারিলাম না| এগ্রন্থে নারায়ণদেধের 
(স্থকবিবন্নভ ) রচনাই প্রায় সমস্ত । কেদীরঘাবুর লিখিত নারায়ণদেষের বংশধরগণের নিকট হইতেও গ্রন্থ পাওয়। 
যাইবে ন|, যে, মিলাইয়। দেখিয়। স্থির কর! যাঁয়। তবে যদি তাহাদের পূর্ববপুরুষ নারায়ণদেবের পদ তাহার? 
চিনির়| লইতে পারেন ও তাহ।র স্থকবিবন্ধভ উপাধির বিষয় ও|হার। কিছু জ্ঞাত থাকেন, তবে এ বিষয়ের মীমাংস। 
হইতে পারে। ইহা বিশেষ অনুসন্ধ।ন সাপেক্ষ। 

+ স্থিজ ঘংশীদাস সম্বন্ধে কেদারধাবু লিখিয্াছেন :--পপল্সাপুর!ণের অন্যতম রচয়িত। দ্বিজ বজীদাস। ইহার 
নাম নারায়ণদেবের ম্যায় সর্বত্র স্বপরিচিত। এই কবির বাসস্থান কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতুাইর গ্রা।- 
বংশীদাস ঠাকুর পদ্ম।পুরাণে এইরূপ আত্মপরিচয় প্রধান করিয়াছেন 

শবন্দিঘটা গাঞ্জি বন্দু জাহার প্রধান। শাঙিলগো বন্দু যাহার যাখান ॥ 

গৌতম মুনির শাখ। ত্রিতিয় প্রবর। দীম উঝার ধারা গ্তামবেদ পর ॥ 

বংশিহ্িজ পূর্ব গোশাঞ্ি গুরু চত্রপাশি। ভখিষ্যত বর্তমান তৃকালস্য জানী॥ 

বাড়। হতে আসিলেক লুহির্তের পাশ। পাতুয়াড়ি দর্জিবাজু গ্রামের নিষাস ॥ 

সর্ধন্দ করিল রত্কাধতী ঠাকুরাণী। যার পুত্র কাণীদাস হৈল মহাজ্ঞানী ॥ 

তানপুত্র প্রহর্তম প্রাজ্ঞ মহাশয় । এক প্রজাপতি করি সর্ধলোক কয়॥ 

তুমিষ্ঠে কুলেশীলে নন্বন্ধ অতিসয়। হৃদয়ুনন্দ হইলেক ভাহান তনয় ॥ 

তানপু্র ষাদবানন্দ অতি সুদ্ধানয়। দ্বিজ বংশীদাস কৈল তাহান তনয় ॥” 

শীদাস বর্তমান সময়ে সপ্তম পুরুষে অবতীর্প |: ্তয়াং তিনি প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন।” ইত্যাদি 


2 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 


অবশ্তই ব্রাঙ্গণ, চন্ত্রপতি ও বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ কি না বুঝ! গেল না। গুণাকর উপাধি, কি, 
নাম এ বিষয়ে সংশয় আইসে। মাত্র একটা স্থানেই ইহার সামান্য কয়েকটা পদ পাইপনাছি। 
ভণিতার ভঙ্গীতে নাম বলিয়াই বোধ হইল। হরিদন্ডের দত্ত উপাধি দ্বারা কায়ন্থ বলিয়া 
জান! যায়। বৈগ্ত জগন্নাথ ও দ্বিজ জগন্নাথ একই ব্যক্তি বলিম্ন! অনুমান হুয়, কারণ 
অনেক স্থানে শুধু জগন্নাথ বলিয়াও ভণিতা আছে। সম্ভবতঃ “বৈস্ত উপাধিটী বিজ্ত বা 
কবিরাজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে,। নতুবা, বৈস্তের উপবীত সংস্কার হয় বলিয়া 
যদি “দ্বিজ” ধরা যায়, তথাপি 'বিপ্র” জগন্নাথ ব্রাঙ্গণ বৈ বৈদ্য হওয়া সম্ভব নহে। 

কবিগণকে ষে আমরা পুর্ববঙ্গবাসী বলিয়াছি, ইহার আর বিশেষ নিদর্শন ন| থাকিলে ও 
একমাত্র রচনার ভাবাদিদ্বারাই তাহ! বুঝ! যায়।__ 


তদ্যথা-_ 
গাইব, করিৰ স্থলে গাইমু, করিমু ইত্যাদি__ 
মোর, তোর মর, তর 
জাতিতে ্ জাতিত 
শিবেক, নেতাক প্রভৃতি চতুর্ণী বিভক্ত্প্ত পদ (পাননায় 9 বগুড়ায় এইরূপ 
ব্যবহৃত হয়। ) 


ঝাল (তেগ ), মেলে (মুলুকে, কোথাও সঙ্গে অর্থে বাব্হত হয়) হনে ( বা থনে-- 
অর্থ স্থান হইতে, স্থলে) 


পাইয়া, খাইয়া লে. পায়া, খাযা 
অপ্রারী ্ অপঃছ্রি 
তু ঞ তমু 
এগান( চুল) ৫ আনউলান 
আট ( অষ্ট) রঃ আষ্ট 
তা-হ,লে-ত ্ তবে-নে। 


গোকার ( হুলুধ্বনি ), লোড়ালোড়া পারে ( দীড়ান ) 
সামাইল (সাপ্ধানল--অর্থ প্রবেশ কারল), খাইয়াত (গর্বে) দশেৰিণে, আথালি 


পাখালি, পাছড়াপাছড়ি, খৈলাপা(ঠল প্রভৃতি যুগ্মশব । 
হারল--( টিকটিকি ), 





এভনিতাও আমর! পাই নাই। কেদারবাবুর লিখিতমতে দেখ। যায়, নার!য়ণদেব ও বংশীদ।স মমসামগ্িক 
নহেন। তবে এ দুই কবির রচন1 কিরূপে একা ঙ্গভুত হইল বুঝা যায় ন|। 
ধাহ। হউক, আমাদের আলোচ্য পু'থিখ।নির যদি কোনরূপে প্রকাশিত হইবার স্থযোগ উপস্থিন্ত হয় বা 
গুকাশিত হইবার আশা। পাঁওয়। যাঁর, তষে এতৎ সন্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সংগ্রহ ও অনুসঙ্কান অবগ্ঠই করিতে 
হইবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল গ্রস্থোদ্ধারসংবাদ ও গ্রস্থের স্ুল পরিচয় দিবার চেষ্টা! করিয়াছি। 





হন ১৩১৩] পদ্মাপুরাণ ৩৯ 


দত্ত নিকটিয়া_( নিট্কাইয়।-অর্থ বিকাশ করিয়! ), 

“বেরা, ভৃরা--€ ভেল1), বিচারিতে (বিচ. রাইতে--খু'জিতে ), 

আযুন-_( ব্যঞ্জনের সখাশব) যা ব্ঞ্জন-আযুন ) 

কাঁকৈ (চিরুণী ), কেতর (চোকের পিচুটা ১, বাতর ( ক্ষেতের আল ), 

বিকুন্ধিনী বাকু্ব,--ব1 বাওকুড়ানী__-বা ০মুর্ণি, অর্থাৎ খুণিবায়ু ১, 
*  পোলাই ( পোলা-__অর্থাৎ শিশু ), পৈথান ( শধ্যার পদস্থান ), 

ছালি (ছাই ), প্রভৃতি পুর্ববঙ্গে গ্রচলিত অসংখ্য শব্ব। 9 
* এবং খাগ্চভ্রব্য মধ্যে “মরিচ অষ্টাদশ” ও 'কাদন্দ' ( সরিষালহ নানাবিধ মশল| মিশাইয় 
স্তত একরূপ চাট্নী, _পুর্ববঙ্গের একটী বিশেষ থাগ্াদ্রব্য) নামক দ্রব্যের পুনঃ পুনঃ 

* উল্লেখ দেখা য়্। 

স্থলতঃ আলো চা কবিগণের প্রতিভা প্রহ্থত গীতরত্বমাল। এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন 
কীত্ডি এই পদ্মাপুরাণ যে পূর্ববঙ্গেরই সম্পত্তি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। 

এই গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা হ্থুকঠিন। ১৭৪২ শকে (১২২৭ সালে) আদর্শ 
দৃষ্টে লেখক রামন।রায়ণ নাগ কর্তৃক বর্তমান গ্রন্থ লিখিত হয়। মুল আদর্শধানি অবশ্তাই 
তাহার পুর্বেকার,_তবে কথা হইতেছে, আদর্শ পুস্তক রামলোচন শর্মার 'ম্বকীয়' পু'থি- 
খানিই মুলগ্রস্থ কি-না? যদ্দি উহাই মূলগ্রস্থ হয়, তবে, ১২২৭ সনে মূলগ্রস্থ ( অর্থাস 
নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ ) সাধারণের আদরের বস্তু ছিল ইহাতে সন্দেই নাই। কারণ, 
উপসংহারে অধিকারি-সাব্যস্তের দৃঢ়ত। দেখিয়াই তাহা বুঝা! যায়। ইছাও ৮৪ বৎসরের" 
কথা। তাহা হইলে ৮৪ বৎসর পূর্বে এই পদ্মাপুরাণ সাধারণ্যে গ্রচুর প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়াছিল। ন্ৃতরাং এই গ্রস্থকে আমরা ১**কি ১২৫ বৎসর পূর্বের রচিত বলিয়!| 
বিশ্বাস করিতে পারি। আর যদি রামলোচন শর্মার পুস্তক মুলগ্রন্থ না হয়, অথবা মূল গ্রস্থ 
দৃষ্টে সওয়াশত বৎসরেরও পূর্বে উহা লিখিত হুইয়। থাকে, তবে এ রচনা যে আরও 
প্রাচীন সে বিষয়ে সনেেহ কি? 

গ্রন্থ যে মময় রচিত হইয়াছিল, তখন বুড়ি, পণ, কাহুণ' ও কড়ি দ্বার! সর্বকার ভ্রব্যের 
ক্রক্ন বিক্রয় ( বা! বিনিময় ) হইত। * এবং তওুলাদির 'পুড়া” হিসাবে ওজন প্রচলিত ছিল। 
এতত্তিন্ন সামাজিক আচারাদির সম্বন্ধে গ্রন্থে যেরূপ উল্লেখ আছে, তন্বার! এবং গ্রন্থের 
রচনার তঙ্গী হইতেও ইহার রচনাকালের প্রাচীনত্বই প্রতীয্মমান হয়। 

শ্লোকসংখ্যা। ৪৪৮ পৃষ্ঠা পুঁথিতে মোট ্োকসংখ্য। প্রায় ৬, ৫৯৭ সাড়ে ছয় হাজার, 
তন্মধ্যে .লাচাড়ী (ত্রিপদী ) প্রায় সওয়া! হাজার এবং বাকী সমস্তই পদবন্দ (পয়ার )। 
এতদ্ব্যতভীত ধুর প্রায় পৌনে ছুইশতটা 





* গ্রশ্থের কোথাও 'সিক।) প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়। গেল ন|। 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


মোট প্লোকসংখ্য। সাড়ে ছয়হাজারের মধ্যে স্ুকৰিবল্লভ নারায়ণ দেবের নামেই প্রায় 
পাচ হাজার । বাকী দেড়হাজার অপর দশ কবির। এই কবিদের মধ্যে জানকীনাঁথ, 
জগন্নাথ ও চগ্্রপতিরই অপেক্ষারুত বেশী; ইহাদের নিয়ে বলরাম শুবং সর্বনিয়ে জয়রাম, 
বংশীদাস ও হরিদত্ত। গুগাকর, বিশ্বনাথ এব হৃদয় ব্রাঙ্গণের নাম মাত্র এক-একটা স্থানে 
পাওয়। গিয়াছে। 
ধুক্নাগুলির অধিকাংশই মনসাদেবী-সংক্রান্ত অর্থাৎ আলোচ্য পু'খির বিষদানুষারী। 
আবার কতকগুলি অসংলগ্রও আছে; তাহাদের সংখ্য। অল্প এবং এ সমস্তের এ্রায়ই “কানাই? 
'রাম' ও তার।' লন্বন্ধীয়। গ্রন্থে শ্লোকসংখ্য। পূর্বাপর রীতিমত দেওয়! নাই, লেখকের, 
ইচ্ছামত কোথাও কোথাও. ৫৭ গ্লোকের সংখ্য। দেওয়! আছে, তাহাও গ্রস্থাস্থযায়ী ধারা. 
ধাহিক নহে-_অর্থাৎ কোন এক লাচাড়ির প্রথম হইতে এর লাচাড়ির শেষ পর্য্যন্ত 
পয়ারের অধিকাংশই সংখ্য। নাই। সুতরাং শ্লোকসংখ্য। নির্দেশে পথির আগাগোড়া! 
প্লোক গণিতে হয়। তাহাতেও আবার বিভিন্ন নামের পদ বলিয়। বাছিয়! লইতে নিতান্ত 
ক্লান্ত হইতে হয়। 
রচনা । সমগ্র গ্রন্থ পয়ার ও লহরী (লাচাড়ি) ছন্দে রচিত। কিন্তু গীতার্থে রচিত 
বলিয়! সর্বত্র অক্ষরের সংখ্যা সমান রক্ষিত হয় নাই--স্ুরের মিলে পদের মিল দেওয়া 
হইয়াছে । লাচাড়ির বিভিন্ন সংখ্যা আছে :-_ 
ঘথ| :£--যোটক লাচাড়ী 
মাঞ্জুষ লাচাড়ী 
পয়ার লাচাড়ী 
লাচাড়ী গায়েন ছন্দ । 
লাঁচাড়ী ত্রিপদী) যোটক, মাঞ্চুষ ও গায়েন ছন্দে বিশেষ পার্থক্য কিছু নাই। পরার 
লাচাড়ী অবিকল পয়ারের ন্তায়। লাচাড়ী নৃত্যের সহিত গীত হয়, সম্ভবতঃ নৃত্যের নামানুযায়ী 
ছন্দের এরূপ বিভিন্ন নামকরণ হুইয়াছে। 
গ্রন্থ যে ষে রাগে গীত হইয়াছিল, তাহ! এই £-_ 
কামদ্ররাগ, পঠমঞ্জরী রাগ, 
ভাটিয়াল রাগ, করুণ ভাটিগাল রাগ, 
ভবানীরাগ, শ্রীরাগ, 
করুণ রাগ, কুহক রাগ 
ও নটরাগ। 
কোন কবিই রচনাতে পাঙ্িত্য প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই। প্রচলিত ভাষায় 
জুললিত সরল ভাবে শের সঙ্গে সঙ্গে শ্বিষরগুলি পর-পর গাথা । তবে মধ্যে মধ্যে হুএকটা 
ববাস্তর বিষয় মুল বিষয়ের মধ্যে নহস আসিয়! গ্রবিষ্ট হইয়াছে দেখ। বাদ়--( যথ| কৃষের 


জনি ১৩১৩] পঞ্গাপুরাণ শু 
পারিজাঁত হয়ণ) এগুলি গণ্তবতঃ শ্রোতৃবর্নেক্ধ ফরমাইল্মত পালায় মধ্যে যুড়িয়। দে ওয়! 
হুইয়াছে। লমগ্র রচনায় লক্ষ্য করিধার প্রধান বিষর ইছাক় বর্পনীয় বৃস্তান্তের অতি 
সৃছগতি। নান! শাখা! প্রশাখার সঙ্গে মিশিক্প! মিশিয়। দূল ঘটনা এন্ড ধবীরৈ চলিয়াছে যে, বিষয় 
সমাপ্তিতে গ্রন্থথানি এক বিপুল আক্কৃতি ধারণ করিয়াছে । তবে, বুঝা যায় যে, ১লব 
শ্রাবণ হইতে এক মাসকাঁল (কিন্তু পুথিতে 'নওদদিন” লেখা আছে ) ক্রমাগভ গানে 
সর জমাইয়! রাখিবার জন্তই ইহাকে টানিয়া এত বন্ড করা হইয়াছে। 
গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ ১-- 
শ্ীপ্রীসিবাক্ম নমঃ ॥ দেব বন্দো গণপতিরে আরে হয়। 
গ্হ্থারগ্ত ও বিষয়। বন্দো ভবানিলঙ্কর। মহাদেব ......... আন্বোদর ॥ এ) 
কথ আজি পড় গনাই ন! চিন অক্ষর। 
সকলের আগে পুজা পৃজিল! শঙ্কর ॥ ১ 
পার্বতিনন্দন পন (১) জানে জগজনে। 
সনি দৃষ্টে মুণ্ড গেল পাইলা কেমনে ॥ ২॥ 
শিশুকালে মহান্দেবে পড়াইল গ্রন্থ । 
ভ্যকু (২) যে ভাঙ্গিল দাত নাম একদস্ত ॥ 
একদস্ত নাম হইল বেদেত প্রচার। 
হুয়জে (৩) গজানন ৰিপ্প অপছার ॥ ৪0” ইত্যাদি। 
গ্রগ্থের সুচীপঞ্জ বা অধ্যায়বিভাগাদি কিছু নাই। ২ পৃষ্ঠ! হইতে খল বিষয় আরঙ 
হুইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে দেববন্দনাদি এবং স্থষ্টিতত্ব ও কার্তিক গণেশের জগ্মকখ। ইত্যাদি 
পৌরাণিকী বার্ত।। পূর্বাংশকে আদ্দিকাঁড এবং পরবর্তী সমগ্র মনসার বৃত্তান্তটীকে গ্রন্থের 
উত্তরকাণ্ড ধরা যায়। আদিকাণ্ডের ঘটনা,__বিশ্বস্থষটি, সমুদ্রমন্ন, গড়,রকণ্তুক অমৃত রখ, 
খুজ কচ্ছপযুদ্ধ, শিববিবাহ, ফার্তিকগণেশের জন্ম, তারকাখ্য-অন্থরবধ ইত্যাদি! 
উত্তর কাণ্ডের মূল ঘটন1-_ | 
“দেব দানবে হেন ন। করিছে কাজ! 
মহুষ্যের হাতে গল্মা পায়ামাছে ৫) লাজ! 
ধনঞ্রয় রাজার পুক্ত রাজ কুটীশ্বর। (৫) 
ভার পুজ চান্দো পাইছে ইরগৌরীর বয় 
পূজ! খাইতে পল্প। গেল ঝালুমালুর থরে। 
ভক্তি করি শোঁনাই ৬) নিল পঞ্স। পৃজিবায়ে ॥ 





(১) শ্রডু। (২) ভখখ। (৩) ২য়। 
(5) পাইর়াছে। (৫) কোটাখবর। (৬) চাঙ্দোর মহিষী। 


৩৪. সাহিত্য পরিষত্-পত্রিকা [১ম সংখ্যু 


চগ্ডির ইনিত পাইয়। চান্দো! অধিকারি। 
হেমতালের বাড়ি দিয়! ভাঙ্গিল কাকুলি ॥ 
আপনে চলিল পদ্ম। শিবের গোচর। 
শিবে বোলে পুত খাও রাখ সদাগর ॥ 
ছয় পুত্র পল্লাবতি থাইল সন্ধানে। 
সকল শুনিব! তুমি পন্ত! বিদ্ধমানে ॥ (৪) 
তার শেষে পদ্তাবতি গেল! সুরপুরী। 
অনিরাদ্র উসা আনে ইন্দ্র ভিক্ষা করী॥ (৫) 
অনিরদ্র জন্মাইল সোনকার উদরে। 
উশারে জন্মাইল নিয়া সাহারাজার ঘরে ॥ 
ছুই জনের জন্ম হইল জাতিশ্বরা ৬৬) হইয়া । 
সাহা চান্দে। মিলি তারে করাইল বিয়া ॥ 
স্নান করিল বেউল! মুক্তাসরের কুলে । 
মায়! পাতি পল্মাবতি তার পাশে মিলে 1 
পগ্ভাবতির গায়ে পড়ে গোড়ানিয় পানি। 
পল্প! বোলে গ্রভৃতর খাইব নাগিণী ॥* 
ইহার পর লোহার বাঁসরে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু, বেহুল! কর্তৃক তাহাকে পুনর্জাবিত- 
করণ এবং চান্দে। কর্তৃক বামহস্তে পল্মাপুজন ইত্যাদি । স্থূল ঘটন! এই, তবে অভ্যন্তরে 
বছ শাখা-প্রশাখা! আছে। 
বিবিধ। গ্রস্থে যেসকল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেগুলির গ্রার় সমন্তেরই বর্ণবিস্তাস 
অভ্ভুত রকমের । একই শব্ষের শুদ্ধ বানান ও অগ্তুব্ধ বানান উভয়ই আছে। লিখিবার 
সময় হাতে সহজভাবে বাহ আসিয়াছে, যেন তাহাই লিখিত হইয়াছে । নিয়ে কয়েকটাক 
নমুন। দেওয়! গেল । _- 
(ক )বানান। কবিত্ব- কবিত্য, '্ষবিত্র, কবির6ভ। জিজ্ঞাসিল -জিঙ্গা সিল, জিজ্ঞাসিল। 
বেহুলা বিষুলা, বেউল!। খষিস্ব্,শী 
জামাই -জাঞাঞঞী, জাঞাঞী, জামাঞ্ী । 
ইচ্ছা, কচ্ছপ, আচ্ছাদিত ইৎসা, কৎসব, আতসাদিত ॥ 
ঘময়স্তী্দৈয়মস্তি। ইত্যাদি। 
গ্রন্থে বু নূতন শব্ধ পাওয়া গিয়াছে । মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটী শবের কোনই অর্থগ্রহ 








(5) ধামাই কালনাগিনীর নিকট এই বৃত্থাস্ত বলিতেছে। (৫) জনিরদ্ধ ও উধ্াকে ইত্রের লিকট হইতে 
চাহিয। আনিলেন। (৬) জাতিপ্মর। 


' সর ১৩১৩] পদ্মাপুরাণ ৩৫5 


'করিতে' পারা যায় না। (খ) শব। গ্রস্থরচনাকালে কোন্‌ শব কিরূপ অর্থে ব্যবহৃত 
হইত, তাহার কয়েকটী নমুনা এই £-. 


আউজাইয়। ₹টানিষ্ন! ঠানস্ঠাম। 

পুতস্তি_ সুপুত্রবততী। নিষড়ে নিমিষে ও নিকটে। 

তিত1- ভিজা অর্থাৎ “তিতল/। আধুইন- অধৌত। 
বেস্তাই-বিহাই--বৈবাহিক। অশম- অসীম। 

সমায় -দকলে। বৈতালি » তালহীন1, জানহীন। (ভ্ত্রীলোকের 


ব্যবহৃত ভৎসন। বিশেষ ) 
খবরি বাটি _পাব্রবিশেষ 


বণ্তিব- জীবন পাইবে। সোর1-শব। 

আর়ড়- অন্তরাল। মবধি-শপথ ৰা বধলাগে (কির) 
জানি-নাছি। শরয়স্রুয় চির | 

আবালবালী -. অবল। বাগ।। সিথী-অগ্জি। ইত্যাদি। 


ছুই চারিটা যুগ্মপদ পাওয়া গিয়াছে, যথা 
গণগর্বিত »( মাননীয় গণনীয় )। 
সাঝো-পাছে!-( সাঞ্া-_পাঞ্জার অপত্রংশ বলিয়। বোধ হয়, অর্থ লোকজন, কর্মচারী )। 
গ্রন্থে শব্ধ ব্যবহারের নিম সর্বত্র ব্যাকরণানুযায়ী নহে । কর্তীয় সপ্ডমী-বহুস্থলে। . 
বিশেষণ ব্যবহারে বড় গোলযোগ--কোথাও ক্ত্রীরত্বা” আবার কোথাও "অবলা! বুড়" 
ষুবক রমণী: । 
“করি, কহি” স্থলে “করে” “কহে । 
সনুজ্তার্ঘে “করুক, যাউক” স্থলে-__করুক।”, 'জাউকা”। 
একবচন স্থলে বছুবচন-_দ্পল্স। বোলস্তি বচন। 
বঙঈস্থলে গ্রথম৷ বিভক্যন্ত পদ--.”কমন কারণে তুমি এথ1 আগমন ।» 
তাহছাদ্দিগের স্থলে--তাগরে। £ 
উপহাস স্থলে উপহাস্ত “উপাত্ত রছিব তোমার দেৰের সমাজ ।” ইত্যাদি। 
(গ) শান্ত্রম্মত সামাজিক ক্রিয়। কলাপ শ্রান্ধাদি, অথব1 বিবাকের স্ত্রী আচারাদিও 
দেশের ভাংকালিক অবস্থা বর্তমান সময়ের অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন নহে ১ রন্ধন, 
লামাজিক, ব্যবহারিক ও রালকীয় ভোজনাদির পার্থক্য দেখ! যাঁয়। রন্ধন গ্রক্রিয়া কৌতুহল- চু" 
পুর্ণও বটে। নিয়ে এই গুলির একটু একটু নমুন! দিতেছি £-_ 
*একমুখে জাল, (১) দেয় পঞ্চমুখে জলে (১)। 
পঞ্চপাতীল চড়াইন্সা তৈল দ্ুত ঢালে॥ 


(১) হাল, জবলে। ০ 


তড সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [১ম লথ্যোঃ 


ভাঁরানি 0) ভাজহয় কত। বাঙ্গন (২) বারমাসি। 
বেতমাগা তৃনিলেক উদ্দিশ! (৩) উর্বশী 0) 8 
পাট-আগ। তৃনিলেক থোড় বিস্তুর । 

পুনন্বব। তৃনিলেক স্কৃতের উপর॥ 

সসিকুমড়। তবে) আনাজ (৪) কাটীবাই (?1 
কিঞ্চিত পিঠালি ৫৫) দিল দেোশরে লাই॥ 
পোরলতার গোট। (৬) ভাজে পোরলতার আগ! । 
ধধ্যে মধো দিল তার ধান্ঠ' গোটা গো! ॥ 
আদ! মুল। কাঠালের বিচি ভাজিল সিঙ্গাড়ি () ঢ 
হদ্ধের মর তোলে আর মুগ মুশরি ॥ 

কাসন দিয়। রান্িলেক জালি (৮) কুমড়া । 

সজ (৯) বাস দিয়া রান্ধে বেঞ্জন লাবড়। ॥ 
জিরামরিচ সজ বাটে পরিপাটি। 

চিনি দিয়! রান্দিলেক মত্তা আলু (১৭) কাটি ॥ 
কালাই দাইল গোমের আট! সিংহ জাতিফল ॥ 
খগ্ুদিয়! রান্ধিলেক মি সকল ॥ 


পা ক ঙ গা ঞ 
মুশরির দাইল রান্দে তিল সুগ দিয়া ॥ 
সা চা ০ সং পা 


পরমার্থ গীঠা তবে রান্দয়ে স্নারী॥ 
কলফে কলষে হৃগ্ধ ধনাব্রত (১১) করি & 
রশবান দিল তাথে মরিচের গুড়ি ॥ 


রঙ গু চে চি চি 
পনসের হাহ, (১২) ভাজে স্বৃতের উপর ॥ 
চি শী কী চি চু 


মহাশৈল দিক! তবে রান্ধিল মরিচ ॥ ইত্যাদি । 
ভোঙনের নিয়ম 1. যথ। ২ 


(২) বেঞণ। ও)উচ্ছে । (৪) আনাজ তরকারী । (৫) পিঠালি্চালবাট1। (৬) গটোল। (৭) পানিকল ॥ 
(৮) কচি। (৯) মশলার ভাবনা । (১) মত্তা-আলু বোধ হয় বিলাতি আলু কিংঘা মেটে আলুও হইতে পারে ॥ 
€১১) ধলাপত--ঘনাবর্ত অর্থাৎ'গাঢ়। (১২) কোষ? 


স্ন ১৩১৩] পদ্মাপুরাঁণ ৩৭" 


প্চান্দোর বচনে তেড়া (১৩) চলিল সত্তর। 
জনে জনে থাল (১৪) ঝারি দিল গোচর ॥ 
গাঁমারির পিড়িত উবশে চল্পকের নাথ । 
জেষ্ট কনেষ্ট বুবি আনি দিল ভাত ॥ 

তিক্ত কাসন্দ তবে তারে আনি দিল। 
শ্রবিষু, বলিয়! সাধু গণ্ুষ করিল ॥ 

প্রথমে জআানিয়। দিল তলীল (1) অষ্টদষ। 
ভোজন করি সদাগর পায় বড় রষ॥ 

তার শেষে আনি দিল স্থখত পাচ দাত। 
কিছু কিছু থাইয়! শোমাই পাখালিল হাত ॥ 
তার শেষে আনি দিল মরিচ অইদষ। 


গু চা ঞা গু ০ 
তার শেষে আন দিল অশ্বল পাচ সাত। 
কিছু কিছু খাইয়! শোমাই পাখালিগ হাত ॥ 
তার শেষে আনি দিল পঞ্চবর্ণের পাঠা । 
দধি ্ধ চিনী গুড় মার সব মিঠা ॥" 


মরিচ" অষ্টদশ খায় আহুন পঞ্চদাত ॥- ইত্যাদি। 
ছুই ভিন পদ দ্রব্য ভোজন করিবার পরই হস্ত প্রঙ্গালন করিবার রীতি ছিল। ইহাতে. 
বিভিন্ন ভোজ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে স্থবিধা হইত বোধ হয়। 
দ্রবাবিনিময়ের বিবরণ £-- 
হল্দি বদলে পাইলু কাচ! সোণাজাতি। 


এক (১৫) নালিয় পাতে পাইলাম পোণ। তের রতি & (১৬) 
১ ঞ ক ক ক 


খাস! নেত পাইলাম দিয়! শোনের ধোকড়া ॥ 
একমো'ন রন্থুনে পাইল আলিমণ কড়ি। 
চটভূটী বদলে পাইলু সাড়ি আর পড়ী ॥” 

আত্মীয়-ব্যবহার দ্রব্যাদি যথা! £-- 
“আসিন্বার কালে ব্যবহার পাইলাষ বিশ্তর। 
মণিম্গ হার পাহুলু কেধুর স্বন্দর ॥ 
সফরিয়। নান। বন্ত ভালুক বানর। ইত্যাদি। 

বন্ধের নাম যখা-- " 
“খুঞীঞ। ভূটী+, ভূনি গঙ্জাজল, ধোঁকড়া, দাপুলী। 

_চ্ে)ভৃভা। (১৪) গাড় (১৫) কচি পাট-পীত1। (১৩) এ বা অবগই অভিজিত 


৬৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [সম সংখা! 


বিবাঁহের যৌতুক দ্রব্য, যখ|-. 
*সাহ! রাজ! জত বন্ত উৎদর্গে বিস্তর। 
বিস্তর মহিশ দেয় তালু বানগ ॥ 
ক চে গু ফি ক 
নেত কুতর। দিল পাটের পাছড়া ॥” ইত্যাদি। 
রাজকীয় কর্মচারী বখ। :-_ 
সাঞ্জ। পাঞ্জা, মিরবহুর, রাউত, উজির-নাজির, গোপাল, নস্কর ইত্যাদি । 
কবিত্বাদি। পূর্বে বলিয়াছি, জগন্নাথের রচনায় অপেক্ষাকৃত ঈষৎ পার্থক্য আছে।, 
তাহার রচনা তত সংযত নহে, কিছু উত্তট ও তরল রকমের। কিন্তু তাহার ত্রল রচনান 
শ্রোতার আসর যে উচ্চহান্তে মুখরিত হইয়া! উঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই+ কবিদিগের 
রচনার কিছু কিছু নমুনা এখানে দিতেছি । 
জগনাথ--”গ্ররথমে চলিল জর, জার তাপ ভয়ঙ্কর, 
মাথার বিশ চলিল তার সনে। 
কেডিনিত ৫) শোওার হইয়া, জারি চলিল ধাইয়া, 
তিলে তিলে প্রাণধরি টানে ॥ 
পঞ্চ দাওদে১ বান্দেগতি) খইসং পচাড় মাথার ছাতি, 
ধনিকুষ্ঠ গায়ের পাছড়।। 


নয়নে শৌগার হুইয়া, কেতর চলিল ধাইয়া, 
পিনই চলিল হাজর! হইয়া। 
বড় কুষ্ট চলে কোপে; মাছি পড়ে থোপে থোপে, 


ঘোড়াবসস্ত চলে ছেছইড় দিয়] ॥ ইত্যাদি 
চন্্রপতি--"মনসে কায়মনচিত্তে হয়া হরসিত মন। 
.. পন্। গুজিলে বিশ্বধণ্ডে লক্ষি হয়ে পরপর ॥* 
কলিতে থাকে জয় দেবীমনস1, দেবনরে যাহারে বাখানি। 
পুরহিতত্রাহ্গণে বেদমঙ্গল পড়ে, সেবকে দেয় ফুলপানি ॥ 
কেহ দ্িপতিৎ করে কেহ মিনতি করে, পণ্ভ। হুইয়। হরসিত। 
বিসানবাস্ে পদ্ভা আনন্দিত, সমুখে গায়েনে গার গীত॥ ইত্যাদি 
ইছার বর্ণনায় প্রা্ই ভক্তি, শান্তরস, তবে কোথাও কোথাও হাশ্তরসও আছে। 
বংশীদানস--কস্তরি চন্দন রেণু, স্থভি আছে অধ্ধততন্থ, 
অর্ধ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ। 





শপিং 


(১)দাদ। (২) খোস। "(৩)প্রসন্ন। (৪) দীপন্ধার। আরতি করে। 


স্ব] দ্মাপুরাণ শি 


ডুমভূমু ডূমর বাজে, দিবের দক্ষিণ ভুজে, 
বামভূজে সোভিছে কষ্ধণ। 

বাম অঙ্গে সোভেন্্র, গৌরি অর্ধ কলেবর, 
কোন বিধি করিছে নির্মাণ 

রঙ্জত আর কাঞ্চন, কিব! চন্দ্র অরূপ, 
অলক্ষিতে পুরিছে সন্ধান ॥ ইত্যাদি । 

এই উপনাু, কিন্ছন্দর! ইহার রচন। যেটুকু পাওয়। গিক্াছে, সমন্তই এই শ্রেণীর । 
হরিদত*__€ পল্মার সর্পসজ্জা ) | 

দুইহাতের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনী। 

কেশের জাত কৈল এ কাল নাগিনী ॥ 

সুতলিয়৷ নাগে কৈল গলার স্থৃতলি। 

দেবিবিচিত্র নাগে কৈল হিদিয়ে কাচুলী॥ 

সিন্দুরিয়। নাগে কৈল সিত্যের সিন্দুর । 

কাযুলিয়! কৈল দেবীর কাঁজল প্রচুর 

পদ্ঠনাগে কৈল দেবির সুন্দর কিংকিনী। 

বেতনাগে দিয়! কৈল! কাকালিকাচুলী ॥ 

কণক নাগে কৈল কর্ণের চাকিবলি। 

বিধতিয়! নাগে দ্েবির পায়ের পাশুলি ॥ 

হেমস্ত বসস্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপন।। 

সর্ধাঙ্গে নিকলে জার অগ্রি কণ। কণ। ॥ 

অত নয়ান এড়ি বিশনয়ানে চায় । 

চন্্স্থধ্য দুই তাঁর! আড়ে লুকায় ॥” ইত্যাদি 

ইছার রচনাকৌশল বড় [ন্ুদার। সামান্ত বিষয়ের বর্ণনাতেও গ্কামে স্থানে ইনি বেশ 
চমৎকারিত্ব দেখাইয়াছেন। 
জানকীনাথ-_-( পদ্মার বিবাহ ) 


ব্রন্মায়ে বেদ পড়ে, পুরন্দরে ছত্রধরে, 
দেবগণে বোলে জয় জয়। 
সর্গের বিদ্ভতাধরি, আইল জোকার স্থুনি, 


বান্ভাও বাজে অতিশুয় ॥ 








* ইনিই পন্মাপুরাণের আদিকবি, বিজয় গুণ্ঠেয় উল্লিখিত “কাণ! হরিদত্ত।* ইনি প্রার ৬** বর্ধের 
ূর্ববধন্তী কবি। সাঁ* প* গ* সৎ 


৭৪০ সাহিত্য পরিষত-পন্ডিকা [ ১ম সংখ্যা 


তবে জয় বিলহরি, ছুই হম্ত জোড় করি, 
প্রণাম হইল ততক্ষণে। 
সুখ চঞ্জিক! জোগে, কানি অঙ্গুলি আগে, 
কাজর দিলমুনির নঞানে॥ 
বর দেখি হৈল তুষ্টি, নানারত্ধে ছুই মুগ্ঠী, 
নিছিয়া* ফালাইল চারি পাসে। 
ফুল ছিড়ি বাম হাতে, খট্ট। চাপিয়া বৈসে, 
তাহ দেখি মুনিবর হাসে ॥ 
কা ক গা ক ঙা 
অন্তষ্পট হুর করি, পোবন্ধের ঘটবারি, 
কন্তাদান করয়ে শঙ্করে। ইত্যাদি 
বলরাম--( পারিজাতহরণ, হইতে ) 
প্নারদের মুখে সুনি মতির মরণ। 
সতাভাম। দেখিতে আদিল! নারায়ণ ॥ 
এক সথির হাতের বিচনি কৃষ্ণ লইয়!1 
বাও করে কৃষ্ণ সথির আড় হুইয়] ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে লতি কচে সথির স্থানে । 
আইজ আমোদিত গন্ধ পাই কি কারণে ॥ 
রূকীনির শ্তামি আইল বুঝি জনুমানে। 
তথ। জাও কৃষ্ণ এথ! আইল] কী কারণে ॥ 
কি কারণে আইল! কৃষ্ণ রূকীনি এড়িয়।। 
ৃ কি রূপে থাকিব এথ প্রাণে ধরাইয়। ॥” (১৭) ইত্যাদি 
এই জাভিমানে ভৎ্সনাটুকু কি তীক্ষমধুর! ইহার রচনায় কলা-কৌশল বিশেষ 
উল্লেখষোগ্য। & 
বিশ্বনাথ-্প্বধুরে দেখিয়! সোনাই হরসিত মনে। 
আগিয়। বরিয়। ঘরে নিল সুভক্ষণে ॥ 
শোবর্পের খাটে শোনাই বধুরে বসার! । 
পঞ্চ ষানিক্য ফালায় বধুরে নিছিয়! ॥ 
সরদ পুর্ণিমার সমি নপ়ানের ঠান। 
নাসিকাতে ফুল শোভে অপুর্ব নির্মাণ ॥ 
৯৯) খালাই আপছ্‌ দুর বা। 
€**) প্র।গ ধরিয়!। 


* সন ৯৩১৩] পল্মাপুরাঁণ ১ 
সিন্দুরে মণ্ডিত মুক্তা দপনের যুত্তি। 
ক জিনিয়া শোভে গলে গজ্মতি (1)1 
সরি জিনিয়া মাল্প! অতি বড় ক্ষিণ। 
ভূরূর ভঙ্গিম। দেখি জৈন কামধনুয় চিন্ব॥ 
ছয়পুত হারাইয়! পাইল লক্ষিন্বর। 
ৃ বধুরে পাইলু আমি তার সমসর (১৯)॥” ইত্যাদি ! 
ভপম। যদ্দি'ও নূতন নহে, তথাপি রচনাভঙ্গী অন্ুন্দর নহে। 
হদয়-:পৃর প্রদ্ধিপ নিবাইল কিশে, সর্ধাঙগ ছাল বিসে, 
প্রহরিগণ চিয়া্ (১২) সর । 
কিবা মায়ানিস্ত্ জাশ, কিবা কর পরিহাস, 
নধ্যায় কিবা ন! দেও উত্তক্ন॥ 
ঝঞ্জনী প্রভাত করি, আসিব চম্পকের মারি, 
বিজ্ঞাদিব নথাইর কুগল। 
ঠুমি দিবা উত্তর, মৈল গ্রন্ভু লক্ষিনার, 
কাল নাগে নখাই কইল বলা ॥” ইত্]াদি 
শুধাকর-( পল্সার খেদ ) 
শকামদেব রূপের অধিকারী, তাহাকে যে বধ *ল দেব ত্রিপুয়ারি, 
তাহা! কেহ না! কৈল বিচার। 
আমার এক লখাই লইয়া রাজা তোলপাড় লঃ 
লঙ্কার রাজ! আছিল রাবগ, তারে জে বধিল গ্রীরামলক্ষ্ণ, 
মন্দোদরী ধরিল চরণে। 
তাহাকে না জিআইল শরীয়া মলক্ষষণে “লা ॥” ইত্যাদি 
ইহার রচনাটুকুর বেশ কৌশল আছে। কিন্তু হঃখের বিষয়, ইছার রচিত মা ৪1৫টী 


জবাচাড়ী এ গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে । 
জয়রাম_-*বোলে রবির ননান, সুনরে লঙ্বরগণ, 

কেনে না জাও রণ কর্সিবারে। 
শ্রীহয়। করে রণ ভজ দিল! দৃ্গণ, 


কিবা সুখে চাহিআছ রঙ্জ।” ইত্যাদি 
নারারপ।--সমগ্র গ্রন্থে নারায়ণদেবের রচনাই দর্ববোধকই ॥ ইছার রচনা সংধতমধুর, 
আবার পময়ান্ুসারে ঢটুল-উচ্ছল। যদিও দ্বাশরি প্রভৃতির ভার তাহার পাঁচালীতে 


শ্াীপিপীটিটি 








(১১) সোসর সমান, এখানে উপবুক্ত। (১২) জাগা? 
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ভাষার চমৎকারিত্ব নাই, তথাপি, তাহার সাঁধারণবোধ্য গ্রচলিত দরলভাবায় সংস্ক্ভভাব- 
স্থলভ রচনা, কোন অংশেই অমধুর নহে। 
নবজাতা! চীর-_-পিনে দিনে বাড়ে দাদ, জেনংগ্থিতিয়ার চান্দ |. 
শিবকর্তৃক মদন ভন্দীভূত্ত হইলে-_ 
পপতিশোকে কান্দে রতি লোটায় ধরণী 
কী রঙ ক চি রঙ 
না স্বরে কুম্থল আর চিন্ত স্থির নয়। 
ফমল নঞান বাহি জল পড়য়ে ॥” 
গ্রীভৃতিতে মহাকবির_ “দিনে দিনে সা পরিবর্ধমান। লব্ষোদয়। চীন্দ্রমমীব লেখ।।” ও 
“বন্ধালিজনধূমরন্তনী বিললাপ বিকীর্ণমুদ্ধজ1 ॥” ইত্যাদি স্মরণ হয়। 
শপাইয়। বাপের আজ্ঞ! হেমস্তনন্দিনী। 
তপস্ত। করিতে তবে চলে ত€ 


দেবকবৎসল গ্রভূ দেব নিরঞ্জন। 
তপস্ত। করিল! চণ্ডী হরসিত মন ॥ 
্রার্মণ রূপে জায়! বুঝাইল বিস্তর । 
বাজার কুমারী তুমি তপশ্ঠার কোন ফল ॥ 
' প্রথম জৌবন তোমার অতি অকুমারী। 
তোমার ইসব ছুঃখ সহিতে না পারি ॥ 
উন্নত! ভাঙড়! শিব ধুতুরা ভোজন। 
বলদে চড়ীয়। বেড়ায় টোলে সর্বক্ষণ ॥ 
ভাঙ্গ খায় ধুতর! খায় গলে হাড়ের মালা। 
কান্দে ভাঙগের ঝুলী পৈরণ বাঘছাপা ॥ 
দিজের বচনে চত্তী হইল কুপীত। 
বিপরিত মুখ করি চাহে চারিভিত ॥ 
না বোল না বোল দ্বিন্ অনোচিত বানি। 
মহাজন নিন্দা কৈলে মরিব। আপনি ॥* 
পড়ন্তিহেও কুমারের ভাব পূর্ণরূপে বিরাজিত। কবিষে শুধু সংস্কৃত হইতে ভাব 
ল্যান তাহ নহে, সে ভাবগুলিকে প্রচলিত সরল্াধায় কত হুন্বর করিয়া বুঝাইয়াছেন ! 
ইহার হান্তরস ও বীভৎসরসও চমতকার £-_ 
প্ঠেঙ্গা হাতে করিয়! রহিল ধাই দুর্বলী। 
ছয়পুজ্ের বধু রহিল ঝাট। হাঁতে করি 


সন্‌ ১৩১৩ ] 
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সাধুর হয়ের ধাইবেটি বড়ই দিয়ান) 
হাতে লই রহিল যুড়! ঝাটাখান ॥ 
* তাহার গুণ বর্তকছিতে না ফুরায়। 
ষোল গজ কাপড়ে তার এক বের পায় ॥” ইস্তযাদি এবং 
“কুরূপার প্রধান আইয় ৫১) নাম তার ইছি। 
চারি হাতে পুতে গোদ পড়িয়াছে বিচি ॥ 
পৃষ্ঠে তার ধান্যের জেন বড় বড় মোচা । 
মাথার চুল বেটার মাঝে মাঝে কাঁচা ॥ 
১ ক সী ০ ঞ 
আনি নামে আইয় তবে সুনহ বৃর্তান্ত। 
মুখে হতে বাহির হইছে চারিহাত দস্ত ॥ 
তানি নামে আইয় তবে চলিলেক ধাইয়। | 
মাথ! হতে পায়ের তলা দাউধে গিছে খাইয়। ॥ 
খানদুহ ঝাটা লইল দাউধ খাইজাইবার। 
গড়িতে না পারে বেটা দারুণ গোঁদের ভার ॥” ইত্যাদি 


স্বাভাবিক লণ্ীবচিন্্র অঞ্চনে কবির হস্ত বড়ই দক্ষ। 


"জেতে কাপড় গীছে সাধু লাঙ্গট!। 

গুলের ভিতরে জেন উনমর্ভ গোট। ॥ 
কথগুল নারী আইল জল ভরিবার। 
বাফই করিয়া তার! ছাড়িল ডোকার॥ 
তাহ! দেখি নারি সব উট্য দিল লোড়। 
আছাড় খাইয়া জায় ভূমির উপর ॥ 

তাহ দেখি পোক সব নারিক জিঙ্গাষে। 
কি কারণে লোড় দিছ কাহার তরাঁশে ॥ 
জে কারণে লোড় দিছি তাহ! নাহি জান। 
জলে হতে উঠীয়াছে একগোট! দান। 

জল ভরিতে জে জায় ঘাটের কুলে। 
পাতিল হেন মুখ করি ধরি ধরি শীলে ॥* এবং 


ঘনা"মনার বর্ণনার 


(১) থাই--সথী। 


টি 
শআস্ছে বেস্ছে বেটা গ্রাস ছুই খাইল । 
তাঙ্গ। বদ নয়! বেট। আচাইবার গেল ॥ 
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তাজাবষ বেটার দ্িঘল তার গলা। 
খড়িক! খাইতে নিল ঝাঁড়,নের সল! & 
আস্থেবেস্থে বেটা কুলকুল। তই কৈল। 
মার্গে হাত মুছিয়! উঠিয়! লড় দিল ॥” ইত্যার্গি 
অতঃপর কবির করুপ রদ £-- 
“কোন দোশে গ্রভু মোরে হুইলৃ$ অনৃশন। 
তোমার মরণে জামার বিফল জীবন ॥ 
কোণে নিদ্রা যাও প্রতু কোন দোষ পাইয়া। 
বারেক বোলন দেও অভাগিনীর দুখ চাইয়া & 
কোন দোষে প্রতু মরে করিল। অনাথ। 
অভাগিনী বিষ্কুপাক সমগিল| কাত ॥ 
চে গং ক ক 
মোর গ্রভু উঠ উঠ মোর প্রভুরে, প্রভুরে তুলিয়া চাও নয়ন ঃ 
ইন সুন্দর তনু গ্রভুরে, গ্রকাশিত রজনী, 
চন্্রস্্যয জিনিয়। রূপ গ্রতুরে, হেনরূপ হরিল নাগিনীরে ॥ 
চিরিমে! পৈরন খুলি এ্রভূরে, হাতের সঙ্ঘ করিমু চুর। 
সুছিয়! ফালাইমু অভাগিনি প্রভূরে, আমার সিথোর সিন্দুর রেঃ 
ছোট হুইয়। আইল নাগ প্রসারে দেখিতে সুন্দর । 
অর গ্রতু খাইয়। নাগ আরে গ্রভৃরে হইগা অজাগর রে॥ 
তোম! লইয়া যাইসু আমি গ্রভুরে দেব বিদ্তমান। 
পুর্বে নি সুনিছ তুমি প্রভুরে সাবিএ্রি সত্যবান্‌ রে ॥ 
কাঁইল খাইল তোমাক প্রভুরে এ কাপনাগিনী। 
জাগিয়। না ছিন্ু কেনে প্রভুরে মুঞ্িৎ অভাগিনী রে & 
চে ক টে ক ক ক 
বিলাপ করে বিফুলা নখাই লইয়া ডরে 7. 
পাসান খলিয়া জার বিদড়ে মেদ্রিশী। 
ধারা শ্রাবনে তবে চক্ষুর পড়ে পানি $ 
এ করুণ ক্রন্দনে বাস্তবিক পাধাণ খসিয়। পড়ে। ন্থকবি-বল্পভের উপাধি বে বর্পেবর্শে 
সার্থক, তাহার সন্দেহ নাঁই। 
একাদশ কবির সকল প্রকার রচনাই মনোহর! 'কোথাও রুত্তিবাসী ধরণে, 
উপসংহার?) কোথাও সংস্কত-তাক পূর্ণতার আলোচা পল্সাপুরাপ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিতোর 
লত্যসঙ্াই এক বহুমূল্য রতু। গ্রন্থে কতকগুলি, মনোহর উপমালকারঘুক্ত পদ পার;9 


সন্ধ ১৩১৩ ] মুণ্ডেশ্বরীর খোঁদিত লিপি 8৫ 


'ষায়, অন্তান্ত পুঁথিতে তাহ! গ্রাঙ্ছই পাওয়া ধার নাই। স্থুলহঃ প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিতা 
রচরিতা ,অন্তান্ত কবিগণের রচিত অপরাপর গ্রন্থের তুলনায় এ পল্মাপুরাণ কোন অংশেই 
অল্ল মূল্যবান নহে। এই গ্রন্থ প্রাচীন, বাঙ্গালা-লাহিত্য ভাগারে অতি সমাদরে রক্ষণীর, 
এ বিষয়ে বিস্বুষ্গাত্র ভূল নাই। আমর! স্থৃকবিবল্লভের অমূল্য কীর্তি প্রাচীন বঙ্গপাহিত্যের 
অগ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় রত্ব এই গ্রস্থখানির গ্রতি বাঙ্গাল!-সাহিত্যের হিতাকাজ্্ষী সহ্ৃদয় 
স্তাহিত্যিক বর্গের এবং বশীর সাহিত্ি-পরিষদের দৃষ্টি আরুষ্ট হইতে দেখিলে পরম 
আনন্দ লাভ করিৰ্‌। 


জ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার । 


মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি 


এই োদ্দিতলিপি আরা জেলার ভাবুয! মহকুমার অন্তর্গত রামগড় নামক একটি গ্রামের 
নিকটস্থ পর্বতোঁপরি মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । রামগড় ভাবুয়া হইতে সাত মাইল ও 
ইষ্টইপ্ডিয়া রেলপথের ভাবুয়া রোড ষ্রেসন হইতে দশ মাইল দুর। পর্বতটি প্রায় ৬০০ ফিট 


উচ্চ। পর্বতের পূর্বপার্থে আরোহণ করিলে অল্প দুরে প্রস্তরনির্মিত সোপানাবলী পাওয়! : 


যায়, মোপানের উভয়পার্থে ইষ্টকনির্মিত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ, প্রস্তরনির্দিত দেবমূর্তি ও 
পর্বতগারে খোদিত মুস্তি 'গ্রাভৃতি প্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পর্বভগান্ধে 
অতি গ্রাচীন অক্ষরে খোদিত শত শত তীর্থযাত্রীর নাম আছে । মুগ্ডেশ্বরীর মন্দির পর্ধত- 
শিখরে অবস্থিত এবং প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এইস্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। মন্দিরটি 
বাড়ির হইতে দোখিলে ভগ্ন গ্রস্তরন্ত,পমাত্রে পর্যবসিত বোধ হয়। মন্দিরের শিখর হইতে 
পতিত প্রন্তরথগুসমূহে মন্দিরের প্রাচীরগুলি আচ্ছাদিত ছুইয়া গিয়াছে, কেবল পুর্ব্ব ও 
দক্ষিণদিকের বাতাগ়্ন ও পূর্বপশ্চিমদিকের হারের সম্মুখে সামান্ত ভূমি পরিষ্কার আছে । 
মন্দিরশিখরের ধ্ব*সাঁবশেষ মধ্যে কয়েকটি বুহদাকার বত্যবৃক্ষ জন্মিযাছে। মন্দিরের পূর্বদ্বারের 
সন্ধে কয়েকটি প্রস্তরস্তস্ত অগ্ঠাপি বিদ্তমান, এইগুলি সম্ভবতঃ মণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ, 
কিন্তু মন্দিরের ছাদ অস্তাপি পতিত হয় নাই, মন্দিরটির বহির্দেশ চতুষ্কোণ, কিন্তু ভিতরে ইহা 
অষ্টকোণ। পূর্ব্দিকের বাতায়নটি অগ্ঠাঁপি বর্তমান মাছে এবং ইহার চারিপার্থের খোদিত 
কাুকার্ধা প্রাচীন গুপ্তস্রাটগণের সমকালীয় খোদিত কারুকাধ্যের অনুরূপ । মন্দিরের মধ্যে 
একটি চতুর্শখ মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্শখ মহাদেব অধিকাংশ বঙ্গবাসীর নিকট 
অপরিচিত, কিন্তু বিহারে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহা চৌমুখী মহাদেব নামে খ্যাত । পূর্ব 
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বৈশালী নামক প্রবন্ধে চৌমুবী মহাদেবের উল্লেখ করিয়াছি ১)। একটি লিঙ্গের চারিপার্থে 
চারিটি মুখ খোদ্দিত থাকে, এইরূপ লিগ্গকে চতুর্মুখ মহাদেব বলে। কোন লিঙ্গে একটি 
সুখ, কোনটিতে ব1 পাঁচটি মুখ খোদ্িত থাকে,,ইহা একমুখী ওঁ পঞ্চমুখী মহাদেব নামে 
অভিহিত। বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত একটি খোদিত লিপিতে চতুর্থ মহাদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে। 
কানিংহাম সাহেব মহাবোধি নানক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন ।€২) চতুর্মুখ লিঙ্গটির 
পার্থ একটি ছুর্গামৃন্তি মাছে, মুস্তিগুলি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল ন[। ' এতত্ব্যতীে 
মন্দিরের মধ্যে একটি চতুক্ষোণ প্রস্তরনির্মিতি আধার (সিদ্ুক )ও ক্মণ্ডলুর ন্যায় একটি 
বুহদাকার জলাধার আছে। মন্দিরের বাতায়ন ুইটিতে প্রস্তরের জাফরি আছে এবং বাতায়ন 
ও দ্বারসমূুহের পার্থে অনেকগু;ল “কুলুঙ্গী” আছে। পূর্বদ্ধারের বাঁমপার্্ে তিন পংন্তিতত 
খুষ্টীয় অষ্টম শতাবীর অক্ষরে লিখিত একটা খোদিতলিপি আছে_- 
শ্ীপরবল গম্ভীর মরুচণ্ড। 


ডাক্তার ব্লক ১৯০২ থৃষ্টাবে এই স্থান প্রথম দর্শন করেন। তিনি এই স্থানের বিবরণ (ও) 
পুর্কেই গরকাশ করিয়াছেন । পর বসর মন্দিরের চতুষ্পার্বথ ধ্বংসাবশেষ সমূহ অপসারণকালে 
খোদিতলিপিযুক্ত ছুইথগু প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, এই ছুইখগ্ডের প্রতলিপি ডাঞ্জার ব্লকের 
নিকট মন্দিরাধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহার অক্ষরগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার 
থাকায় তৎকালে উহার প'ঠোদ্ধার হয় নাই (৪)। এই সময়ে অনেকগুলি এ্রস্তরনির্মিত 
েবসুত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যথা-আ'গ্র, শিব, ছুর্গা, গণেশ, কার্তিক, অর্দনারীশ্বর এসং 
হ্রহর। গবর্ণমেন্টের আদেশানুস।রে শীদ্বই এই মন্দিপের জীর্ণ সংস্কার আরন্ত হইবে। 

" পূর্বোক্ত ছুইখ ও খোদিতলিপিযুক্ত প্রস্তরের মধ্যে একখগ্ড একটা সম্পূর্ণ খোদিতলিপির 
অর্ধথাংশ অপরূটী কোন এক বৃহদাকার খেদিতলিপির সামান্ত অংশমাত্র। প্রথম খোদি ত- 
লিপিটী যেদূপ অক্ষরে লিখিত, সেইরূপ আক্গুব লিখিত জাব একখানি খোদিতলিপি 
১৮৯১ খুগার্ধে মুঝ্ডেশ্বরী হইতে কলিকাতা মিউজিয়মে আনীত হয়। উভত় প্রস্তরথণ্ড একত্র 
যোজিত হইলে দেখ! যায় যে, কূলিকাঁতা মিউজিয়মের খোদিতলিপি নবগ্রাপ্ত খোদ্দিতলিপির 
অপরাদ্ধ ৫)। এই খোদিতীপিটী ১৭০৫ খুষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের এম্‌, এ, 


(১) ভারতী মঘ ও ফাস্তুন। 

(২) 000)10100)000) 11100000775 0, 68-4 086 সু হ) 76-8, 

(৩) 80708] 8800: 01009 47078601081081 ১০1০] 09088] 01100 [90 7. 20 
৪00. 80000) [০0০7৮ 01 009 70116010801 90৮67 ০1 10012 ওলা 91183 1902-$, 
0. 42745. 

(৪) 27000] 05১০7৮0180৩ 2১700580108168] ৪৮ 13782] 01119 1908; ৮. ৪. 

(৫) 0008] 067০ 01076 40860108168] 98150) 73608810099 1909 20৪৮ 1 
0.3 876 0৮৮ [1] 0১9. 
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.পরীক্ষাযপ্রশ্নন্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পুর্ষে মুখডশ্বরী হই ভিনবাঁব বর্ণিত হয়াছে ৬ে)। 
গায় পুর্চন্্র মুখোপাধ্যায় ইহা ১৯০০ থৃষ্টা্বে পরিদর্শন করেন এবং ডাক্তার ব্লকৃকে ইহার 
সংস্কারার্থ'অনুরোধ করেন (৭)। 
এই খোঁদিতলিপি শ্রীযুক্ত দেবদ্ত রামচষ্্র ভাণ্ডারকর কর্তৃক [71710727739 170108 পুস্তকে 
প্রকাশিত হইবে। খোদিতলিপিঘুক্ত প্রস্তরথণ্ড পরবর্তীকালে কোন অজ্ঞবাক্তি কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত 
* হইয়া! গৃহনিম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পংক্তির মধাতগে এক বা 
তঁতোধিক অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব প্রাপ্ত অংশের অষ্টাদশটী পংক্তি বিদ্তমান আছে, 
কিন্তু নবপ্রাপ্ত খণ্ডার্ধে পঞ্চদশ পংক্তি পাঠ করা যায় ও ষোড়শ পংক্তির ছুই একটি অক্ষর 
বিদ্ুমান আছে । খোদিকলিপিটীর অক্ষর গুলি গ্রচীন গুপ্ত সম্রাট্গণের খোদিতলিপির অক্ষরের 
*তানুরপ | ০ [)0.51331010৮ 1001501)6 1)0199071)))) গ্রন্থে এইব্ূপ অক্ষরকে গুপ্ত ও 
নাগরাক্ষরের মধ্যবর্তী কহিয়াছেন (৮), কিন্তু গুপ্তাক্ষর হইতে এই খোদিতলিপির অক্ষরের 
ভিন্নতা অতীব সামান্ত। গুপ্রাক্ষর হইতে লাগরাক্ষর উৎপন্ন হইতে ৪** শত বৎসর 
অতিবাহিত হইয়াছিল। এই পরবন্ধীকালে গুপ্ত ও নাগরাঞ্ষরের মধ্যবর্তী বহু বিভিন্ন অক্ষর 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে । গুপ্তসাআরজ্যের ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই এইদ্ঈীপ অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন দশপুরে প্রাপ্ত মহারাজ যশোধর্াদেবের খোদিতলিপি (৯) (মালব- 
স্থিত্যব্ব ৫৮৯ থুষ্টাব্ব ৫০২) ও বলভীপতি মহারাজ ফবসেনের তাম্রশাসনত্রয় (১) 
(গুপ্তনংবৎ ২১৬ থৃঃ ৫৩৫, গুপ্তসংবৎ্থ ২১৭ ও ২২১) প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। মুগ্ডেশ্বরীর খোদিভলিপির অক্ষর গঞ্জামে গ্রাপ্ত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক- 
নরেন্ত্রগুপ্তের তামশাসন (১১) ও খুষ্টী়্ সপ্তুমশতাবীর নেপালে প্রাপ্ত মহাসামস্ত অংগুবন্ধব 


(৬) 112767)91053667া) 11791950110, 45672. 

96 01 £001076 [100100)9065 10 130008] (00৮115160 07 609 72010]19 01] 
99108:0090% 1895 ) 0. 870-171 000061008 4013606 31878080 1101)098871--100018 
6070]9 19 8160660. ?িছও 00113 9836 01 01281007716 105 9810 60 118 1১991 00116 5 
[0005 09168 11036 81)009 89 1) 01619118]- 

(৭) 40008] 0১61১01৮009 40259108101 ও] 1387088] 07016 4১1709001 
4৮৮0 ফু, 

(৮) 11701950179 7১818027871) 0. 4649. 

(৯) 112005801 [7090210692 01 2 83001)5000805 00003 17080801001, ৮০], []া, 
0. 142 019669 আয, 

(১০) 18668 10107078 99708 1 01 35819171--17041810 '200008, ৮০1, 17, 0, 105, 
৩০৮০৪] ০1 0)9 1১০2৪) 48800 9০০1865, 1995, 07882 ৪0৫. চ1067 29168001165 (19008 
029081 0০010910৮০1, ৮১ 09,292. 

(১৯) 00181801015 [00108) 01 1, 
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দেবের খোঁদিতলিপিধমুহের ,১২) অক্ষরের অনুরূপ। বুদ্ধগঞ্জায় প্রাপ্ত লঙ্কাবাসী* স্থবির 
মহানামের খোদদিতলিপি (১৩) ( গুপ্তসংবং ২৬৯ খৃঠার্ধ ৫৮৮ ) ও মধুবনে প্রাপ্ত মহারাজাধিরাঁজ 
হ্ষবর্ধনের তাস্্রণাসন (হর্ধপংবৎ ২৫ থুষ্টাব্ব ৬২৭৩০) ও বাশগ্লেরায় প্রাপ্ত উষ্তৎ হর্য- 
বর্ধনের তাত্্রশীনের ৫১৪) ( হর্যসংবৎ ২২ খুষ্ঠাধ ৬২৭1৮) অক্ষর পূর্বোক্ত খোদ্ধিত- 
, বলিপিসমূহের অক্ষর হইতে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই, অতি প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
এক গ্নকার অক্ষরই প্রচলিত ছিল। গাদ্ধার হইতে কামরূপ এবং কিরাত রাজ্য হইতে বর্তমান 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর পথ্যস্ত এক ব্রার্মীলিপি গ্রচলিত ছিল। পরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অক্ষরগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে আরস্ত করে। পারসীক সম্রাট্গণকর্ভুক' গান্ধার এবং উত্তর- 
পশ্চিম সীমাস্তস্থিত প্রদেশসমূহ বিজিত হইলে, উল্ত গ্রদেশসমূহে অরমীয় অক্ষরের অনুন্ধপ 
শক প্রকার লিপি প্রচলিত হয্স। খৃষ্পূর্ব্ব তৃতীয় শতাঁীতে ভারতে লিপির বিশেষ ভিন্নতা 
ছিল না, কিন্তু ছুই একটি অক্ষরে লিখন প্রণালীতে ভিন্নতা আরম্ভ হইয়ান্িল। কিন্তু ইহার 
২** শত বৎসর পরে এই ভিন্নত্ব প্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে । দক্ষিণভারতেও ভট্ট প্রলু ১৫) 
নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রস্থরাধারগুলির খোর্দিতলিপির 'মক্ষর উত্তরভারতের পভোস। নামক 
গ্রামের নিকটস্থ প্রাচীন প্রভাস পর্বতের এক গুহার উপরিস্থ খোঁদিতলিপির (১৬) অক্ষরসমূহ 
হইতে বিভিন্ন । পভোস! গ্রাম যমুনার উত্তরত্তীরে অবস্থিত ও প্রয়াগ হইতে ৩৯ মাইল দুর। 
ভট্টিপ্রলু মান্দ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত । ইহার পর গুপ্তসমাট্গণের রাজত্বকালে এই ভিন্নতা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইয়া উত্তর ও দক্ষিণদেশীর লিপিদ্বয়কে ছুইটী ভিন্ন লিপি করিয়া তুলিয়াছে। সাঞ্ধীতে 
প্রাপ্ত সমাট, দ্বিতীয্প চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি ও জুনাগড়ে প্রাপ্ত সম্রাট, স্বন্দগুপ্ের খোদিত- 
লিপির (১৭) অক্ষর ও গুপ্ত সম্রাটগণের উত্তরভারতীয় খোদিতলিপিসমূহের অক্ষর এক 
প্রকারের অক্ষর নহে। পরে উত্তরভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অক্ষরসমুহের আকারের পরিবর্তন 
আরস্ত' হয়। উত্তর্ভারতে খৃষ্টান ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ছুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। 
পুর্ববভারতে এক প্রকার লিপিব্যবহার হইত ও পশ্চিমভারতে অন্ত প্রকার লিপি বাবহার 


(১২) [00507000005 11017 2২9১৪, 8188৪৭8৮161] 17501521500. 13111019111 85 
গুওঞাট। 1, 12 00 01. যা, 1),96- 81২০ 201 1390818 ০8106] 0 6081, 0. 72. 

(১০) 8০91) (085৪ [1030৮000001 8121)51500875 71968 00শর [050 10770108700), 
01. 11) 9. 279-279 01569 1), 

(১৪) 81901)007 0০921১97-118569 ০01 17798 120107071% 2য01085 0] ], [0১ 67, 5100 
০] 111 

1387781505018 0০000970156 01 17913%5 19018720)015 11001095 ০] চি, 0,240, 

। (১৫) 73055801010 08510 17801081088, 00102151018, [00109) ৮০1 8 

(১৯) 08015085 108071106008, 20101015700015 [001095 01]. 8, 

(১৭) 98০০) 10807106900? 01080018 9906 [1 800 [17880 18021008190 0৫ 
81580050065) 00108 [08071075190 [00108009৮01 18. 


সুন ১৩১৩] সুপ্ডেখবরীর খোদিতলিপি ৪৯ 


হুইত। পূর্বোক্ত গঞ্জামে প্রাঞ্ধ শশাঙ্ক নরেক্রগুপ্ের খোদিতহ্িপি ও নেপালের ভাগ ওয়ে 
প্রান্ত মহারাজ শিবদেব ও মহালামন্ত অংশ্তবর্ষের খোদিতলিপি পূর্বদভারভীর় অক্ষরের 
উদ্ধাহরণস্থরূপ এবং হর্ষাবর্ধানের বীশখের1?3 মধুবনে প্রাপ্ত তাত্্রশাসন্ছর পশ্চিমভারতীয অনগরেন্ব 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা ষাইতে পারে। খ্ৃ্টীয় অইম শতাবী অতিবাহিত হইলে পূর্ব 
ভারতীয় লিপি হই অংশে বিভক্ত হইয়া বঙ্গাক্ষর ও নাগরাক্ষরে পরিণত হয় । বর্তমান বংসরে 
ধবুদ্ধগয়ার মদ্দিরশিখর হইতে পতিত ইগ্কসমৃহ মধ্যে খোদ্দিতলিপিধুক্ত কতকগুলি ইষ্টক 
পাওয়া গিয়াছে । , এই গুলর একপার্খে বঙ্গাক্ষপ্ে ধর্মসিংহ নামক এক ব্যক্তির লাম পাওয়া 
ণ্যায়, অপরপার্খে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় কয়েকটি অক্ষর থোদিত আাছে। আন্যান্ খোঁদিতলিপি 
কইতে জান! যায় যে, খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পুব্বার্থে ব্রদ্মরাজ শ্রীবন্মরাণগুরু নামক এক 
কর্মচারীকে মকাবোধি-বিহার সংস্কারার্থ প্রেরণ করেন (১৮)। ইহার পর প্রায় অষ্টমশতা হব 
পরে ব্রচ্মদেশীয়গণ রাজাদেশে পুনরায় মহাবোধিবিহ্ার সংস্কারের নিমিন্ত প্রেরিত হইন্স'ছিলেন ॥ 
শেষোক্ত কর্খুচারিগণ ১৮৩৩ খবষ্টাবে বুদ্ধগয়! দর্শন ক্রেন। ইহার মধ্যে আর কখনও 
অঙ্গদেশীয়গণফর্তৃক উত্ত মন্দির সংস্কত হয় নাই। ক্রঙ্ষদেশের প্রদ্বতত্ব বিগাটর অধাক্ষ 
8. 5৮-8৪10-8০  লিখিয়াছেন যে, পুর্ধ্বোক্ত ই্ক-গাতন্ ব্রন্মদেশীয় অক্ষরগুলি গতি 
প্রাচীন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে খুষ্ীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে পুর্বভারকে 
নাগরাক্ষর ও বঙ্গাক্ষর উভয়ই প্রচলিত ছিল, কারণ পালরাজগণের খোদিতলিপি গু 
তান্তরশাসনাদিতে নাগরাক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে। * | 

মুগ্ডেশ্বরীর খোদ্িত লিপিটির ভাষ৷ সংস্কৃত, ইহা গোমিভট নামক এক ফুলপতি ব্রাঙ্গণকততৃক 
বিনীতেশ্বর নামক এক মণ্ঠের নিকটে এক মন্দিরনিম্্মাণকল্লে বিঞুংমুস্ধি প্রতিষ্ঠ। ও.বিগ্রছের লেবার 
নিমিত্ত প্রত্যহ ছুই প্রস্থ তও,ল ও একপল তৈল ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক দীনারের বন্দোবস্ত করণের 
স্মরপার্থ উৎকীর্ঘ। খোদ্দিত লিপিটীর প্রথম পংক্তিতে *সংবসরের ত্রিংশতিতমে” উত্কীর্ 
আছে, কিন্ত এই সংবৎসর কোন্‌ সংবৎসর ? ইহা! বিক্রমসংবৎ বা শকা হইতে পারে না, 
কারণ অক্ষরগুলি এ সময়ের বহু পরে গ্রচগিত ছিল। খণ্তপঞ্জাট গণ কর্তৃক ৩১৯ খৃষ্টান্দে যে 
কব স্থাপিত হয়, তাহ! গুপ্তান্থ নাঁমে খ্যাত। এই সংবৎ ঘর্দি গুণডসংবৎ হর্স, ভাঙা হইলে ইহ! 
মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাদতুকালে খুষ্টীয় ৩৪৯ অব খোদিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তপুস্রাট, 
স্কন্দগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের খোদিতলিপির অক্ষরখলি ইহাপেক্ষা এরাচীন, এই হেতু ইহা 
নিশ্চয় বল! বাইতে পারে ঘে মুণডেশ্বরীর খোদিত লিপির সংবৎ গুগডসংবৎ নছে। ইহার পর 
স্থানীস্বরের হ্র্বর্ধন ৬*৬ খ্ৃষ্টাকে যে অব প্রচলন করেন, তাহাই পূর্বতারতে প্রচলিত ছিল: 
ান! যায়। কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, এই খোদিত্ব লিপির 'মক্ষরগুলি হ্র্ষবর্ধনের বাসখেরা 
ও মধুবন তাত্রশাসনের 'ক্ষরাপেক্ষা প্রাীন। অখচ ইচ্ছার জঙ্গযগুলি নেপাঁলের মহাসামস্ত 
0৮) ৪2০৮০: 95 3105590819৭ উএতত্য। ব] 8 হএ৫ 085০0080থত 851955৫5 
চ. 70-77. 


নি 


তে রর 
৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 
অংগুবর্থার খোদিত লিপিসমুছের অক্ষরের মম্ুরূপ। অংগুবর্ার অনেকগুলি খোদিতলিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধো একটীতে সংবং ৩১৬ ও পর গুলিতে ৩৪ হইতে ৪৫ পর্যস্ত 
সংবংসর সমৃতের উল্লেখ আছে। ন্বর্গগত পত্তিত ভগবান্লাল ইন্দ্রজী (১৯) স্থির করিয়াছেন 
যে সংবৎ ৩১৬ গুপ্ত সংবৎ অর্থাৎ খুঠা্ধ ৬৫, অহএব অন্তান্ত সংবৎগুলি হর্যসংবৎ অর্থাৎ খৃষ্টাব 
৬৩৯, ৬৪০, ৬৪৪ ও ৬৫০। ন্ৃতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মুগ্ডেশ্বরীর শিলালিপির সংবৎ 
হর্ষসংবৎ ব্যতীত অন্ত কোন অব্দ হইতে পারে ন|। হর্ষসংবৎ সম্বন্ধে আর একটী আলোচ্য বিষয় 
আছে। খ্বই ৬৩৭ অবে চীনদেশীয় পরিব্রাক হিউয়েন-চিয়ং নেপাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
যে, তাহার আগমনের পুর্বে নেপালরাজ অংশুবন্মা বা মং-শু-ফু-মো৷ পরলোৌকগত হইয়াছেন । 
হিউয়েন-চিয়ং ম্বয়ং নেপালে গমন করেন নাই। তিনি কান্তকুক্জে জনশ্টতিতে অবগত হন ৫ 
হার আগমনের অব্যবহিত পৃর্বেই অংশুনন্দ্ার মৃত্যু হ়্াছে,কিন্ত প্রকৃতপক্ষে অংগ্বর্্া তাহার 


পর চতুর্দশবর্ষ জীবিত ছিলেন। 
মুণ্ডেখবরীর খে।দিতলিপি। 


১। ও সংবৎস্রে ভ্রিংশতি(তমে ) কার্তিকদিবসে দ্বাবিংশতিমে 
২। অন্মিন্‌ সম্বংসরমাস ( দিব)স পূর্ববায়াং শ্রীমহাসামস্ত 

৩। মহাপ্রতীহার মহারাজে(দ)য়মেন রাজ্যে কুলপতি ভাগুদলন- 
৪। স্স দেবনিকায়ং দণ্ড(না)য়ক গোমিভটেন প্রার্থয়িত্ব। 

৫। মাতাপিক্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যা)ভিবৃদ্ধয়ে বিনীতেশ্বর মঠসমা- 
৬। বেশং মঠমেতং কারিতকং গ্রী (প্র) নারায়ণদেবকুলস্ত । 
৭.1 শ্রীমগ্ডলেশ্বর স্বামি ( পাদা ) য়া কোঠ্িকাতঃ আচন্দ্রার্ককৃসম 
৮৪ কালীয়মক্ষয়ং প্রতি(দিনং ) নৈবে্তার্থং তণ্ু,লপ্রস্থদ্বয়ং 

৯।  দ্দীপতৈল পলম্ত চো(পনি)বন্ধঃ কারিতঃ শ্রীমগুলেশ্বর 
১*। স্বামিপাদান।ং বিচ্ছিততিবি)শ্রান্ততস্ত্রসাধারণং পঞ্চাশতাং 
১১। দীনারাণাং শোব (% * ) জ ভক্তাছ্যপকরপানি 
১২। দেবনিকায়স্ দত্ত(মেত)দেবং বিদিত্বা যথ! কাল্যাধ্যাসিতি 
১৩1 বাঁপো বণিকৈর্ব্বাম (থা ) নিবদ্ধন্ত বিদ্ভাতোকার্ধ্য 
১৪1 এবমভিশ্রাবিতো৷ যো( ্েথ। ) কুর্য্যাৎ স মহাপাঁতকৈ স্সহ 
১৫৭ নরকে বসেৎ এবং ( সর্ববস্য ) ধারণায়াং অধ্য 
১৬। ও ভ তমিতি। উক্তঞ্চ 
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১৭'। (স্বদতাং পরদতাং বা) মতবাদ যুধিষ্ঠির 
১৮৭ মহীং মহীভূতাং (শ্রেষ্ঠ) দানাচ্ছে য়োইনুপালনং 
( বঞ্নৃহ্বাদ ) 
১। ৩ সন্বংসর ত্রিংশতি কার্তিকের দ্বাবিংশতি দিবস 
২। পূর্বোক্ত বর্ষমাস ও দিনে মহাসামস্ত মহাগ্রাতীহার মহারাজ 
৩। উদ্বয়সেনের রাজ্যে কুলপতি ভাগুদলন 
9। দগুনাফক গোমিভটের স্বারা দেবতুল্য শরীর রাজার নিকট প্রার্থনা করাইস্সা 
৫1 নিজের ও তদীয় মাতা পিতার পুণ্যবৃদ্ধযর্থে বিনীতেশ্বর নামক মন্দিরের 
৬1০ নিকটে এই মন্দির নারায়ণের নানাবিধ মূর্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেল$ 
৭। জীমগুলেশ্বর স্বামিপাদের নিমিত্ত চিরকাল যতদিন চক্র সুর্য উদয় হইতে খাঁকিবেন, 
৮। প্রত্যহ নৈবেস্ের নিমিভ্ত ছই প্রস্থ তণ্,ল এবং একপল ৈলের বন্দোবস্ত কর! হইল। 
৯। এবং ভ্রীমগুলের স্বামিপাদের নিমিত্ত সীমান্ত বি-্রাস্ত গ্রজা সাধারণের মধ্যে (প্রচলিত্ট 
১৯1 পধগাশদীনারেব (হৃদ্ব হইতে) অন্ন ও অন্যান্ঠ ভোজ্য উপকরণাদিরও (বন্দোবন্ঝ কর! হইলটু 
১১৯। ১২। ইহা রাজদন্ত জানিয়া সাময়িক অধ্যক্ষগণ 
১৩। ও আগন্তক বণিক্গণ এই বন্দৌবস্তের বিশ্ব উৎপাদন ন1 করে 
১৪। ইহা! শুনিয়! যে কেহ অন্যথা করিবে সে মহাঁপাতকযুক্ত হইয়! 
১৫। নরকে বাঁস করিবে 
১৬। কথিত আছে 
১৭। হে তৃপালশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! স্বদত্ত বা পরদত্ত ধন বা ভূমি যত্বের সহিত রক্ষা করা 
১৮। উচিত, কারণ দানাপেক্ষ! রক্ষণ অধিকতর শ্রেয়ঃ। 
এই খোদিতলিপির ভাষ! শুদ্ধ সংস্কত নহে। প্রথম পংক্তিতে সংবৎসর শবে অস্তঃন্থ “ব» 
স্থানে বর্গীয় “ব” ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । এইরূপ ভ্রম মহারাজাধিরাজ বর্ষবর্ধনের মধুবন, 
তাঅশাসনে প্রথম দেখা যায়। 1). 07771০এর মতে এইক্প ভ্রম উচ্চারণজনিত দোষে 
আরম্ত হয়। এইরূপ “ফারিতকং* "ন্বামিপাদানাং” *বর্ণিকৈ১৮ শ্রুতি কয়েকটি শক 
ব্যাকরণছুষ্ট । পঞ্চদশ পংক্কির শেষাংশের অসম্পূর্ণতাহেতুক কোন অর্থ হয় নাই। শ্বান- 
সংক্কান্ত তাস্রানুশীসন বা গোঁদিত লিপিমাত্রেই এক বা ততোধিক শ্লোক উক্ত থাকে। এই 
সমুদয় প্রায়ই নিষেধার্থক্ষ। . মুণ্ডেষ্বরীর খোদিতলিপিতে এইবপ একটি প্লোকের দ্বিতীগ 
চতূর্থচরণ বিছ্যামান আছে। 
মুণ্ডহ্বরীয় খোদিতলিপির লময়ে ভাঁগতের অবস্থা! 
গৌভমবুদ্ধের মহাঁপরিনির্ব্বাণের পর হইতে মুসলমান বিজয় পর্ধ্যন্ত কাল চারিভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে--১ম শিশ্তনাগ ও মৌধ্যবংশীয়গণের অধিকাঁরকাল। ২য় শকাধিকার-কাশ॥ 
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ওয় প্রাচীন ওসআাটুগণের অধিকাঁর-কাল। 8র্থ স্থানীশ্বরের হর্যবর্ধন প্রসুখ রাজপুত রাল্গগণেক্জ 
অধিকারকাল। খৃ্টপূর্বব &৪৩ বা ৪৭৭ হইতে খ্থৃষ্পুর্ব ২০৮ পর্যযস্ত মৌধ্যাঁধিকার কাল। 
ইছার পর পুর্ববতারতে মিত্র বা শুঙ্গবংশীয় ও পরে, কথবংশীয় রাঁজগণ ও ভারতের উত্তর- 
পশ্চিদ সীমান্তে যবনরাজগণ রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টপূর্বব ৭২ হইতে ৩১৯ খৃ্টাব পথ্যক্ত 
শকাধিকার কাল। এই সময়ের ইতিহাস শতাধিক খোদিতলিপির অস্তিত্ব সত্বেও অন্ধকারাচ্ছন্ন * 
বারাস্তর্ে শকাঁধিকার সন্বন্ধে কতকগুলি নৃতন তত্ব পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিবার 
চেষ্টা করিঘ। খুষ্টা্ ৩১৯ হইতে ৫৩০ পধ্যন্ত গুপ্তাধিকারকাল। প্রাচীন শুপ্তসম্রাট্গণের 
পূর্বপুরুষ মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে পকজাতীয় সম্জাটগণের সামস্তরাজ ছিলেন, তাহা সর্বববাদিসম্ত £ 
তাহার পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তও সামান্ত করপ্রদ ভূপতি ছিলেন। ঘটোংকচগ্ুপ্ডের পুত্র চত্তর গুপ্ত 
( প্রথম ) পাটলীপুন্তরর পরাক্রাস্তা লিচ্ছবিবংশের এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তীহাদে্র 
সহায়তার স্বাধীন রাজপদে উন্নত হইয়া! স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ মাঁরর্ভ করেন ও স্বীয় অভিষেকের বর্ষ 
হইতে এক অব প্রচলন করেন, ইহাই গুপ্পংবত বা গুপ্তবলভী সংবৎ নামে খ্যাত ॥ তাহার 
পর সমুদ্রতণ্ড কাবুল হইতে বঙ্গ পর্যান্ত ও নেপাল হইতে কাঞ্ী পর্য্যন্ত সমস্ত রাজগণকে 
পরাজিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন? সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রপ্তগু (দ্বিতীয়) সম্ভবত 
মধুর! ও পঞ্জাবের শক্জাতীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া তাহাকের রাঁজ্য অধিকার করেন 
ও পরে মাঁলব ও গুর্জরদেশের শকরাজ্য অধিকার করেন। চন্দ্রপ্জপ্তের পুর কুমারগুপ্ত টম) 
ভীর্ঘকাণ শান্তিতে রাজ্যভোগ করেন, তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্য্ঠপুত্র স্কন্দগুপ রাজ্য- 
প্রাপ্ত হন। এই স্বন্দগুণ্ডের রাজত্বকালে ভারতের গ্রথম হণাক্রমণ সংঘটিত হয়, হৃণযুদ্ধের 
ব্যয়-নির্বাহার্ধ মহারাজাধিরাজ স্কন্দ গুড স্বনামাক্ষিত স্ুপর্ণমুদ্রায় অর্ধাধিক তাজ মিশ্রিত, 
করিতে বাধ্য হইয়াছ্িলেন। বারংবার হৃণ-আক্রমণ এতিরোধ করিতে করিতেই তাহার 
জীবন অর্তিবাহিত হইফ়াছিল। যে জাতি প্রবল পরা ক্রান্ত রোমকসামাজ্যের ধ্বংসের কারণ, 
সেই জাতিকর্তৃকই প্রাচীন গুপ্তসামাজ্যের ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছিল । স্বন্দগুপ্তের মৃত্যুর 
পর তরীক ভ্রাতা স্থিরগুপ্ত বা পুরগুপ্ড উত্তরভারতে রাজ্য করিতে থাঁকেন। মালকে 
াঁহার্দিগের আর এক বংশ নামমন্র করপ্রদ রাজারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন । গুর্জরে তাহাদের 
প্রাদেশিক শীমনবর্তৃগণ স্বাধীনতা! অবলম্বন করিয়াছিলেন । পঞ্চনদ ও অন্তর্দবেদী সম্ভবত 
হুণগণের করতলগত হইয়াছিল। পুরগুপ্জের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য মগধে রাজত্ব 
করিতেন । তীছার সময়ে হুণজাতীঘ তোরমাঁণ উত্তরপশ্চিমতারতে এক গ্রাবলপরাক্রাস্ত 
সাজজ্য স্থাপন করেন, নরসিংহ পণ্ড বালারিত্য গর্জরাধিপতি ভঙটার্কা ও অন্তাগ্ঠ সামস্ত- 
রাজগণের সাহায্যে তোরমাণকে সিক্কুনদের পশ্চিমপারে দূর করিয়া দেন, কিস্তু তোরমাপের 
পুত্র মিহির গুল বা মিহিরকুল পুনরায় সিঞ্ধুপাঁরে আপিয়! পিতৃর!জ্য উদ্ধার করেন। নরসিংহ 
গুপ্ত বালাদিত্য যশোধর্মদেব-গামুখ সামস্তরাজগণের সাহাঁযো মিহিরগুলফে কোকুরের মহাযুদ্ধে 
পরাজিত করেন, এই বটনা সম্ভবতঃ ৫২৮ ধৃষ্টাকে সংখটিত হয় $- গিছিরপ্রপ ধৃত হন, কিন্ত 
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নযসিংহ, গুণের মাতার অন্থুগ্রছে মুক্তিলাভ করিয়া! কাশ্মীরে আসিয়া নব্রাজ্য গ্রতিঠা করেন। 


ইছার পর তিনি মাতৃগুণ্ড নামে পরিচিত হন। নরসিংহগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুণ্ড অগদিন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন; সাহার মৃত্যুর পর লশোধন্র্দেব স্বাধীনতাবলব্বনপুর্র্বক পরমেশ্বর পরম 
ভট্টারক নাচে পরিচিত হন। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ডের মৃত্যুর পর'তৎপুত্র বিষুপ্তণ্ড চক্জাদিত্য 
তাহার মগধের রাজত্ব প্রাপ্ত হন, ইনি সম্ভবতঃ যশোধন্দদেবের সামস্ত রাজ! ছিলেন। 
ইহার পর সম্ত্াট, প্রথম কুমার গুপ্তের বংশলোপ হয় ও দ্বিতীয় চন্দ্রতুণ্ডের দ্বিতীয় পুর কফ 
বা গোবিনগুপ্তের বংশোৎপর প্রথম জীবিতগুপ্ত মগধের আধিপত্য লাভ করেন। কোশলে ও 
কাশীতে সম্ভবতঃ ইহাদের অন্ত একশাখা-সন্ভৃত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ইহাদিগের ছুই 
জনের নাম পাওয়৷ গিয়াছে যখা-_বালাদিত্য ও গ্রকটাদিত্য। (২০) 

শুর্জর 'ভটর্কের বংশধরগণ স্বাধীনতা অবলগ্ন করেন। মালবে স্বনাগুপ্ড ও নরসিংহগণ 
বালাদিত্যের সমসাময়িক সামগ্তরাজ বুধগুপ্র ও ভান্ুগুপ্তের বংশধরগণ স্বাধীন হইয়াছিলেন। 
কান্চকুজে মৌখরিবংশীক্স রাঁঞ্ুপূত রাজগণ সআট্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। মৌখরিগণের সহিত 
খগধের গুপগুরাজগণের বংশামুক্রমিক বিবাদ ছিল। এই সময়ে স্থাতীশ্বরের রাজপুত রাজবংশ 
ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। খৃষ্টীপ্ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এঁ বংশের প্রভাকরবর্ধীন নামক 
একজন নরপতি সিদ্ধৃতীরস্থ হুণগণকে ও রাজপুতনার গুর্জরদিগকে পরাজিত করিয়া পরম 
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি মগধের রাজা মহ'সেনগুপ্ের ভাগিনেয়। 
প্রভাকরবর্ধনের ছুই পুত্র, রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবদ্ধন । ৬০৪ থুষ্টাবে প্রভাকরবর্ধন তাঁহার 
সাম্রাজোর উত্তরপশ্চিমসীমাস্তবাসী হুণগণকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার জো্টপুত্র রাজা- 
বদ্ধনকে প্রেরণ করেন। রাজ্যবর্ধনের অনুপস্থিতিকালে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয়। এই 
সংবাদ রাজ্যবর্ধনের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি দিগবিজয়ের আশা! পরিত্যাগ করিয়া রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাগমনপুর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 
সংবাদ আসে যে, স্তাহার ভগিনীপতি কান্তকুজরাজ গ্রহবন্্া মালবরাজকর্ৃক নিহত হইয়াছেন 
ও সাহার ভগিনী রাজ্যশ্রী সামান্ত তন্করপত্বীর গ্তায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে বাস করিতে- 
ছেন। রাজ্যবদ্ধন তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযা ত্রাপূর্ব্বক মালবরাক্রকে পর[জিত করেন, কিন্তু তিনি মালব- 
রাজের আত্মীয় গৌড়ের রাজ! শশাঙ্ককর্তৃক নিহত হন। শশাস্ক রাজ্যবর্ধনকে সন্ধির নিমিত্ত নিজ 
শিবিরে আহ্বানপূর্বক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করেন। অল্পদিন মধোই এই সংবাদ রাজ্য- 
বন্ধনের কনিষ্ঠ হর্ষবর্ধনের নিকট উপস্থিত হয়। হর্ষবর্ধন ৬০৬ খুষ্টাবধে সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। পরে তিনি তাহার অভিষেক বর্ধ হইতে এক অব প্রচলন করেন। তাহাই পরে হর্ষ- 





(২*) এই অংশ নিক্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়র্মছি__ 
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-৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা, 


সংবং নামে খ্যাত হুইয়াছে। সিংহাসন আরোহণ করিবার পর হর্ষবর্ধন তীহার ভগিনী 
রাজ্যহ্ীর উদ্ধারের জন্ত ব্যাপৃত হন। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, রাজ্যত্রী কারাগার 
হইতে পলায়ন করিয়া বিদ্ধযপর্বতে লুক্কাঁয়তা আছেন। বহু চেষ্টার পর অসভ্য বনব(সিগণের 
সাহায্যে তিনি রাজ্য ্ীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে স্থাধীশ্বরের রাজপুত সাত্রাজ্য 
সিদ্ধুনর্দীর তট হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দিল্লী হইতে প্রয়াগ পর্য্স্ত ভূমি 
ছাদের রাত্যভূক্ত ছিল ন|। ইহা তাহাদিগের অধীনস্থ মৌথরিবংশীয় রাজগণের অধীন 
ছিল। দক্ষিণে উজ্জয়িনীতে প্রাচীন গুপ্ত. সম্াটুগণের বংশধরগণ তখনও বিস্কমান ছিলেন। 
পূর্বে মগধে ও বঙ্গেও এ প্রাচীন রাজবংশসভভূত নৃপতিগণ রাজ্য করিতেছিলেন। উত্তরে বর্ধর 
ছপজাতির ক্ষমতা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। রাজ্যত্রীর উদ্ধারের পর হ্ধবর্ধন সমুদয় ভারত ফা 


করিবার কল্পন! করেন। প্রমাণ পাওয়! যাঁয় যে, পঞ্চত্রিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে 'তিনি কাম-' 


রূপ হইতে সপাদলক্ষ ও নেপাল হইতে গুসরাট্‌ পর্যন্ত সমুদয় আধ্যাবর্ শ্বীয় পদানত করেন। 
উহার দিখিঞঁয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়! যায় না,কিন্ধ ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাকে বহুকষ্টে মগধ জয় 
করিতে হইয়াছিল ও তিনি তাহার ভ্রাতৃবাতী শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই? 
আধ্যাবর্ত বিজিত হইলে হর্ষবর্ধন দক্ষিণাপগবিজয়ের চেষ্টা! করেন, কিন্ত চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় 
পুলিকেশির হ্বারা তিনি নর্শপাতটে পরাজিত হন। হর্ষবর্দনের রাজ্যকালীন ঘটনাসমূহের প্রধান 
ইতিবৃন্তলেখক টীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-চিয়ংএর বর্ণনা স্বর্গগত রজনীকান্ত গুপ্ত ভীহার 
আধ্যকীর্তি নামক পুস্তকে অনুবাদ করিয়াছেন । হিউয়েন-চিয়ং অতি অল্প সময়ের মধ্যে হর্য- 
বর্ধনের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয় উঠেন। প্রত্যাগমনকালে হর্ষবদ্দীন উহাকে রক্ষা করিবার 
জন্ত একজন সামন্ত রাজাকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ংএর 
বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সেনাপতি ভটার্কের বংশোদ্ভূত বলভীরাজগণ '্তাহার অধীনতা ,শ্বীকার 
করিয়াছিলেন। হিউয়েন-চিয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, শশাঙ্ক বৌদ্দদ্ধেষী । মধুবন ও বাশখেরা 
তাত্শাসনম্বয় হইতে জান! যায় যে, রাজ্যবর্ধন "পরম সৌগত” বা বৌদ্ধ ও হর্ষবর্ধন "পরম 
মাহেস্বর” বা শৈব ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের পিতা ও পূর্ববপুরুষগণ “পরমাদিতাভক্ত* বা 


সুর্ষ্যোপানক ছিলেন । হিউয়েনখচিয়ং হর্ষবর্ধান সনবন্ধে একটি আশ্চর্য্য আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া-. 


ছেন। হিউজ্লেন-চিয়ং যখন তাঁহার সভায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হিন্দু জৈন প্রভৃতি 
মান! মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ এই বিদেশী অমণের সহিত বিচার করিতে আমিতেন। সম্ভবতঃ 
হিউয়েন-চিয্ং ছুই একবার পরাস্ত হইয়াছিলেন, কারণ ইহার পর হর্ষবর্ধন এক আজ্ঞা প্রচার 
, করেন বে, চীনপরিত্রজকের বিরুদ্ধে যিনি কোন কথ! বলিবেন, রাজাদেশে তংক্ষণাৎ তাহার 
জিদ্্া কর্তিত হইবে । হিউদ্লেন-চিয়ংএর জীবনীলেখক লিপিবন্ধ করিয়াছেন যে, ইহার পর 
তিন্ন মতাবলদী কোন ব্যক্তিই বিচারার্থ আসিত না। বৌদ্ধ ইতিহাসকার লাম! তারানাথ এই. 
রূপ একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে হর্ধবর্ধন মুলতানের নিকট এক 
কাষ্ঠের সঙ্ঘাপাম নির্শাণ করান। তিনি এই স্থলে নানা দিগদেশ হইতে বিধর্মী পঞ্ডিতগণকে 


চে 


সন ১৩১৩] মুণ্ডেশ্বরীর খোদিতলিপি ৫৫? 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়নপুর্র্বক কেক মাস ধরিয়া তাহাদের পরিতৃপ্থি সাধন করিতেন,শেষে তিনি 
এ সংঘার[মে অগ্লিসংযোগ করিয়। কাহাদিগকে বিনাশ করেন। এইরূপে দ্বাদশ সহজ ভিন্ন 
মতাবলম্বী পণ্ডিত বিনষ্ট হন। কথিত আছ, এই ঘটনার পর পারসীক ও শকগণের ধর্ম প্রায় 
এক বংসর খোরাসানবাপী কয়েকজন তস্কবায়কতৃকি রক্ষিত হইয়াছিল । 
হর্ধবদ্ধন চীনসান্তরাজ্যের সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি এক ত্রান্গপকে দৃ্ত 
' স্বরূপ চীনদেশে, প্রেরণ করিয়াছিলেন । এ দূত ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাটুকতূ্কি প্রেরিত অস্ঠাস্ত 
দৃতগণের সহিত ভারতে প্রত্যাগমন করেন । টান দুতগণ দুই বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ৬৪৬ থুষ্টাকে চীনসম্াট, পুনরায় ব্রিংশ সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্বোর 
সা্তাযযে আরও কয়েকজন দূত প্রেরণ করেন। কিত্তৃইঙারা মগধে উপস্থিত হষ্টবার পূর্বেই 
* হ্ষবর্ধনের' মৃত্যুদ্হয়। ষ্তাহার মৃত্যুর পর তীয় মন্ত্রী অজ্জুন সিংহাসন অধিকার করেন। 
ভাহার আদেশে চীনদেশীয় দৃত্তগণের সম্পত্তি লুষ্ঠিত 'ও অশ্বারোহিগণ নিহত হয়।' প্রধান দূত 
ও তাহার সহকারী অতি কষ্টে নেপালে পলায়ন করেন । এই সময়ে তিব্বতে প্রবল পরাক্রাস্ত 
জোং-দান-গা"-পো! অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রধান দূত ওয়াংহিউয়েন-সে তাহার সাহায্যে ৪৯৭৯ 
তিব্বতীয় অশ্বারোহী ও সপ্তপহশ্র নেপালী পদাতিক সংগ্রহ করিয়৷ তীরতুক্তির গ্রাধান নগরী 
বৈশালী অধিকার করেন ও পরে অজ্ঞুনকে ঘদ্ধে পরাজিত করিয়! তাহাকে বন্দিভাবে চীনদেশে 
লইয়া যান। ইহার পর সম্ভবতঃ হর্ষবর্ধনের বংশধরগণ সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
নেপাল-বংশাবলী হইতে জান! যায় যে, রাজা বিক্রমাদিত্য উক্ত দেশ জয় করিয়া তাহার অব এ 
দেশে প্রচলন করেন। এই বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ব বিক্রমাদিতা, কারণ নেপালে 
গুপ্তসংৰৎ ও হর্ষসংবৎ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন অবের ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায় না ও 
ইহার মধ্যের দ্বিতীয়টার প্রচারক হর্ষবর্ধন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই। 
নেপাল বংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীতে গুগুন!মধারী রাজগণের নাম পাওয়া যায়, সম্তবতঃ ইহারাও 
প্রাচীন গুপ্তসআ্াটগণের বংশসম্ভৃত। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে মালব ও মগধের রাজগণ 
তাহার অধীনে করপ্রদ রাঁজা ছিলেন । মাঁলবরাঁজগণ হর্ষবঞ্ধনের পূর্বব হইতেই স্থাবীশ্বরের রাজ. 
গণের অধীন ছিলেন, কারণ মহাকবি বাণভট্রের হর্ষচরিতে দেখা যায় যে হর্ষবর্ধনের পিতা 
প্রভাকরবর্ধন ম[লবরাজের হুই পুত্র মাধব্গ্ত ও কুমারগুগ্ুকে রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের সাহ্চর্ষ্যে 
নিযুক্ত করেন। হর্ধবর্ধন মালব-মগধের গুপ্তরাজগণকে বসত স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেও 
তাহাদিগকে যথাযোগা সম্মানের সহিত হ্বরাজো প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। 
এতদ্বাতীত দেখা যায় ষে তিনি গুপ্তবংশীয় ব্যক্তিগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত রি 
স্কদদগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি তাহার হস্তিশালার অধাক্ষ ছিলেন। পর এক হ্বদগগ্ত 
বীশখেরা৷ ও মধুবন তাত্রশাসনে মহাসামস্ত মহাপ্রমাত্‌ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এ 
বংশীয় ঈশ্বরগুপ্ত নামক অপর একবাক্তি মহাক্ষপটলিক পদে গ্রতিষ্টিত  ছিলেন। 
রাঁজাবর্থনের হস্তা মালবরাঙ্গের নাম দেবগুপ্ু। ইছার নাম বীশখেরা ও মধুবন উত্তর 


৫৬ সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিকা [ ১ম সংখ্যা 


ভাত্রখাসনেই পাও! যায়। তাহার পর বোধ হয় মালন মার কখনও গুগ্তবংশীয়গণের 
অধিকারতু নত হয় না । ্ 
হিউর়েন-চিং এর বিবরণ হইতে বঙ্গের রাজ! শশ/ক্কের কতক বিবরণ পাওয়া যার। তিনি 
মহাবোধিবিগার বর্পনকালে বলিয়াছেন যে উক্ত বিহার পুর্বে সমচতুষ্কোণ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ- 
ঘিছেবী গৌড়রাল শশাঙ্ক বিহা দাধিটিত বৃদধমূর্তি স্থলে তাহার মন্ত্রীকে এক শিবলিঞ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিতে আদেশ দেন, কিন্তু বুদ্ধের পরমভক্ত এ মন্ত্রী তাহার আদেশ প্রতিপালন নখ 
করিয়া বৃদ্ধ গ্রতিষার সম্মুখে উহা গোপনার্থ এক প্রাচীর নিন্মাণ করান ও এ প্রাচীরের 
যন্থুধে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠী করেন। এই প্রাচীর ১৮৯* খুষ্ঠাব পধ্যন্ত বর্তমান ছিল৷ 
মহারাজ শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রম বিনাশ করিয়াছিলেন । ফরিদপুরে ধর্দাদিত্য নমক এক 
ঝ্বাজার তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল 10২১) এ পথ্যন্ত শশাঙ্কের ছুইটি খোদিত লিপি আবিষ্কত 
ইইয়াছে। একটা প্রাটীন রোহিতাস্থ হুর্গের নিকটে পর্বতগত্রে খোদিত আছে। রোহিতাস্ব 
বর্তমান রোহ টাস্‌গড়। অপর খোদিত লিপিটী মাদ্রাজের গঞ্জাম ঞ্লায় আবিষ্কত একটি 
ভাত্রশালন। ইহ। মহারাজাধিরাঁজ শশাঙ্কের সামস্তমহারাজ সৈশ্তভীতের দ্ানবিষয়ক লিপি। 
ইছার প্রথম তিন পংক্তি ১ 
(১) ও স্বত্তি। চতুরুদধিসলিলবীচিমেখলানিলীনায়াং সন্বীপা- 
(২) গরপত্তনবত্যা৷ বস্থন্ধরায়াং গৌণ্ডান্দে বর্মতত্রয়ে বর্তমানে । 
(৩) মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাস্ক রাজ্যে ইত্যাদি । . 
এই তাত্তরশাসন হইতে স্পষ্ট গরমাণ হইতেছে যে শশ্হ্ক ৩** গুপ্তাবে রাজ্য করিতোছিলেন। 
জুতরাং ইহ! দেখ! যাইতেছে ষে হর্ষবর্ধন রাজ্যবদ্ধনের হত্যার ত্রয়োদশ বর্ষ পরেও শশাঙ্কের 
বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রগুপ্ত এক ব্যক্কিকি ন৷ এবিষয়ে 
অনেকেই সন্দেহ করিয়াছেন। নরেন্জরগুগ্ড যে শশাঙ্কের অপর নাম ইহার ছুইটি প্রমাণ আছে 
(৯) 70 311৩7 বলেন ষে কাশ্মীরে একথানি হর্ষচরিতের পুঁথিন্তে তিনি শশাঙ্কের অপর নাম 
নরেক্সগ্ডপ্ত এই কথার উল্লেখ দোগ্নয়াছিলেন। (২) শশাঙ্কের মুদ্রা, ইহার কোনটিতে শ্রীশশান্ক 
কোনটাতে নয়েন্্রগপ্তস্ত খোদিত আছে। এই মুদ্রাগুলি অভিন্নাকার। প্রাচীন গুপ্ত সম্রাট- 
গণের মুদ্রায় এইরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। স্রাট, দ্বিতীয় চক্্রগুণ্ডের স্বর্ণ মুদ্রার কোন 
কোনটাতে রাজার সম্পূর্ণ নাম ও উপাধি খোদিত দেখা যায় যথ! £-_ 
লাম--বেশভ মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্্র প 
উপাধি--্্টবিক্রম 
কোন ফোন সুতায় রাজার লাম নাই, কিন্তু মুদ্রার আকার দেখিলে চক্ত্রগুণ্ডের অন্তান্ত মুদ্রা 
হুইক্ষে ভিন্ন বলিক়্। বোধ হয় না। খোদিত লিপি 


(১১) 109)80 &৪থথজডে, তা, সু 1. 49, 





০০০ অনভুতাচার্যের রামীয়ণ ৯? 


জয়তু জয় দিংহবিক্রম নরেঞ্দর 
ইহা হইতে অজুমান কন যায় যে রাজ্যবদ্ধনেপ হত্যাকারীর নাম নয়ে্াগুণ্ড শু তাহার 
উপাধি শ্রীশশান্ক। 

হর্ষবর্ধানের মৃত্যুর পর গাহার বিশাল সাত্রাজ্য তাহার সামস্তগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া 
পগিয়াছিল। মগধে প্রাীন গুণ্তবংশীরর আদিত্যসেন *ও পশ্চিমে সেনল।পতি ভঙটার্কের 
্ংশীম শিলান্িত্যু উপাধিধারী রাজগণ সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময্ন হইতেই 
ভারতের অবনতি আস্ত হয়। সামান্ প্রাদেশিক ভূপতিগণ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহা- 
ঝজাধিরাঞ্জ গ্রভৃতি দীর্ঘাকাঁর উপাধি গ্রহণ করিতে আরস্তভ করেন। হৃণাক্রমণে পর হইতেই 
গঞ্জনীর সুলত্বান্‌ মামুদকর্তৃক পঞ্চনদাক্রমণ পর্য/স্ত আর্ধ্যাবর্তকে পঞ্চশতাবী ব্যাপিয়া বিদেশী 
"আক্রমণ মহ কথিতে হয় নাই। কিন্তু এই ৫০* শত বৎসরে ভারত অবনতির শেষ সীমায় 
উপনীত হয়। হিন্দুস্থান যোড়শটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরল্পর গৃহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ভবিষাৎ 
দ্যসত্বের বীজ রোপণ করিতেছিল। এই সময়ে অতি প্রাচীন জৈন ধর্মের লোপ হয়। বঙ্গে 
অগধে ও মথুরায় কয়েক ঘর শ্রেঠী মাত্র এই মতাঁবলম্বী থাকে। এই লমর় হইতে (বান্বধর্শের 
অবনতি আরম্ভ এবং হিন্দুধর্শের অভ্যুদয় হয়। হ্র্ধবর্ধন স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, এবং হিন্দু ঝ 
জৈনগণকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করিতেন না, তবে তিনি ভাহাদের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন নাই। 
অুগ্ডেস্বরীর খোদিত লিপির বর্ষ শ্রীহর্য সংবৎসরের ৩০ অর্থাৎ খু টাক ৬৩৫-৩৬। হিউযনেন- চিযংএর 
লহিত হ্্ষবর্ধনের সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে ইহা! খোদিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতে শুপ্- 
ংবৎ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের তাআ্শাসনে শেষ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইঞ্থার পর ৩** বংনর পর্যযস্ 
ইহ! নেপালের পার্ধতাভূমিতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। পরে তথায় প্রীহর্থ সংবৎসর ও নৰ 
প্রচলিত নেওয়ার বা নেপালী সংবৎসর ইহার স্থান অধিকার করে। পশ্চিমে বলভীরাজগণ 
খুছীয় অ্টম শতাব্দী পধ্যস্ত ব্যবহার করিয়াছেন দেখ। ধায় এই সংবৎ থুষ্টীর দশম শতাকীতেও 

ইহা কিছুকাল বলভীসংবৎ নামে এচলিত ছিল। (২২) 


অন্ভতাচার্য্যের রামায়ণ 


অকটুতাচাধ্য সপ্তকাঁও রামায়ণ রচন| করেন উহার মধ্যে অযোধ্য!, জরণ্য ও উত্ধিব 
কাণ্ড আমাদের হন্তগত হুইয়াছে। বাকী চারিকাণ্ড পাওয়া বাইতেছে দ!। উক্ত কাতর 
একজক্র করিলে উহু! কৃত্তিবাসের সমুদয় রামার়ণ অপেক্ষ অনেক বড় হয়। উত্তরফাণ্ড অতি 
বৃহৎ। উহ্বাতে বিস্তর অগ্রাসজিক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে । কবির প্রকৃত নাম, 

(২২) এই খোদিত লিপির গুণ্ত অক্ষরগুলি ডাক্তার স্নক, মহাদহোপাধ্যায় জীবুক্ত না শানী ও পতি 
পমুক্ত বিগেদবিষ্ারী বিদ্যাবিনোষের সাঁহাথ্যে উদ্ধায় ফষরিয়াছি । 


৫৮ সাহিত্য পরিষত্-পত্রিক [ ১ম সংখা 


বাসস্থান ও সময়ের কথ! জানিতে পারি নাই। আদি, কিছিন্ধ্যা, নুর ও বাঙ্কাকাণ্ড 
হস্তগত হইলে হয তর সকল বিষয় জানিতে পারিব। “্অড়ুতের ফঠে বসে আপনি 
সর্ব": এই কবিতাংশ পাঠ করিলে "অদ্ভুত ধে কবির নাম তাহা। স্পষ্ট বোধ হয়। 
হানে গানে *অদ্ভুত নরমিংহ বলে” "অন্তুত মাধব ভণে” প্নীলমাধব ভে” ইত্যাদি ভণিত। 
দুষ্ট হয়। ইহাতে কবির নাম নির্ণয়ে গোল উপস্থিত হয়। মালদহ জেলায় একটা রীতি 
আহে, ওস্তাদ নিজে গান রচন1| করিয়া কখন কখন শিষ্যদিগের নামের ভণিতা দিয়] 
থখাকেন। এস্বলে যদি তাহ! হইয়া থাকে, তবে কবির একুত নাম অদ্ভুত। নরমিংহ, 
নীলমাধব ও মাধব অদ্ভুতের শিষ্য। 

কবি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা অস্ঠাঁপি এতদ্‌ অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে, তজ্জন্ত কবিকে মালদহ জেলার লোক বলিতে ইচ্ছা! হয়, কিন্ত তিনি বে 
সামদহ জেলারই লোক ছিলেন, ইহা! সাহস করিয়া বল| যায় না। মালদহ জেলার 
ভাষায় ঝা, বঙ্গ ও বেহারের ভাষার শব্দ গ্রচুর পরিমাণে দুষ্ট হয়। সুতরাং ভাষা দেখিয়! 
অদ্ভুতাচাধ্যের বাদস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। কবি স্ত্রীলোকদিগকে কোচা দিয়া কাপড় 
পরাইয়াছেন। সীতাদেবী কোচ! দিয়া কাপড় পকন আর ন! পরুন, কবির দেশের 
সন্্রাস্ত মহিলাগণ যে তদ্রুপ কাপড় পরিত্তেন, ইহ অনুমান করিতে পার! যায়। বজগদেশের 
ফোন্‌ অংশের স্ত্রীলোকের! কোচ। দিয় কাপড় পরিয় থাকেন, তাহ! জানি না॥। *এবাই 
এবাই বুলি পালায় নারীগণ”, “পানাই পাএ দিয় রাম আসিল! মন্দিরে” এই ছুইটা পদ্ভ 
দেখিয়া কেহ কবির বাসস্থান নির্ণর করিতে পারিবেন কি না জানি না। রচন! দেখিলে 
বোধ হুয় অন্ভুতাচারধ্য কৃত্তিবাসের পরবর্তী লোক । আমর! ষে তিন কাও পাইয়াছি, উহার 
মধ্যে অযোধ্যাকাওড ১১৮২ সালে, অরণ্যকাও্ ১২১৮ সালে ও উত্তরকাণ্ড ১১৫ সালে 
হুম্তলিখিত হুইয়াছে। কবি যে, ত্তাহার অনেক পূর্ধবন্তা, তাহাতে সন্দেহ নাই। “করিলেন, 
গুনিলেন” প্রভৃতির স্থানে “করিলেনস্ত, থাইলেন্ত* প্রভৃতি এবং “করিলাম, শুনিলাম” 
্রস্থৃতির স্থানে পকরিলাঙ, শুনিলাঙ” প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের অনুমান হর, 
কবি চৈতস্তদেবের নিকটবর্তী সময়ের পোক। 

ফবিত্বাংশে তুলন! করিলে অদ্ভুচাচার্ষ্যের অপেক্ষ। কৃত্তিবামকে উচ্চ আসন প্রদান 
করিতে হয়। অস্তুতাচার্য্যের শব্দাড়ম্বর বড় বেশী, কিন্তু রচনায় গ্রসাদগুণের অভাব দৃষ্ট হয়। 
ক্কত্তিবাসের রচনায় এ্রসাদ ও মাধুর্ধ্য গুণ যেন উথলিয়! পড়িতেছে। কান্াইবার ও 
হাসাইবার ক্ষমতা কৃত্তিবাসের প্রধান গুণ। আমর! অদ্ভুাচার্ষ্যের গ্রস্থের কোন কোন 
স্থান উদ্ধত করিতেছি । 

প্রাজা বোলে লেহ মোকে শ্রীরামের ঘরে । কেকর়ী দেখিএঠ। মুক্ডি কাপিছে। অন্তরে ॥ 

প্রিয়পুজ রাম মোর নয়নের ভারা । পাপিনী ডুবাইলে মোর মাণিকের ভার! ॥ 

প্রাঁণটী থাকিবে মোর কার প্রাণে চাঞ। ধুলিতে পড়িল! রাঁজ| চৈত্ত হয়িঞা ॥ 


সন ১৩১৩] অন্ভুতাচার্য্ের রামায়ণ ৫৯৫ 


দেশি মহাদেবীগণে বেড়িল গিঞা পাশে । কেছে। জল দেয় কেহ করএ খাভালে ॥ 
শোকেতে কৌশল্যাদেবী কান্দে উচ্চস্বরে । ক্রোধ করি রাজাকে লাগিল গর্জিবারে 8 
অন্ত $ | 
*নীত। সীত। বুলি রাঁম ডাকেন উচ্চন্বরে। হাহাকার শখ হল অমরনগরে ॥ 
রাম বোলেন শুন ভাই গ্রাণের লক্ষণ। ফল আনিবারে গেল। সীত! হেন লয় মন, 
গড় দিএা বনে গেল ভাই ছুইজন। চতুর্দিকে বন গ্রভূ করে নিরীক্ষণ ॥. 
দীতাকে ন। দেখেন প্রভু বনের ভিতর। গোদাবরীর তীরে গেলেন ছুই সহোদর ॥ 
তুর্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ। সীতাকে ন! দেখি গ্রভূর আকুল জীবন ॥ 
[াম বোলেন গোদাবরী কর অবধানে। তুমি জান সীতা আমার নিল কোন্‌ জনে ।, 
নাম শুদ্ধি কুরেন নদী না দেয় উত্তর। গলাগলি ধরি কান্দে ছুই মহোদর ॥ 
তরুলতা আদি পশুপর্গীক শুদ্ধি করি। তোমরা জান কোথ| গেল অনক-ঝিয্ারি ৪, 
রামচন্দ্র পুছেন কেহ ন| দেয় উত্তর 
“ইহার সঙ্গে যদি কৃন্তিবাসের 
*বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে। তুলিতে না পারি সীত| সদ মনে জাগে ॥৮ 
ইত্যাদির তুলন! কর! যায়, তাহা হইলে কৃত্তিবাদকে কবিত্বের উচ্চ আসন দিতে হয়। 
অন্তত্র 


নাচাড়ি বরাড়িরাগ--একতাল' 
সীতার বিলাপ 


মোর প্রভৃর বেখিত ভাই, লক্ষণ হের রে ঝাঁট আই» 
ঝাট আয় লক্ষ্মণ আগবাড় ঝাট। 
হরাচার নারীচোর, কলঙ্ক রাখিল মোর, 
তুমি বেড়িঞ| রাবণার মুণ্ড কাট ॥ 
তুমি বুলিলে যত বোল, মুই না কৈন্গ উতরোল, 
ন। গুনিনু তোমার মন্ত্রণা 
ঘুরহনে বাহির হইতে, তুলিঞা লইল রথে, 
মোকে চুরি করি নিএগা যায় রাবণ! & 
এই রাষান্বণের সর্বাংশ বরাড়ি, পঠমঞ্জরী, কামোদ প্রভৃতি রাগে গীত হইত। গারনের 
মুখে ন! শুনিলে ইহার মাধুর্যের উপলদ্ধি হইতে পারে না। এন্থে পরার, জ্রিপদী, একাবলী * 
প্রস্ৃতির নাম নাই, তৎপরিবর্তে দীর্ঘচ্ছন্দ, দোভালী, একতালী প্রভৃতি নাম আছে? 
নাচাড়ি গীত. কাঁহাকে বলে তাহ! জানি না। অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা এন্থেই নাড়ির 


নাম তুষ্ট হয়। 


০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা: চিন দজ 


গোতালীছন্দ__. 
পালাইল কাগ্ধরাতি, সলিল হইল চঞ্জোতি 
পর্বতের নিকটে গাছের তলা, জাগিঞ। আকুল বিগ জালা 
জগতমাত| জনকছুহিতা, অরণ্যে আনিয়! হারাইনু সীতা 
করুণ! করেন লক্ষণকোলে রঘুপতি, অদ্ভুতাচাধ্যের মধুরভাননভীট 
রামচজ্দ্রের শয়নসনিরে গমল-- 
চান্দোর। টানায় তারা ঘরের ভিতর। বিচিত্র পালস্ক গাড়ে অতি মনোহর & 
পালক্কের উপরে বিচিত্র বিছানে। নেতের বালিন দিল সিতানে পৈথানে ॥ 
ঝাপাতে হীরা শোভে উত্তম থোপন1 । গজমুকুতা। তাতে লাগিয়াছে ঝন ঝনা & 
নানাবিধ পুষ্প ফেলে শধ্যার উপর। পুপ্পের মধ্যে ক্রীড়া করে লুন্ধ ভ্রমন্র॥ : 
কপূর তাঝুল খুইল কম্ত,রী চনান। পক্কায় সন্দেশ সথী থুইল ততক্ষণ ॥ 
সুবর্ণ ভূঙ্গারে থুইলেন সুশীতল জল। শর্করা সহিত থুইল| মিঠ৷ নারীকল ॥ 
ঘনাবর্ত হগ্ধ থুইলেন কটোরা পুরাঁপ। ভক্ষণ করিবেন আসি লঙ্ষমানারায়ণ॥ 
সজ্জা নির্দ্াইয়া সখী দিলেন সাদরে । পানাই পাত্র দিঞ প্রভু আইল মন্দিরে |" 
ন্যুনপদতা ও অধিকপদতাঁর সংখ্যা অনেক। এই রামায়ণ যখন গীত হইত, তখন 
স্ুনপদত। ও অধিকপদতা দোষের মধ্যে গণ্য। স্থানে স্থানে অমিল পন্ভের সংখ্যা কত 
বিস্তর । যথা” | ৪ 
রাম বলিলেন শুন জনকঝিরারি 
তোমার মনোহিত পুরী নির্শাইলাঙ আমি । 
মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ভাষার যত বাঁড়িবে, ভাষার তত উন্নতি হইবে। পুরাতন 
কাঙ্ালার মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা যেন এখনকার বাঙ্গালার জপেক্ষ! অল্প ছিল ন!। 
(ক) “শুনি আনন্দিত রাজ। আপনে পাপরে।” 
“আপনে পাসরে” এইরূপ ভাৰ এখনকার পণ্তগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া ফাঁস ন। 
€খ) “তারা মনধরিলে মের নাহিক নিস্তার ।” 
শমনধরিলেন” কথাটার অর্থ বোধ হয় মনে মনে অসম্তষ্ঠ হওয়া । 
গে) “প্রজার কৃষ্কার শক উঠিল গভীর” 
এই “কৃঙ্কার” শব্দটা কালিশীক শোর ন্তায়। ইহার অর্থ এই যে, কি করিব, কোথাক 
সাইব এইরূপ ক্রনান ব্বনি। 
€(ঘ) আমার বাপ তোঁর ঘরের করেন পালন। 
তে কারণে তোর-ঘরের.রছেত জীবন। 
এই পণ্তটী পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গলাঘ আদি “ধর” শব হইতেই 
খেন পদিগের" বি5ক্তির উৎপত্তি হইক্সাছে। নুধীগণ এ বিষে বিবেচন। করিয়! দেখিষেন ॥ 


৮ সন ১৩১৩ ]  অস্ুতাচার্য্যের রামীয়ণ ১ 
(৪) *তা সতাকে শুদ্ধিকয়ে রা! দশানন। ৮ 
*. , কহ কহ নারীগণ স্বরূপ উত্তর ।” 
অন্ৃতাচার্যের রামীরণের বহস্থলে “*জিজ্ঞাস! করে” অর্থে *তদ্ধিকরে" কথাটা ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এই শুদ্ধিকরে কথা হইতেই বিভিন্নকাল ও পুরুষে *স্ুধায়” প্ন্ধাইল” প্রভৃতি 
ক্রিয়া পদের উদয় হইয়াছে । এ গ্রন্থের অনেক স্থলে সমোদর,ত্বরাত্বরি শের ব্যবহার আছে। 
£৫ই ছুই শব হইতে আধুনিক বা্গলার সৌসর ও তাড়াতাড়ি কথার উৎপত্তি হুইয়াছে। 
কবির সময়ে যেন মুললমানের! বলপূর্বাক- হিন্দুদিগেক্র জাতি লইতে চেষ্টা! কয়িত। 
এমম স্থলে প্রাযশ্চিত করিয়া! জাতিতে উঠিবার ব্যবস্থা না থাকিলে হিন্দুর সংখ্যা 9 রি 
কমিয়া যাইত । কবি বলিতেছেন।__ 
প্বল করি জাতি যদি লএত ঘবনে। 
ছয়গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে ॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পাএ মেইজন। 
মুনির কথ! শুনি হাসেন দেব নারায়ণ ॥ 
ছয় পুরুষ পর্যাস্ত ব্রন্মভেজ নাহিছাড়ে। 
নিবেদন কৈন্ু প্রভূ তোমার নিয়ড়ে ॥ 
ব্র্গতেজ সমতেজ নাহি ত্রিতুবনে। 
ত্রক্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভঙ্ষণে ॥৮ 
কবির শাল্তজ্ঞান অতি গভীর ছিল। রামায়ণের মধ্যে তিনি তাহার এচুর পরিচয় 
দান করিয়াছেন। অনেক লোকগ্রচলিত কথাও শান্ত্রেরপরিচ্ছদে সম্জিত করিয়া! রামায়ণে 
প্রবেশ করাইয়াছেন। কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদপিত হইল। 
(৯) ইন্দ্র বৃত্রবধ করিলে তাহাকে ব্র্মহৃত্য। স্পর্শ করে। ইচ্জ বন্ষহত্যাকে তিন অংশ 
করিয়। জলে, বৃক্ষে ও রজন্বল! নারীতে স্থাপন করেন। 
“তিন ঢেউন দিয়া যদি ঘরে আনে জনন 
এক অংশ বন্গহত্য। গ্রবেশে তার ঘর 
তিন ঢেউ দিঞা জল আনিতে উচিত হয়। 
গঙ্গাজলে ন! দিবে ঢেউ কছিলাঙ নিশ্চয় ॥ 
উত্তম জনকে গাছে চড়িতে উচিত না হয়। 
তবে যদি গাছে চটে আছে তার নির্ণনন ॥ 
উঠিতে নাস্বিতে করে ছয় নমস্কার 
গরদক্ষিণ করি গাছেক করে আগুসার ॥ 
দত্ত করিস যেবা গাঁছের উপর চড়ে। 
এক অংশ ব্রহ্ষহত্য! ধরে তার ঘাড়ে ৪ 
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(২) কবি বলিতেছেন, গরুড় যখন স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করেন, তখন মুকুর্তকাল 
সরোধর তীয়ে বাস করিয়াছিলেন, সে জন্ত কদস্ব বৃক্ষ মরে ন|। 
*ষুহূর্ত রহিল! পক্ষী সরোবর তীরে। 
তথির কারণে কদন্ব বৃক্ষ নাহি মরে ॥” 
(৩)শুদ্র তপস্বী শম্বককে বধ করিবার সময় রাম তাহাকে বরদান করিতেছেন। 
প্রাম বোলেন তপন্বী তোকে দিলাও বরদান। 
আহীড়ি হঞ। রাঢ়দেশে হউক উপাদান ।৮ 
(৪)ঞ্জামের বনবাসের পর দশরথ বিংশতি দিন পথ্যস্ত অনাহারে থাকিয়া! গ্রাণত্যাগ 
করেন, ইহা! কোন্‌ পুরাণের অভিমত জানি ন|। 
*বিংশতি দিন পর্য্যন্ত বাপ ছিল। অনাহারে। 
রাম সীত! বুলি তনু ছাঁড়িলেন এছি ঘরে ॥৮ 
(€) কবির বিশ্বাস ছিল, অশ্বমেধ যজ্ঞ যে অশ্শ নিহত হইত খধিগণ তাহার জীবন 
দান করাতিন। 
“ঘোড়ার অস্থির উপরে ব্রহ্ম! কৈল জল সুপ্রোক্ষণ। 
পুনরপি ঘোড়া জিঞ। উঠে ততক্ষণ ॥৮ 
(৬) কাকপ। নগরে বিকট দৈত্য বাদ করিত, লক্ষণ সেই দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া 
লক্ষৌনগর স্থাপন করেন। . কবি বলেন লক্ষৌ গণ্ডকী নদীর তীরস্থ। 
পগঞগ্কী নদীর তীরে স্থান মনোহর। 
লক্ষণে করি বলে তাকে নকল সহর ॥৮ 
(৭) সতী যজ্ঞ দেখিতে গেলে প্রথমে প্রস্থতিই মতীকে অবক্তা করেন। কৰি 
কোথায় এই কথ। পাইলেন, কেহ কি ইহা! বলিতে পারেন। 
(৮) কবি সীতার বনবাসের কারণ এইরূপ বর্ণন! করেন। 
“এইমত সভ| করি বলিল নারায়ণ। হেনকালে বোলেন রাম সভার সদন ॥ 
ম্নাম বোলেন পাত্র মিত্র শুনিবে বচন। একবাক্য বলি আমি তাথে দেহ মন ॥ 
আমি লক্ষ্মণ সীতা নিঞ্াছিলাম বনে। তার নাকি ভাল মন্দ কথ! কহে কোন জনে & 
এতেক বলিল! যদি কমললোচন। হাহাকার করি উঠে যত দেবগণ ॥ 
প্রঞ্জাগণ বলে শুন রাম নারার়ণ। আম। সমকে এত কথা পুছ কি কারণ ॥ 
ত্রেতাযুগে রাজ্যপান লত্য সমসর। তোমাকে মন্দবোলে প্রভূ কে আছে পামর ॥ 
রাম বোলেন গ্রজ। তোমরা আমার দিব্লাগে। মিথ্যা না কছিও সত্য কহিও 
আমার আগে? 
এতেক পুছিলা যদি কমললোচন। বেদগর্ভ ভদ্রমুনি বোলে সভার সদন ॥ 
ম্ভার ভিতর ভার সুখ প্রথর। . বলিতে লাগিল পাপী সভার ভিতর ॥ 
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হাস্থে বারে এই কথ! পুছ সভার সদন। সন্কোচ না করে গ্রজ। শুন লারার়ণ ॥ 
*সর্ধলোফে বোলে তোমাক গনিত কৈলে কর্ম। জানিলে ন কছিলে হয় গরম অধর্প ॥ 
ভাতিজ। বধূ না ছাঁড়িল পাপিষ্ঠ রাব। দশষাদ ছিল! মাতা তাহার সদন॥ 


নীতাকে লঞ| ঘর তুমি কর নারায়ণ তে কারণে মন্দ তোমাক বলে প্রজাগণ ॥ 


লভা ভঙ্গ হৈল সবে গেল! নিজ ঘরে । ছুঃখী হঞ| যান রাম বাজারে বাজারে ॥ 
রাজপথে দেখা হৈল দোসাদের সনে। রাম বোলেন দোমাদ গুন আমার বচনে ॥ 
, মিথ্যা না কহিবে কহ স্বরূপ বচন। সীতার ভালমন্দ নাকি বোলে কোনজন ॥ 

* ভয় পাইঞা৷ দোসাদ বলে করি যোড়ছাত। কি কারণে পুছ মোকে দেব রঘুনাথ ॥ 
রাম বলেন দোসাদ ভয় না করিহু মনে। নিশ্চয় কহিবে মন্দ বোলে কোন জনে ॥ 
আশ্বাস পাইঞ| পৌসাদ বলে আরবার। মন দিয়! শুন প্রভু আজিকার সমাচার ॥ 
এহিগ্রামের বাহির আছে গ্রামের ম'গুল। ছুই স্ত্রীপুরুষে ভত.দ লাগিণ কন'ল॥ 
মণ্ডলে বোলে মাগী তুই না করিস মৌর কাম। মনে তাবিঞ বুঝ আমি নহি রাম ॥ 
ইহার পর ভগিনীদের অন্থরোধে সীতা রাবণের মুন্তি অস্কিত করেন, সেই মৃত্তি' না মুছিক় 

ভছ্পরি নিদ্রিত হন। রাম আসিয়৷ তদবস্থায় সীতাকে দেখিতে পান। সরোবরের ধারে 
গিয়। রজকের মুখেও শুনিতে পান যে সে তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে তুই কি আমাকে 
রাম পাইয়াছিস্? রাম আর সহা করিতে না পারিয়। সীতাকে বনবাসে €গ্ররণ করেন। 
জানি না কবি এত কথা কোণা হইতে সংগ্রহ করিলেন। 
(৯) রাম ন্বর্ণমুগের অদ্েষণে গেলে দেবগণ চক্রান্ত করির়। এই শব করেন যে প্লগ্ণ 
শীত এস আমার প্রাণ যায়” অন্তান্ত গ্রন্থে আছে, মুসুষু মারীচই এই শব্ধ করে। 
এই রামার়ণের কোন কোন স্থানের ভাষার সহ কত্তিবাসের ভাষার সমত। 
দৃষ্ট হয়। যথ।-_ 
(ক) হেন বাক্য হৈল বদি কেকয়ীর তুণ্ডে। 
আকাশ ভালিয়৷ পড়ে দশরথের মুণ্ডে॥ 
(খ) শ্রীরামের রাজ্য দিতে পিতার ছৈল মম। 
কৈকেক়ী পাষণ্ড পাড়ি রামে পাঠায় বন ॥ 
এ গ্রন্থের অনেকস্থলে কর্তৃকারকে এ বিভক্তি হইয়াছে । কেস্থানে ক, তে স্থানে ত 
এক্ধপ প্রয়োগ ও বথেষ্ট। 
স্থানে স্থানে নুতন ধরণের ক্রিয়াপদ দৃষ্ট হয়।  . 
(ক) কলমী কলসী ঘ্বত ষজ্ঞকুণ্ডে হুনে 
€(খ) অগ্ুদেশ বাঞ। রাজা জিনিতাহ ছেলে। 
রাজ্য বসাইতাও আমি দ্রিনি বাহুবলে ॥ 
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€গ) মুই জঙ্গি জানি হবে গ্রমাদ ঘটন। 
তবে মৃগ গ্রভূর কাছে চাহিসু কিকারণ॥ 
(ঘ) মাত। নব বধূসঙ্গে লইতাছ তথা। 
কেনে বা রামের হোতা এতেক অবস্থা ॥ 
[ংলিঙ্গের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অন্তর্যামিনী প্রভূ জানি না সকল। 
ছিন্দীর ভারযুক্ত ক্রিয়াপদ--_ 
“নারদ বোলেন যম ছাড়ি অন্যকে নাহি জিনি।” 
হিন্দীর "নাহিজি না”, *নাহিক রণ” যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, নাহিঞ্জিনিও সেইভাবে ব্যবঙ্ধ 
হইয়াছে । এখনকার বাঙ্গালায় আর এ ভাব দৃষ্ট হয় না। 
পুরাতন বাঙ্গালায় শব্দের উত্তর অনার্দরে “অ।” প্রত্যয় হইত। দেব) শতভাগ, অভাগ, 
রাক্ষস, অন্থর, পামর প্রতৃতি শব্দ অনা :র দেবা, হতভাগা, অভাগা, রাক্ষসা, অন্ুুরা ও 
পাঁমর! শব্ব ব্যবষত হইয়াছে । এখনকার ব্যাকরণে এই স্থজ্্রটী বনান উচিত। 
বাঙ্গাগীর যুদ্ধবর্ণনা পাঠ করিলে হান্তের উদয় হয়। ক্ৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচাঁধ্য যুদ্ধের 
থে সঙ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন বীরগণ যুদ্ধ করিতে 
যাইতেছে না, বিবাহ কগিতে যাইতেছে । করুণরপ ব্ণনায় বাঙ্গালীকবির ক্ষমত। আছে, 
কিন্ত প্রকৃত উদাত্ত বর্ণনায় বাঙ্ধালার কবিগণ সম্পূর্ণ অক্ষম। লোহিততুরঙারোহী 
পেনাপতি দোণাচার্যের শেষদিবসের লোকাতীত বীরত্ব এবং লঙ্কাসমরে রামচন্দ্েক 
একদিনের যে যুদ্ধ দেখিয়। বীরকেশরী লক্ণেরও বিস্ময় জন্মিয়াছিল, সমুদয় বাঙলা গ্রন্থ 
ঘাটিয়্াও তাহার ছায়। পাওয়া যায় ন|। 
যাহ! হউক, যাহা নাই তাহার জন্য আাঞ্ষেপ করিয়া কি হইবে। গ্রস্থখানি প্রাচীন 
স্থতরাং রক্ষণীয়। পূর্বে বাঙ্গলার ভাষা তেমন ছিল, তাহা জ্রানার জন্ত এ গ্রস্থের 
উপাদেয়তা আছে। 
শ্ীরজনীকান্ত চক্রবর্তী 


" শন ১৩১৩] প্রাচীন শ্রন্থোদ্ধার ৬৫ 


প্রাচীন গ্রস্থোদ্ধার 
সৃর্ধ্যের পাঁচালী 


নবীলত্বের সর্ধ প্রকার গৌরব প্রধানতঃ গ্রাচীনত্বের উপরই স্থগ্রতিঠিত। বর্তমানে 
*টটুন্নতিশীলা ব্গভাষার সম্যক পর্যালোচনা করিতে হইলে সুদুর অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেগ 
অব্্ন্তাবী। শাহা'র লে, কতিপয় শ্রন্ধাস্প্ মনীষীর একাস্তিক ঠেষ্টান্স, অতীতের তমর্সাবৃভ 

* গর্ডাভান্তরস্থ বছর" কছুমূল্য রক্কবরাজির ঈবুজ্জল হাতি আশু-মেঘ-এুক এশিকলাঁর ভুনির্দল 

প্রসতার স্ঠায় লোক-চক্ষু-গোচর হইয়াছে ও নিঠ্য হইতেছে । ইহা অতীব সৌভাগ্যের বিষয় 
*সনেহ নাই। কিন্তু সেই সকল লুপ্তপ্রায় রত্বরাঙ্জির প্র1চূর্যের তুলনায় এ আবিষ্কার যে 
নিতান্ত নগণা, ভাতা স্বভাবতঃই স্বীকার্ধ্য। সুতরাং এ ক্ষেত্র মহান্‌ ও ক্ষুদ্রের সমবেত শক্তি 
ও চেষ্টা অন্ত বাঞ্ছনীয় । আমাঞ্গের গ্তায় নগণ্য ব্যক্তিও তাই এ পৰিএতম কার্যে ব্যাপৃত 
আছে। অগ্ক আমাদের আংশিক কতকাণ্যতার একতম চিহ্ন সহদয় পাঠক-সমক্ষে 
উপস্থাপিত হইল । বিশেষতঃ হুর্যের মাহাত্ম্যবিষয়ক গ্রন্থ বন্নভাষায় অতি অল্প, এ কারণ 
এই গ্রন্থথানি আলোচনার যোগ্য | 

সম্প্রতি কবি ব্লামজীবন ভট্টাচাধ্য বিগ্যাভষণকৃত পহুষ্যের পাঞ্চালী” নামক একখানি 
প্রাচীন ন্থের কয়েকখ্ড গ্রতিলিপি আমাদের হস্তগণ্ড হইয়াছে । ভগ্মধ্যে থে প্াভিলিপিখানি- 
সর্বাপেক্ষা গাটান (১০৯ বৎসর পুব্ে লিখিত) তাহাই বক্ষামাণ প্রবন্ধে আমুল 
সম্কলিত হইল এবং অপর পুথিগুলি পাঠ মিলাইবার জন্ত ব্যবন্থত হইট়্াছে। 

সুর্যের পাঞ্চালী'খানি ১৬১১ শকাঞে বিরচিত) আজকাল ১৮২৮ শকাঙ চলিতেছে, 
স্থতরাং এ পুঁথিখানি ২১৭ বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া 'সাসিতেছে । ইহা গ্রন্থের গৌরবের 
নমুহপরিচায়ক বটে। কবি রামজীবন আনুমানিক ১৫৮৭-১৪৯* শকে চট্টগ্রাম কেলার 
বাশখালী থানার অন্তর্গত “রাণীগ্রাম” নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৫ শকাবে 
বিরচিত কবিবরের 'মনস-মঙ্গল' লামক আর একখানি ঠবৃহৎ গ্রশ্ দৃষ্ট হয়। উহা পাঠে 
জানা যায়, কবির পিতার নাম 'গঙ্গারাম' ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম “নারায়ণ, ; এতত্যতীত কবির 
অগ্জ পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তাহার কোলও বংশধর অগ্কাপি বর্তমান আছেন কি না 
আমরা অবগত নহি। এম্থলে ইহা বলা আবশ্ঠক, "সুর্যের পাঞ্চালী খচলাকাঁলে কৰি 
“বিস্তাভূষণ উপাধি পান নাই ) 'মনলা-মঙ্গল: গ্রন্থেই সাহার উক্ত উপাধিষুক্ত ভুনিত৷ পরিলক্ষিত . 
ইইয়া থাকে । , 

প্রাগুক্ত গ্রন্থথানির পরাগ্ক সংখ্যা দশটটী মাত্র। ঘল| বাছল্য, সমগ্র পুরঁথিখানি অতি প্রাচীন 
কাগজে অনুলিপিকৃত। তখন যে “ক্ষল” টানিবার অগ্তুত প্রণালী “মিস্তার, প্রচলিত ছিল, 
তাহার চিহ্ঃ এখনও গ্রন্থে স্পষ্ট বিগ্তমান আছে। গ্রস্থথ্থনির মধ্যে ঈ, উ, য, ষ, ল, এর 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


ব্যবহার অতি অপ্পই দৃষ্ট হয়। এমন কি উএর ব্যবহার একবারেই নাই। থ “স্থানে ভ, 
য়। এর স্থানে আ, এবং আমি, ভুমি, আরা, তোমরা শকের স্থলে যথাক্রমে গ্রাকৃতিক আঙ্গি, 
তুদ্দি, আর্খরা, তোক্ষরা শব প্রায় সর্বর ব্যবহৃত, হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত বিভ্ত'যাদির এমন 
কশুকণ্ডল অভিনব প্রয়োগ আছে, যাহা বৈয়াকরণগণের অন্রপাতব্য । 

পাঠাস্তর বাতীত কোনও 'রাটীন গ্রন্থের বিশ্তুদ্ধত। সম্যক্‌ রক্ষিত হয় না, কিন্তু গ্রন্থকার 
'অভিন্ন ব্যক্তি ভইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিলিপিকারগণের প্রগল্ভতায় কোন 
গ্াচীন পুঁথির পাঠান্তরসংগ্রহে, পরস্পর সামবান্ত বিধান যে কতদুর দুরঁত ব্যাপার তাহ! 
হুক্তভোগিমান্তই অবগত আছেন । একে প্রাচীন বঙ্গাক্ষর বর্তসার্নের তুলনায় বহুলাংশে 
শ্বতগ্র, তাহাতে আবার এরতিলিপিকারগণের এরূপ যথেচ্ছাবাবহার সাঁদারণ-ধৈর্যোব সীমাকে 
অতিক্রম করে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থসন্কলন কার্যেও আমাদিগকে এরূপ অন্ুবিধা তোগ করিতে 
হইয়াছে ভাতা বলা বাঁছুল্য মান । যাঁঠা হউক, এক্ষণে গ্রন্থখানির দ্বারা প্রাচীন সাঁতিতাসেবি- 
গণের ব্নিমাত্র সাভাষ্য হইলেই সকল এম সার্থক জ্ঞান করিব। 

বিরাম চিহ্নাদির যেগাঁনে যেরূপ ব্যবহার ও শাঁকার দৃষ্ট হয়, তাহাই অবিকল সন্কলিত 
হউল। এক্ষণে গ্রন্থের গুণা গুণবিচাবের ভার গুগ্রাহী সহৃদয় পাঠকের উপর ন্তস্ত করি? 


গ্রন্থখানি উপস্থিত করিতেছি । 


প্রীজীবেক্দ্রকুমার দত্ত । 


অথ শুর্যের পাঞ্চালি। 


'প্রণমূুছো। শরশ্মতি চরণ জুগল। 

একে একে প্রণমহে। (১) দেবত। শকল ॥ 
ইষ্টদেব প্রণর্মহে। মনে মোহারল্গে (২)। 
আনন্দে জনক বন্দো জননির শঙ্গে ॥ 
গুরূপদ্জুগ বন্দে। পরম শস্তোশে (৩)। 
তান শ্রিয়! প্রপমোহ মনের হরিশে ॥ 
করজোরে প্রনমোহ মমাপ্রজ ছাত্র। 

ইউ মিত্র প্রণমোহ আছে জথ তর ॥ 
কবিগণ প্রণমহো। মনে নাই (৪) বুদ্ধ! 
যুদ্ধ দেখিলে পদ করিবেক যুদ্ধ ॥ 





১। বন্দ মুই পাঠাস্তর। ২। মনের 
অরঙে--এ। 


৩ পরম বিশেষে । &। হ্ছা-ই। 


জেঈ ভাই প্রণমহো দিজ বয়োশ্রেষ্ঠ | 
দিনাধিক (৫) বয়োধিক বন্দোম গরিষ্ঠ 
পরম গুরূর পদে বন্দো একলক্ষ । 
একমুখে জারগুন বলিতে অশক্ষ অশক্য) 
জেই গুরূ শিখাইল ত্রেতিশ (৬) অক্ষর। 
শতেক প্ররাম করম চরন উপর ॥ 

জেই গুরু করাইল জ্ঞান ভাল মন্দ। 
তাচান চরণ বন্দোম হইআ! আনন্দ ॥ 
আর বহু প্রণমিতে গ্রহস্ত হএ বর। 
এবে মুই '্বনমহে। (৭) দেব দিবাকর ॥ 
রচিবারে চাহি কিছু তাহান চরিত্র । 
এক চিন্দে শুন শীধু হইয়৷ পবিত্র ৮) ॥ 


। জ্ঞানাধিক-_। ৬ 1 পঞ্চাশ--এ । 
৭। তবে সে প্রণাম করম্‌--পাঠাস্তর। 
৮।পাঞ্চলি প্রবন্ধে বহি তাহন চরিত্র--২য 


মন ১৩১৩] 


অস্তুপেরে শুদ্ধ করিএ কৰিগণ। 

উষ্ট-দেবের পোহাই জদ্দি ব ন| দেএ মন ॥ 
আল্প বয়শে মুই দিজ কুলে জাত। 

পণ্ডিত না হম্‌ মুই কহিন্থ শভাত (৯)। 
মনেতে ভাবিআ! মাত্র দ্বাদশ আদিত্য । 
কাঁব্তা করিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত ॥ 
গুরগণে আদেশিল (১০) পরম শন্তোনে । 
ধুর চরিত্র কিচু খলিয়'বিশেষে (১১) ॥ 
উত্তম নগর এক যুগ গ্রাম দেশ? 

ব্রান্ধণ শজন তথা আছ এ বিশেষ ॥ 
গ্রামাধিপ পরস্তপ ধর্মে ততপর। 

জ্ঞানেশ্মব জ্ঞোনেশ্বর ) গুরূদেব ভকতি বিপ্তর 
পেই গ্রামে নিবাশ জে দরিদ্র ত্রাঙ্গন। 

দুই কৈ'্যা (কন্যা) নারিশনে পৌোশে চারিজন 





পুথি । একচিত্রে শুন ব্রতী হইয়। পবিজ্র-_ওয় পৃঃ 
_পাঠাস্তর । 

৯। কহিলাম সতা--ই। 

১০। প্রণমোহ ই | ১১। বলিবাম শেষে - 
হয় পি; ৩ পু ধিতে এই চরণটা নাই, কিন্তু নীচের 
অংশটা রূপান্তরিত ভাবে বেশী আছে £-- 
ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা! বৈনএ বিশেষে ॥ 
শ্রামাধিপ মহারাজা ধর্দেতে তৎপর । 
বান্ণ পণ্ডিতে সভ। আছে নরেখর ॥ 
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরাম জীবন । 
সুর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন ॥ 
স্ুর্যোর চরিত্র ধতী শুন এক চিত্তে। 
ভক্তিছাবে শুনে যেই বাড়ে ধনে পুত্রে ॥ 
নান। উপহার দিয়! পৃজিবা বিশেষে । 
নমক্ক।র করিবেক পুজার উদ্দেশে ॥ 
্রাঙ্মণে করিবে পূজ! হইয়া একমন। 
জয় জয়ক।র দিয়া যত ব্রতিগণ ॥ 
নানা-বাদা করিয়! যে মঙ্গল বিধ্নে। 

. নমক্কার করিবেক পুজ। বিদাম।নে 1 
শুদ্ধ চিত্ত হৈয়! বৈস যত ব্রতিগণ। 
এবে কিছু কহি শুন পুরাণ কথন ॥ 
পূর্বে এক গ্রামে দিল দরিদ্র ব্রা্গণ। 
ছই কৈন্যা +++ + ইত্যাদি ॥ 


সুর্যের পাঁচালী ৬ 


ভিশ্ষ!1 মাগিয়! থাএ জনম অভধি। 
ছুধিত কৰিঅ। তানে শ্রিনিআাছে বিধি ॥ 
হেনমতে কথকাল আছে ভিক্ষ্া। করি। 
জরাএ পিরিত হইয়া মৈল ত!ন নারি ॥ 
বনু ছুঃথে স্থির কর্ম করি দিজবর। 
ছুই কৈন্ঠা শনে ছুখি পার নিরন্তর ॥ 
ছুই জন অন্ন পাত্র নগর বেরাইয়! (১২) 
তিন জন খাএ তাহ! বাঁটিম1 চুরিআ। (১৩) 
রূমুনা ঝুঁনুনা (১৪) নামে ছুই কৈম্ত। লৈয়া। 
গোআইল ১১৫) অনেকক্ল ভিক্ষা] মাগি 
খাইআ। ॥. 
আর দিন গেল দিজ (১৬) ভিক্ষ্যা মাগিবার 
রূমুন। ঝুমুনা ছুইর (১৭) শুন শমচাঁর ॥ 
রূমুনাএ বোলে ভৈন (১৮) শুনহ বচন্ভ ॥ 
বনে গিআ শাক আনি (১৯) খাইতে কারন। 
এই মতে ছুই তৈন গিমা অটভিতে (২০) 
কোমল বনের পত্র আনিল খাইতে । 
কথদ্দিন গোআইল এমত করিআ.॥ 
আর দিন বনে ছুই গেলেন চলিম| (২১)। 
রম্য-খরবর (সরোবর) দেখে বনের ভিতর ॥ 
দেব কৈন্তা(এ করে ব্রত দেখিতে খেন্দয়ং২) 
জন জোকার দিঅ! পুজএ আদিত্য ॥ 
দুঈ ভৈন গেল তথা (২৩) উদ্ধেশিআ ব্রত। 
দেখি দুই ভৈনে পুছে জথ দেবনারি (২৪)। 
শ্রীরাম জিবনে ভনে শরশ লাঁচারি ॥ 





১২। দুই জনের ভিক্ষা পাত্র নগরে মাগিয়_ 
পাঠান্তর। ১৩। তিন জনে ** বিষাদিত হইয়। এ 

১৪। কমা ঝুমা ২য় পুথি; রমুনা যমুল।-_ 
৩পুথি-খী । ১৫। বঞ্চিল_&। ১%) ষদি_-এ। 

১৭। লইয়| কিছু । ১৮। রুম বোলে ঝুম! 
ভৈন্--পাঠান্তর। ১৯। তোল-_ এ । 

২০। এ বৌলি ছুই ভৈন্‌ গেল আটবীতে--এই 

২১আ।র দিন বনেতে গেলেস্ত চলিয়।--৯। 

২২। দেব কৈস্য|। দলে (সবে?) প্রত করে 
নিবন্তব-এ । ২৩। কথাএ। 

২৪। ছুই টৈন দেখিয়া পুছে জথ দেবপাখী- & 


সাহিত্য-পরিমত্-পত্রিকা 
2 লাচারি 2 
বোলে জথ দেবনারি, শুন দুই শোন্দরী 
কি কারনে ভ্রম এই বন (২৫)। 
রূপে জিনি ত্রির্পোত্তমা, (২৬) রস্তাভান্থু অতি শমা, (২৭), 
কি কারণে বিরশ বদন ॥ 
হও ছুই কার নারি, কি কারণে দিছে এরি, (২৮ 
অন্ুমানে বুজিএ দুথিৎ | ? 


অঙ্গে চাজ চৌর ( চীর ) হীন, বদন বিরাগনিল, 
এইরূপে হইছ কুশ্চিত ॥ (১৯) 

এ ঘোর অটভি মাজে, ভ্রমশি কেমন কাজে, (৩০) 
নথি (ভালুক ) শ্রিঙ্গি (মহিষ ) ভয় শব এরি। 
আঙ্গার বচন ধর, আদিত্যের ব্রত, কর, 

বর (৩২) শুখ পাইবা শোন্দরি ॥ 
জেই বর মনে আছে, মাগ এই পুজার কাছে» 


শম্পুন্ন করিবা দিবাকরে। ৩৩) 
শুনি দেবকন্তার বানি, তারা ছুই তৈনে পুনি, ৩৪) 
| , নিবেদন করে করোজোরে ॥ 
শুন মাত ঠাকুরানি, আঙ্ি দুই ভৈনের বানি. (৩৫) 
হই আঙ্গি দিজের ঢৃহিতা । 


€৫। দেব কৈম্য। বোলে খানী' শুন ছুই সুবদনী, 

কি কারণে ব্রমহ কানন। _& । ২য় পৃথির পাঠ। 

খোলে অয় দেখ নায়ী। তে।র] ছুটী কার নারী, 

কি কারণে বিরস বদন ।_ওয় পুথি -এ 
২৬। রাপ জিনিল তিলগ্তমা-_-শ্র। 
২৭। রুস্তা বলি শশী সমা__ংয় পুথি ; রম্ত। ভান্ুমতী সমা--ওয় পু'খি-প্র॥ 
২৮) কি কারণে ছাড় ধাড়ী--এ + 
২৯। অঙ্গের বসনহীন, কেবল দ্বঃখিত, চিন 

এ কারণে হইছ কুচ্ছিত,॥--এ 

৩*। ভ্রম তোমরা কোন কাঁজে__পাঠাস্তর । 
৩১। খ্যাপ্ ভাল্ন,ক ভয় ছাড়ি । ৩২। ধহ--এ। 
৩৩। * পূর্ণ করি দিব দিবাকর_-এ। ৩৪। তার! দুই ভগিনী--ঁ। 
৩৫1 আমর ছুই ভৈনের বাণী--পাঠাস্তর । 


[ হয সংখ্যা 


পন ১৩১৩] 


ভ্রমিয়া জে দেশে দেশে, 


সূর্য্যের পাঁচালা ৬৯ 


তিক্ষা করি বাপে পোশে, 


শিশুকালে পরলোক মাতা ॥ 


পাই আঙ্গি জথ কেশ, 


কি কহিব বিশেষ, (৩১) 


এক শন্ধ। খাই প্রতিদিন । 


সাঙ্গারে নি বিধাএ, (৩৭) 


শদয় হইব তাএ, 


দুর করিবেক ছু চিন ॥ 


প্রীরামজিবনে ভনে, 


আদিত্য ভাবিয়। মনে, 


করোজোরে প্রণতি অপার । 


ছুই কন্ঠার বাকা শুনি, 


দেবনারিগনে পুনি, ৫৮) 


শুবচনে বোলে আরবার ॥ 


॥ পয়ার ॥ 
ছুই কৈন্তার বচন শুনিয়া জথ নারি (৩৯) | 
পুনরপি প্রকীশিল বচন মাধুরি (৪৯) ॥ 
এইব্রত কর তুঙ্গি নে করি দৃঢ় (৪১)। 
ধন সম্পদ দিব দেব দিবাকর ॥ 
দুই ভৈনে শুনি তবে এথেক বচন | 
তুক্কি কবি পুজিলেক আদিতা চরণ ॥ 
শদয় হইআ! তবে দেব দিনমনি। 
বর দিআ অস্রিক্ষ হইলা আপনি (৪২)। 
বানাইয়া দিল! তাকে বিচিত্র মন্দির । 
ধনে জনে পরিপুর্য হইল শুভ্তির (৪৩) ॥ 
পুজি! করি ছুই ভৈন আদিত্য চরণ । 
আপনার নিজ গ্রিহে গৃহে) করিল গমন ॥ 





৩৬ । আমরা পাই যত ক্লেশ, 
কি কহিমু বিশেষ__পাঠাস্তর ৷ 
৩৭। আমারারে বিধাতাএ-_এ | 
৩৮। দেবকন্তা বেলে পুনি- এ) 
৩৯। দেবনারী_শ্রী। ৪*। চাতুরী-এ। 
৪১। দড়--এ ॥ 
৪২। তুষ্ট হইআ আশীর্ববাদ দিলেক আপনি-_-এ। 
৪৩ | বনেতে দ্রিলেক জে মন্দির বিচিত্র 1 
ধনধাগ্যে পরিপুর্ণ হৈল সর্বত্র ॥--২য় পুখি। 
সু ক রা নং 
বানাইয়। দিল তথ বিচিত্র মন্দির। 
খন ধান্ঠে দম্পদ জে হইল সস্থির 1--৩য় পুথি) 


চিনিতে ন। পারে ঘর বিশ্বয় তথাৎ 

হেনকালে দৈববানি হৈল অকন্তাং ॥ 
শুধ্যদেবের বরে খ্রিহ হইল অ্ুপনি। 
আনন্দে গ্রিভেতে জাএ হইত ভগিনী ॥ 
মহোতশব করি দুহে (8৪) গ্রিহে প্রবেশিল ৪ 
হেনকালে ভিক্ষা করি (৪৫) ব্রাহ্গন আসিল 
ছুই ভৈনে ব্রাহ্মনেরে আনিলেক ঘরে । 
কহিল! শম্পদ হৈল শ্লীশুর্ধোর (৪৬) বরে ॥ 
শ্লান করাইয়! দিল সমল চূর্ণ্য । 

শর্জয বরে ত্রাঙ্গন হইল পরিপুণ্য 0৭) ॥ 
প্রতিদিন (৪৮) শুধ্যপুজ। করে এই মতে (৪৯ 
বর মাগ পিতা এবে বিবাহ করিতে (৫.) 1 


ডু 
৪৪। 'এথশুনিুইভৈন__পাঠাস্তর। 
৪৫ ভেোতে_ এ । ৪৬ শুর্যযদেবের---ই। 
৪৭। যাঁপেরে করাইল স্ান গঙ্গার জল পুণ্য। 
সুধ্যের প্রসাদে ধন হইল পরিপূর্ণ ॥-__ংর পুথি 
০ ঙ্ ঞ রঙ 
স্নান করি স্বিজধর কৈল! দেবার্চন। রি 
পাশ বাঙ্জনে দ্বিস করিলা ভোজন ॥_৩ন পু'ধি। 
৪৮। প্রতি রবিবারে--পাঠ।স্তর ৷ 
৪৯ | বিধিমতে--এ | 
৫০1 বর মাগে জনকের বিবাহ নিসিস্কে 
(নিষিত্ে )- এ । 


৭০ সাহিত্য-পরিষৎ পন্রিক। 


এখানে রহুক মন শুধ্যের বচন ৫১)। 
ভূপতি লইয়। কিছু শুনহ কারন ॥ 
একদিন নরাধিপ নিজ অন্তম্পূরে। 
বিবাহের জুগ্য ( যোগ্য) কৈন্তা দেখিলা 
গোচরে ৫২) ॥ 
দেখিঅ| রাজাএ কৈলা প্রতিজ্ঞা রহস্ঠয। 
কালু এই কৈন্া বিহা দিবম্‌ অবশ্য (৫৩) ॥ 
রজনি প্রভাতে জেই মিলে মোর দ্বারে । 
নিশ্চএ কহিম্থ কৈন্তা! বি দিমু তারে ॥ 
এথেক জানিঅ৷ তবে দেব দিবাকর । 
কৈন্তারে কহিতে শপ্প চলিল! শর্তুর (৫৪) ॥ 
উঠ উঠ ছুইকৈন্য। শুনি লও বাত (কথা )। 
ত্রা্গনেরে রাজদ্রে পাঠাও প্রভাত ॥ 
রাজার গ্রতিজ্ঞ। হৈছে কৈন্া বিহা দিতে । 
জেই শেই জন'মাত্র মিলএ প্রভাতে (৫৫)॥ 
এই শপ্র দেখি দুই আনন্দিত ঠহআ৷ (৫৬)। 
ব্রাহ্মনেরে রাজদ্বারে দিল পাঁঠাইঅ। ॥ 
বজনি প্রভাতে রাজ! দেখিআ! ব্রাঙ্গন । 
প্রতিঙ্গ! ্মরিম। কৈন্যা কৈল শমূর্পন ॥ 
জথাজুক্ত রাজাএ দিলেন শানন্দিতে। 
নারিশূনে দিজবর আশিল। ঘরেতে ৫৭) ॥ 





৫১। চরণ- পাঠাস্তর। 
*৩। নগরে- ত্র । 
৫৩। কৈম্। দেখি নৃপতির প্রতিজ্ঞ। প্রতি রহস্য ?) 
কালুকা এই কৈম্য। বিবাহ দিব।ম্‌ অবশ্ঠ 1 
হয় পুথি। 
ক রঙ ফা ফা টা 
দেখিয়। রাঁজাএ কৈলা। প্রতিজ্ঞ। বচন। 
কালু এই কন্ত। মুই করিম্‌ সমর্পণ ॥-_-৩য় পু'থি 
৫৫। ত্রাঙ্গণ কৈল্ঠারে স্বপন কহিল। ঘিস্তর-- 
গঠাস্তর। 
৫৫1 কালুক!1 প্রভাতে জেব। মিলএ সাক্ষাতে 
পঠাস্তর ৷ 
৫৬ | স্বপ্প দেখি দুই কৈস্য। নানন্দিত হৈর়।--এ। 
৫৭। জথ| বিধি জতুক (যৌতুক) দিলেক সানন্দিতে 
নারী দমে ( দনে )দ্বিজ আইল আপন 
পুরীতে 181 


[২য় সংখা। 


এখা৷ ছুই ভগিনিএ আনন্দিত হৈঅ!। 
পিতামাতা ঘরে নিল আনন্দ করিআ ॥ 
এইমতে হরশিতে আছে কথ কাল! 
রাজকৈন্তা পুজা দেখি পাতএ জঞ্জাল (৫৮)॥ 
ত্রাঙ্মনের তরে তবে প্রকাশে উত্তর (৫৯)। 
বনবাশে ছুইকৈন্া। দেয়ত শত্তর ॥ 
নও মুই চলিজাম বাপের আলএ&। 
এথেক শুনিঅ! দিজ চিত্তিত হিদএ হেদয়) ॥ 
কোনরূপে ছুই কৈন্তা বনবাশে দিমু। 
কোন মতে রাজকৈন্া! ভারিয়! রাঁখিমু ॥ 
এথেক ভাবিয়! দিজ জুক্তি কৈতা৷ সার। 
ছুই কৈন্যা ডাকিম1 বোলএ শমাচার ।৬০)॥ 
মাশির বারিতে বোড়ীতে) জাইতে করহ গমন 
এথ শুনি আনন্দিত বর (বড়) ভৈনের মন ॥ 
ছোট ভৈনে বোলে কেনে কর রলহাশড৬১) 
শতাইর বোলে বাপে দিব বনবাশ ॥ 
4৮ । রাজার কৈষ্যাএ ব্রত দেখি ভাবএ জঞ্জলাল__পাঁঠ 
৫৯। ২য়ও ৩য় পু'খিতে এখানে কয়েকটা চরণ 
এইরূপ বেশী পাওয়। যায়__ 
রাজার কৈল্ত।এ ব্রাহ্মণে কহিল নির্ভিতে (নিভৃতে 
তোর কৈস্যাএ কি পূজএ আমার গৃহেতে ॥ 
তে কারণে মোর ঘরে না হয় সম্ত।ন। 
নিতা অমঙ্গল পুজ। করে ছুই জন ॥ 
বনবানে ছুই কৈগ্তা। দেঅ পাঠাইআ। । 
তবে দে সম্তান মোর হইব আসিআ ॥ 
বনবাদে ছুই কৈন্য। ন। পাঠাও জবে। 
বাপের বারিতে মুঞ্ি চলি জাইমু তবে ॥ 
এথেক শুনিআ * * * ক ইতাদি। 
৬*। ছুই কৈন্যা। ডাকি আনি লাগে কহিবীর--- 
পাঠান্তর। 
৬১। হয় ওয় পুথিতে নিয়োদ্ধূত চরণ অধিক 
আছে £-- 
ছোট ভৈনে বোলে বাপু করি নিখেদন। 
কপট বচন তোমার কিসের কারণ ॥ 
মাত্রি (মাত ) বর্তমানে মসি না ছিল আসার । 
অতমাএর দিনে মসি পাবে কথাকার ॥ 
কপট বচন তোম।র বুঝিলাম সাহস। 
সতমাএর বাকো তুমি দিধে বনবাস 8-_ইতাদি 





শম ১৩১৩] 


বাপ শঙ্গে ছুই ভৈন বনবাশে চলে । 

শুর্নয পুজার জথ দব্য বান্ধিন! অঞ্চলে :৬২) 

পন্থশর্মে ৩) ছুই ভৈন আকুল হই ছা 

স্থতিলেক ( শুইলেন । ঢুইজৈন আঞ্চল * 
পাতিআ ডে৪) ॥ 

ছুট ভৈন হৈল জদ্দি নিদ্রাএ অচেতন । 

নিজগ্রিহে দিজুবর করিল! গমন ॥ 

এখা ছুই কৈন্যাএতবে চৈতন্ পাইআ ' 

বিস্তর ক্রন্দন কৈল পিত। না দেখিআ (৩৫) 

৮৬৬) গ্লান করিবারে ছুই জলেত নামিলা । 


সুর্যের পাঁচালী ৭১ 


আচন্বিত শোন (ব্বর্ণ) ঘট আশিআ। মিলিল| ৬৭ 

শোন ঘট পাই ছুই হৈলা আনন্দিং। 

পুনি চলি গেল ছুঈ ব'পের বারিৎ 
(কাড়ীতে )। 

শোন ঘট এরিলেক পালি ৬৮) উপরে । 

ভক্তি করি ছুই ভৈন বন্দিল! শতাইরে ॥ 

দেখি রাজটকন্ঠাএ বোলে কঠোর বচন ৬৯) 

মন দুখে ছুই পুনি চলি গেলা বন ॥ 

পিখ (বৃক্ষ, তলে বসি হু করএ ক্রন্দন । 

শ্রীরামজিবনে ভনে শুদ্ধ শুরচন (৭০) ॥ 


2। লাচারি 2॥ 


ঢই কৈল্যা বনে গিআ।, 


কান্দ « আঁকুল হৈ. 


ঘন কর ঘাও পাশারিজ1 (4১) । 


অএ প্রভু দিননাত, 


কি করিল 'মকণ্ঠাৎ, 


বনবাশে দিলা কি লাগিআ ॥ 


আন্গি দুই শিশুমতি, 


বনে হৈল নিবশতি, 


শঙ্গতি ( সঙ্গে ) নাইক মাতাপিতা । 


বাঁপে দিল বনবাশ, 


জিবনের নাহি আশ, 


বোল বিপি চলি জাই কথা ( কোথা ) দে২)॥ 


৬২। বাপের সঙ্গে দুই কৈস্যা বদেতে চলিল । 
হুর্ব্য পুজার দৈর্বর (দ্রবা) বাঙ্গিয়৷ লইল ॥ 


_-পাঠীন্তর। 
ইহার পর এই ছুই পংক্তি বেণী আছে (২য় ও 
য় পুঁথি ) ২ 
বিষাঁদ ভাবিঅ| দুই চলিল পশ্চাতে । 


উপনীত হল গিঅ। ঘোর অটবীতে ॥ 
৬৩। জালতিষ্াএ-_পাঠাস্তর | 
৬৪ । শুইতে লাগিল কৈল্য।এ অচল পাতিঅ।-_এ। 
৬৫। বনে তথ! ছুই ভৈন চৈতন্য পাইয়!। 
বিস্তর কাশিল কৈল্তাএ বাপ না দেখিয়। ॥ এ 
৬৬। ইহার পূর্বে এই দুইটী চরণ পাওয়। যায় $- 


কান্দিতে কাঙ্সিতে কৈন্য(র তিতিল শরীর । 
স্থন করিবারে গেল সরোধরের তীর ॥ 
(২য় ও ৩য় পুথি) 
৬৭। স্প্রণোর ছিগলে আমিআ! পাব্রতে বেড়িল 
-ইয় পুধি। 
আচগ্থিতে স্বর্ণঘট তথ।এ পাইল--৩য় পৃ'থি। 
৬৮1 আঙ্গিলা_২র পুথি: আঙিন!_-ওয় পুৃথি। 
৬৯। ছুই কৈম্া দেখি সতাই কুপিত হইয়।। 
কঠোর বচন বে।লে তর্জিআ গঞ্ভিআ। ॥ পাঠীন্তর 
৭০ | জ্রীরাসজিবন দ্বিজ আদিত্যের দাস। তি 
বিলাপ করএ কৈল্ভ। হইয়। হতাশ ॥--&। 


৪ 


+১। কপালেতে কয় ঘাঁও দিআ--২য় পুথি ; 
তালে কর যাও প্রহারিয়।-_৩য় পুথি । 
২। ধল সোর কি হবে বিধাত1- পাঠান্থর | 


৭২ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা 


এই ঘের বনমাঁজে (৭৩) 


1 ২য় সংগা! 


বাপি বালুক আছে, 


কোনদিন (8) আঙ্গা ধরি খাএ। 


অটভিতে ঘোর নিশি, 


ক্েমতে গোআইমু বশি, 


হাহ! বিধি কি হৌব (৭৫) উপাঁএ ॥ 


জন্মণন্তরে কৈমু পাপ, 


তেকারনে পাম তাপ ৭৬) 


শেই হেতু দেখি (ডাকি ?) নারায়ন দে৭)। 


আঅএ (ওহে ?) অখিলের পতি, 
দেয় মোরে চরনে স্মরন ॥ 


প্রীরামজিবনে ভনে, 


কর হুর্খ অব্যহতি, 


॥ 


আদিত্য ভাবিয়া! মনে, 


করোঁজজোরে করি পরিহার (৭৮) (?)। 


দস! কর,দিনকর, 


ছুথি দশা পরিহর, 


বর মাগি চরনে তোমার (৯) ॥ 


৭. আ| পয়ার 2 
এই মতে ছুই কৈন্তা কান্দিমা বিস্তর । 
স্তক্তি করি পুজিলেক দেব দিবাকর ॥ 
ভবে দেব গ্রীভাকর (৮০) শদয় হইঅ|। 
দিব (দিব্য) এক টঙ্গি তথা দিল বানাইআ৮১ 
টঙ্গিতে রহিল ছুই বিশাদিত মন । 
প্রতি রবিবারে করে আদিৰ পুজন (৮২)॥ 
-এইমতে বনে আছে ছুইত ভগিনি। 
ভূপতি লইআ কিছু শুনহ কাহিন ॥ 
৭৩। এ ঘোর অটবী মাঝে--পাঠাস্তর | 
৭৪। কোন বা-এ। 
৭৫ | হউক--&। 
৭৬। তেকারণে পাহলুম তাপ_ ই । 
শ৭। সেই হেতু বিধি বিরম্বন-- এ । 
৮৭ প্রণতি অপার । 
কেন নিদারুণ নারায়ণ_-এ। 
৭৯1 তোমার চরণে গতি, অন্য নাহি লএ মতি। 
একবার করএ উদ্ধ।র ॥--এ। 
৮*। দিবাকর। ৮১। নিল্মাইয়।। 
৮হ। ইহার পর আর দুইটী চরণ আছে -- 
ওথাতে ব্রাঙ্গণ গৃহ সব নষ্ট হইয়।। 
পুনরপি ব্রাঙ্গণ জে খএন্ত মাঁগিয়। ॥ 
হয় ও ৩য় পুথি। 


পার্বতি পুরের রাজা অনঙ্গ শেখর । 

শন সৈন্ত) শনে আদি আচে বনের তির 

জলের ব্রিষ্টা এ ( তৃষ্ণায় ) শব ৮৪ আকুল 

হইআ। 

শন (সৈম্ত) শনে ধাই জাএ জল ৮৪ 
উদ্ধেশিআ! ॥ 

বনের ভিতরে ৮৬ দেখে টঙ্গি মনোহর । 

ছুই কৈগ্ঠা বসিমাছে টঙ্গির উপর ॥ 

তাবা বোলে শুল মাতা কর অবধান। 

ভুপতি শস্তোশ কর দিম জল দান 

ছুই কন্যাএ বোলে জল নেয় গান্ধ ভরি ।৮৭ 

শন শনে খাই জল দ্রিবা আনি ফিরি ॥ 








৮৩। সো মৃগয়া করে বনের ভিভর-__২য় পুথি। 
সৈশ্ত মহ চলি আইল বনের ভিতর-_৩য় পুথি। 

৯৮৪ | রাজ।--পাঠাস্তর। ৮৫। টঙ্গি_এ। 
৮৬ মৈদ্ধেতে- এ! 

৮৭। নিয়োদ্ধত কয় পদ ২য় পুখিতে এইরূপ 

আছে £- 

এখেক শুনিয়া কৈগ। হরধিত মন। 

গারু ( গাড়.) ভরি দেয় জল বলিল! বচন ॥ 

এক ভৈনে দিল জল ঝ|রি এক তরি। 

আর ভৈন তাম্ুল দিলক ব।টা ভরি ॥ 


খন ৯৬১৩] সর্ধোর পাঁচালী শু 


গার শুরি দিল জল রাজার গোচর। 
জল খাই শস্তোশ হইল নৃপবর ॥ 
শন্য শনে খাই জল শস্তোশ হইল । 
ভরি! রহিল জল কিচু না টুটিল॥ 
রাজাএ বোলে এই জল পাইলা কথাঁএ 
(কোথায় ) 
স্ডারাএ বোগে জল দ্বিঅ ছুইত কৈলন্তাএ ॥ 
সপে আশি টঙ্গিতে প্রেখএ ছুই নারি। 
আনন্দিত হৈআ নিল আপনার পুরি ॥ 
'জে্ ভৈন ভূাতিএ করিল গ্রহণ । 
* শান্দিকি ( শালী”? ) কনিষ্টী ভৈন মিলেক 
শন ॥ 
আনন্দিত হৈলা পাই বন্থআ! (বন! ?) কুমারি 
রতিশুখে ছুইজন হৈলা গর্ভবতি (৮৮) & 


জল আর পাণ দিয়! কহিল ডাকিম। 

নকলে খাইলে পুনি আনিঅ ফিরিয়। ॥ 

জল আর তাম্বল দিল রাজার গোচর। 

জল তাম্ব,ল থাইল! সন্তোষ নৃপবর ॥ 

সৈন্য সমে জগ পান সন্তোষ হইয়।। 

না টুটিল জল পান রহিল ভরিজা। 

রাজাএ বোলে জল পাঁন পাইলে কথার । 

তারা ফোলে দিল দির্ধ্ব ( দিব্য) ছুইত কন্তাএ ॥ 

রাজাএ আগিআ তবে দেখি ছুই নারী। 

আনন্দ করি ছুই কল্প! নিজ নিজ বারি (বাড়ী) । 
*৮ | রতিম্ধ করে দুছে হইয়া কৃতৃহলী-_গাঠাস্ত় ॥ 
ইহার নীচে এই কর়টা' পদ বেশী আছে +-- 

এই মতে ছুইকৈগ্য! হরমিত মম । 

প্রতি রষিবারে ক্ষয়ে হৃর্যোযর গুজম | 

কায়মনে-সূর্ধযপদে করএ ভকতি। 

সুধ্যবরে ছুইকৈস্ক। হইল গর্ভবতী ॥ 

রং ০ ০ ৪ 

আদা মহানবী ধোলে শুন নৃপবয়। 

বনু মা কুমারীএ কি করে অধাত্তর (?)॥ 

প্রতি রবিষারে এক ন্বট বসাইয়।? 

অমঙ্গল পুজ। করে তোন্গার লাগিয়া! ॥ 

এখেক শুনিজা রাজ] বিশ্বায় হইল মন। 

অস্তস্প,রে গেল' রাজ। জানিতে কারণ । 

৮ 


বিধির নির্বক্ধ কডো (কভু) না জাএ খণ্ডন। 
ভূপতি লইঞ্খা কিছু শুনহ কারণ ॥ 
আরদিন পুজে ধনি খুর্ধেের চরন। 
অস্তম্পুরে ্িপতিএ (নৃপতিএ) দেখিল তখন 
রাজ! বোলে শুন গ্রিল্পা পুজশি কাহারে । 
এ বলিআ পাঁএ (পায় ) পুজা ঠেলিলা 
মত্তরে ॥(৮৯) 

শে দিন অবধি রাজার অর্ভাগ্যে ধরিল। 
ধন জন পুরি রাজার শকলি মজিল | 
হস্তিশালে হস্তি মৈল ঘোরাশালে ঘোরা। 
ছারখার হৈল পুরি গেল নুয়াপুরা (?) (৯*) 
তথাএ শাঞিকির ঘরে পুজার কারন । 
দিগুন শম্পদ হৈল কি কৈব কথন ॥ 
ছারখার হৈল পুরি দেখিআ৷ তুপতি। 
শীন্ধিকিরে বোলে রাজা কোপ হৈঅ। অতি ॥ 
বনবাশি কৈন্। আনি হৈনু ছারখার। 
তুই আলি (আইলি?) ধন জন পাইলি অপার 
এই ্ট্রির রন্ত লৈম। করিমু জে শ্লীন (৯১)৭ 
বারে বারে বোলে রাজ কেটাআল 

স্তান (স্থান )॥ 





র্ ঙ্ ঙ রং 
সকল কহিব| ভুমি আমার গোঁচরে ॥ 
কৈগ্ক। বোলে শুন রাজ! করি নিবেদন । 
প্রতি স্নবিধারে পুজি হৃর্যোর চরণ ॥ 
ব্রোধ হইয়। রাজ বলিল! কৈন্ঠায়ে । 
হুর) গু$উ( ন। করিঅ আমার মন্দিরে ॥ 
হয় ও ওয় পুথি। 
৮৯। এ ধোঁলিআ৷ পূর্জার ঘট ঠেলি ফেলে পাঞ। 
সেইক্ষণে রাজার অজের লক্ষ্মী ছাড়ি জাএ॥ এ 


»* | ছারখার হইল রাজা পুড়ি গেল গোল1--ংয় পু 

ছারখ।র হৈল পুরি দেখি পুর! পুর ৩য় পুঃ , 

ইহার পর নিয়োদ্ধত ছুই পদ বেশী আছে: " 
* বন্ুয়াকুমারী তথে ব্রত পাসরিল। 

শধ্যপূজ। পানরিজ। অতাঙ্গ ( অভাগ্য ) ধরিল ॥ 

. হয়ও ওয় পুথি। 

৯১। এহার রুধির আমি করিঝম পান--গাঠান্তর ॥ 


৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


নপিতির বচন শুনি আলিশিখর ৯হ)। 
কৈন্তা লৈআ' চলি গেলা! বনের ভিতর ॥ 
বনেতে রাখিল। কৈন্ট। পরম জন্তনে যেনে) 
পশু কাটি রক্ত দিল ন্বিপতির স্থানে (৯৩)॥ 
এই মতে কথো কাল জদ্ি নির্বাহিল!। 
তথা এ বন্থুমা কৈগ্তার পুত্র গ্রবেশিল! 
(এসবিল?) 
আর এক পুত্র হৈল শান্বিকির ঘর। 
দিনে দিনে বারে ( বাড়ে ) বাল! (বালক ) 
আদিত্তের বর (৯৪) ॥ 
ছুই জনের নাম থুইল হৃথ শুথ রাজ। 
এইরূপে বন্থআ| কৈন্তা আছে বনমাজ ॥ 
বহু ছুখ পাএ কৈন্া' বনের ভিতর । 
বিস্তর শম্পদ হৈল কোটোমালের ঘর (৯৫) 
পঞ্চ বছর হৈল কুমার বনের ভিতরে । 
বনে বনে ভ্রমে নিত্ত (নিত্য) ধন্থু লইআ করে।॥ 
আরদিন গেল শেই গহন কানন। 
পক্ষিরূপে শুর্জ্য তথা মিলিল তখন ॥ 
পক্ষি দেখি আনান্দতে গোলাল (গোলা-শব) 
| মারিল ॥ 
কুপিত হইআ পক্ষি বলিতে লাগিল (৯৬) ॥ 


৯২। নিশীম্বর--পাঠ। 
৯৩ । ইহার পর এই দুই পংক্তি বেণী আছে £-- 
সেইত রুধিরে স্নান করিল রাজন । 
আনন্দে রহিল কৈশ্য| গহন কানন ॥ 
৯৪ । পরম হম্দর শিশু দিনে দিনে ঘাঁড়ে__-পাঠাস্তর । 
৯৫। ৩য় পুথিতে ইহার পর নিয্বোজ্‌ত পদ 
অধিক খা।ছে 2 
নিত্য নিত্য স্মরে কন্ঠ! দেষ দিষাকর। 
০ ফা মং চি 
সদয় হইয়। তবে দেখ দিনমণি। 
কুমারের অস্ত্রশস্ত্র শিখাইল পুনি ॥ 
অন্ত্রশিক্ষা। গাই শিশু হরিস অন্তর 1 
বাটুল লইয়। করে ভ্রমে নিরস্তুর ॥ 
আরদিন গ ক গ | ইুতাদি। 
৯৬। পক্ষী দেখি মোহানন্দে ধমুতে দিল গুপ। 
পক্ষী বধিতে শর ক্ষেপিলা দারুণ । 





[২য় সংখা 


জর্ম্ম শুদ্ধনহে তোর নাহি চিন বাপ (৯৭)। 

এথ শুনি কুমারে পাইল মনস্তাপ ॥ 

এই কথা কৈল আশ্মি জননির পাশ। 

থিতার উদ্ধেশ ( উদ্দেশ ) তানে কৈল 
কুটভাশ (কুটভাষ )॥ 


পরিলেক শরগোটি পক্ষী এরাইয়া ৷ 
কহিতে লাগিল পক্ষী কোপিত হইঅ। ॥ 
পাঠাস্তর ॥ 
৯৭। তাত--এ। ইহার পর কযেক চরণে, বন্ত 
বৈলক্ষণ) পরিদৃ্ হয়। যথাঃ 
তোর শরে সের অঙ্গে না হইল ক্ষেত (ক্ষত), 
সঃ সং রং সং 
এথেক শুনি শিশু লজ্জিত বদনে। 
কান্দিতে কান্দিতে গেল জননীর স্থানে ॥ 
পন্ষগী হইব! মন্দ মোরে বেলে কি কারণে । 
পিত। ন। থাকিলে আমি হইলাম কেমনে ॥ 
পুত্রের বচনে মাএ দুঃখিত হইল। 
আদি অন্ত বিবরণ পুত্রেরে কহিল ॥ 
পুনরপি কহে মাএ পুত্রের গোচর। 
এথ ছুঃথ পাইব আমি কানন ভিতর ॥ 
তোমার এক মানি আছে সান্দিবের স্থানে। 
তথা গিয়। কিছু ধন আনহ যতনে ॥ 
এ বোলিয়। শ্রিরি (অঙ্গুরী ) দিলেক শিশুরে ॥ 
সদ্ধি উপদেশ কথ। কহে বারে বারে ॥ 
অঙ্গুরী লইঅ। শিশু করিল! গমন। 
আপনার রাজ্যে আসি দিল দরশন ॥ 
জননীর উপদেশ বুঝিবার তরে। 
সেই মতে রহে গিয়! পুফরিণীর পারে ॥ 
দ্বীনী সব জল নিতে আসিআছে ঘাটে। 
কুস্তেতে অঙ্গুরী শিশু দিলেক কপটে ॥ 
দাসী সব জল নিঅ। কৈন্।র স্থানে দিল ॥ 
স্নান করিতে কৈম্া! অুরী পাইল ॥ 
অঙ্গুরী পাইআ কৈন্যা। চিনিল তথন। 
সুপিনীর শোকে কৈম্য। করএ ক্রন্দন ॥ 
ক্ষেণেক ব্যাজে কৈন্য। স্থির করি মন। 
দাঁসীগণ ডাকিআ। জে বৌলিল। বচন ॥ 
জল আনিতে তোরা কে মাছিল ঘাঁঠে। 
সিগ্রহ (শীপ্ু) করি ডাকি আন আমার নিকটে ॥ 


লন ১৩১৩] 


খেই মতে রৈল আশি পাখরির (৫) পারে। 
দাশির শৃঙ্গতি চলি গেল মশির মোসিব) ঘর 
কথদিন আছে তথ। আনন্দ করিআ। 
ষাএর (মায়ের) নিকটে শেই গেলেন চলিআ। 
বহুবিধ দব্য (দ্রব্য) মশি দিল শানন্দিতে । 
, লোক শবে বহি নিল কুমার শহিতে ॥ 
“কথদুর নিআ তবে থুইল দবণজাতৎ (দ্রব্জাত) 
লোক শব বিদায় করিল শহশাৎ (অকম্মাৎ?) 
তবে শুরধ্যদেবে বিদ্ধ (বুদ্ধ) বয়শ (৯৮) হইয়া । 
দর্ব্জাত হরি নিল কুমার মারিয়া (৯৯) ॥ 





দালীগণে ডাকি তারে সত্বরে আনিল। 
কুমার দেখিঅ। কৈল্তা। কোলেতে লইল ॥ 
ভগিনী কুশলবার্ত লিঙ্গ সে (জিজ্ঞাসে) শিশুরে । 
ছুঃখ সুক্ষ (সুখ বা শোক?) কথ! শিশু 

কহিল মাসীরে ॥ 
ভগিনীর তনয় কৈল্যাএ স্নান করাইঅ1। 
ঘরেতে নিলেন শিশু মঙ্গল করাইম|॥ 
এই সতে। আছে শিশু আনন্দিত মন। 
মাএর কারণে শিশু হইল স্মরণ ॥ 
করজে।রে মাসীর স্থানে করে নিবেদন 
মায়ের কারণে মোর সদাএ পোড়ে মন ॥ 
এসব শুনিম। কৈন্য। হরসিত হইআ।। 
বহুবিধ দৈব (দ্রবা) দিল ভগিনীর লাগিআ|॥ 
লোক সধ সঙ্গে নিল বাঁরাইয়। (বাঁড়াইয়া) দিতে । 
আপনার গৃহে শিশু জাএ হরযিতে ॥ 
কতদুর গিয়া * ** ইতাদি। ২য়পুথি। 
৯৮  ব্রাঙ্গণ পাঠাম্তর। ৯৯1 শিশুরে 


মারিঅ। দৈর্বঘ নিলেক কারিআ--এঁ। ইহার পর 
২য় পু থিতে কিয়দ্দ,র বিস্তৃত রচন। পাওয়! যাঁয়। 


ধথা-- 
প্রাণে না মারিল শিশু রাঁখিল জীবন। 
কান্দিতে কান্দিতে শিশু কহে মাএর চরণ & 
বহু দৈব্ব দিল মাসি তোমার লাগিয়া । 
বাড়।ইঅ। দিল মোরে লোক সঙ্গে দিআ ॥ 
দৈবযোগে লোক মুই করিলুম বিদাথ। 
হেনকালে প্রাঙ্গণ এক আইল তথ। এ ॥ 
আমারে মারিআ দৈর্রব নিলেক কারিআ!। 
কিস্বমাত্র ( কিছুমাত্র?) না রাঁখিল তোমার 
লাগিঅ। ॥ 


সুধ্যের পাঁচালী ৭৫ 


কান্দিতে কান্দিতে কৈল মাএর চরনে। 
পুনি চলি গেল! ছুই মালিনি পুষ্পবনে ॥ 
নান] বর্ণ্যে (বর্ণে) পুম্পশব ফুটিছে বিস্তর 
চৈক্ষু চেক্ষু) মেলি মালিনিএ দেখিল গৌচর ॥ 
আলিনির ঘরে ছুই রৈল শানন্দিতে। 

তথ! হৈতে চলি গেল! শান্ধিকি ঘরেতে ॥ 
দুই ভৈন এক হৈয়। রৈল! শানন্দিতে। 
আদিত্য পুজন করে হৈয়া শানন্দিতে ॥ 





পুত্রের বচনে মাত্র নিশ্বাস ছাড়িয!। 
শীস্ত করিল! শিশু কোলেতে লইঅ! ॥ 
পুলি ছুই চলি গেল ভগিনী উদ্দেশে । 
পুপ্পবনে রহে গিআ মালিনী সম্পাশে ॥* 
বহুবিধ পুষ্প সব ফুটিলে বিস্তর । 
চক্ষু মেলি মালিনীএ দেখিল গোচর ॥ 
হরধিত হইয়। তবে মালিনী হ্বন্দরীণ 
নানাবিধ পুষ্প সৰ তে।লে মাঝি ভরি ॥ 
পুষ্প তোলে মালিনীএ হরবিত মনে । 
কৈল্তার শিশুর দরশন পাইল পুষ্পবনে ॥ 
কৈন্ত। দেখি মালিনীএ জিঙ্গাসে (জিজ্ঞাসে) বচন ॥ 
তোমর! ছুইজন কেনে রহিছ পুষ্পধন ॥ 
মালিনীর বাক্যে কৈন্া পদ উত্তর দিল। 
আদি অস্ত বিবরণ সকল কহিল ॥ 
এক ভৈন আছে মোর সান্দিবের স্বানে। 
তোমার কৃপ। হইলে পারি তান দরশনে ॥ 
এথ শুনি মালিনী সদয়! উপরজিল ( উপজিল )$ 
কৈন্ঠ। শিশু দুইজন গৃহেতে আনিল ॥ 
এ বোলি মালিনীর ঘরে রহে সাঁনন্দিতে ৷ 
মাল্যানীত্ক উপদেশে জাএ সান্দিরের ঘরে ॥ 
ছুই তৈন একত্র হইল সানন্দিতে মন। 
সানন্দি (সানন্দে? ) পূজএ ছুই হুর্য্যের চরণ ॥ 
মিত্তিকার পিষ্টক * * * ইত্যাদি। + 
* তথ। গিয়! পুষ্পবনে রৈল। ছুই জন। 
অপুশ্পিত বৃক্ষ ছিল কি কক কথন ॥ 
নানাবর্ণ পুষ্পলব ফুটিছে বিস্তর 
চক্ষু মেলি দেখে পুষ্প নয়ান গেচর ॥ 

*মাল্য। মালিনী ছুই ছিল চক্ষুহীন। 
প্রকাশ হইগ চক্ষু গেল দুঃখ চিন 
পুষ্পবন বিচরিতে পাইল ছুইজন। 

আনন্দে মালিনী ঘরে নিলেক তখন ॥ ৩ পুথি £ 


রাও সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা 


মিত্তিকার (মৃত্তিকা র) পিষ্টক শেই ভৈক্ষন 
করিল। 
তবে শুর্যোদেবে তানে শদয় হইল ॥ 
শুধ্ধের কৃপায় হৈল রাজার ম্মরন। 
কোটোআব ডাকি রাজ! বলিল! বচন. ॥ 
বণুম1 কৈন্ট! আনি দেয় (দেও) জদ্দি চাহ ভাল 
নহে তোরে শব€শে কাটিআ৷ দিমু পাল ॥ 
এথ শুনি কোটোআল অশস্তোশে (১৯০) 


[হয় সংখা 


তবে রাঁজ। বশিলেক করিতে ভোজন। 
দিজ পুত্র পরিকর (পরিচন্ব ?) চিনিল তখন ॥ 
জায়! পুত্র বারিতত (বাঁড়ীতে ) জাইতে, 
পু করিলা গমন ।. 
পন্থে জাইত্তে অমঙ্গল দেখিল তখন ॥ 

এখ দেখি নরাঁধিপ কুপিত হইল। 

হারিরে কাটিতে রাঁজ। আদেশে করিল ॥ 
ভূপতির বাক্য. কভে৷ (কভু) নাজাএ থণ্ডন।' 


হইআ। একে একে কাটিলেক হারি শতজন ॥ 
কহিল সকল কথা! নারি স্থানে গিয়! ॥ আপন। পুরিতে রাজা হৈলাউপ্‌নিৎ (উপলীত) 
সিএ বোলে তার লাগি চিন্তা কি কারণ। শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্য চরিত (১৭৩) ॥ 
ভপতি আনিআ এথা কর নিমন্ত্রন (১০১) ॥ শ্রীরামজিবন ভনে আদিত্ত ভাবিয়া । 
এথ শুনি কোটোআলে নিমস্ত্রন আরঘ্বিল১০২ কান্দএ হারির মাও (মাতা) বিশাদ 
একে একে রাজশন্ট (রাজসৈন্ ) বাতিয়া ভাৰিয়। (১০৪) ৪ 
« . (নিমন্ত্রন করিয়া! ) আনিল ॥ 
2। লাচারি 2। 


কান্দএ হারির যাও, 


বুকেতে হানিআ ঘাও” 


অতি শোকে হৈআ৷ শোকাঁকুলি। 

অএ (ওহে) গুভূ দিনাৎ (দিননাথ), কি করিলা অকলম্মাৎ, 
শাত গোটা পুত্র নিল! হরি ॥ 

কথ। (কোথা) ছৈতে ছব্ণদিনি (ছূর্ভাগিনী ?), ভূপতি পুরে আনি, 
ধনে জনে পুরী মাইল ( মাইল )। 


১*৯। চিত্তিত-_পাঠীস্তর। 
১১। রাজারে আনিআ তুমি করাইয় নিমস্রণ-_-$ 
১২1 এস্বান হইতে কয়েক পদ বৈলঙ্গণ্য দৃষ্ট হয়। 
এথ শুনি কোতআল হরধিত মন । 
নানাবিধ দৈর্ধ্ব আনি কৈল নিমন্ত্রণ ॥ 
কোতআলে কহে গিয়! ভূপতির চরণ। 
ব্আমার ঘাঁড়ীতে তুমি করিখ! ভোজন 
ভূপতিরে বার্ন করিআ নিশীশ্বর 
আপন৷ পুরীতি আইল হরবধিত অস্তর ॥ 
আমন্ত্রণ শুনি রাজ! সৈন্য সমুদিতে। 
সান্দিষের ঘরে গেল ভোজন করিতে ॥ 


তবে রাজা বসিলেক করিতে ভোজন । 
বন্ুঅ। কৈম্ঠাএ অন্ন দিলেক তখন ॥ 
টিনিআ আপন নারী, হয়িধ ভূপতি। 
কোতোগ়ালের তরে রাজ করিল। পিরীতি ॥. 
সপুত্র সহিত নারী পাইয়। রাজন। 
হরিণির সাতপুত্র কাঁটিল। তখন ॥ 
সুপতির বাক্য * * * ইত্যাদি। 
১০৩। শুর্ধের প্রসাদে ধন হইল পূর্ণিত--পাঠান্তর:॥ 
১*৪। বিলাপ করিআ/--& 


' সন ১৩১৩] 


সেই হেতু নরপতি, 


সুর্যের পাঁচালী ৭৭ 
বনে দিল নিবশতি, 


পুনি আনি মোরে নাশ কৈল (১০৪) ॥ 


বাদিণহইল বিধাতাএ, ! 


জথ হুর্ঘ দিল ভাঁএ, (১০৬) 


একে নীচ ঘরে হৈল জর্্ম। 


বিশাদ ভাবিআ মনে, 


থাকি নিজ পুত্র শনে, 


গ্রতিনিতি (প্রত্যহ) করি রাঁজবর্শী ॥ 


আর দেখ পাপবিধি, 


দুর্খ জন্ম অবধি, (১৯৭) 


শত পুত্র নিলেক হরিয়া। 


কেমতে ঘরেতে জাইমু, 


কার মুখ চাহিমু, 


কেমতে ধরাইমু পাঁপ হিয়! ॥ 


শত বধুর ক্রন্দনে, 


শহিমু জে কেমনে, 


মোর প্রান না জাএ কি কারন (১০৮)) 


অএ ( ওহে ) অখিলের পতি, 


কর দুর্খ অভ্যাঅতি, 


দেয় (দেও) মোরে চরনে স্মরন। (১১৯) 


শ্লীরামজিবনে ভনে, 


আদিত্ত ভাবি] মনে, 


ন কান্দিয় হারির জননি। 


ভকতি করিয়া মন, 


কর শুধ্য পুজন» ০১১০) 


নিজ পুত্র পাইব৷ আপনি ॥ 


2॥ পয়ার 2॥ 
এই মতে কান্দে জদি হারির জননি। 
রাজপত্তি ১৯১) মৈয়া কিছু শুনহ কাহিনি ॥ 
আর দিন পুজা করে পুরির ভিতর। 
হারির জননি চলি (১১২) গেলেন শত্ডর ॥ 


শি 


১০৫ বনচারী কৈল্য। দুষ্ট; 





রাজপত্বি বোলে বেটি কর অবধান । 

পুত্র বর মাগ এই (১১৩) পুজার বিগ্ুমান ॥ 

এথ শুনি হারির মাও গলে পাশ (বাস-বগ্র?) 
দিয়! (১১৪)। 

পুত্র বর মাগে শেই (১১৫) ভকতি করিয়া ॥ 





আনি রাজ। হইল নষ্ট । 


ধন জন পুরি মরি মর্জদাইল। 


ভূপতি বুঝিঅ। সংর 


বনে দিল পুনর্র্বার, 


আমার অভাঙ্গে (অভাগ্যে) পুনি আইল ॥__পাঠাস্তর 


55৬ । বিধাতা বিমুখ হইল, মৌরে জথ দুঃখ দিল,-এ 
১৯৭ । আর দেখ দারুণবিধি, দুংখ দিল জন্াবধি,-এ 
১*৮। কি লাগিয়া এ 

১৯৯1 রাখ মোরে পদ ছায়া দিআ-_পাঠীস্তর | 


১১৯ | ভক্তি করিআ! মনে, কর সুর্য আরাধনে--এ 


১১১। রাজপুরা--ই 1১১২. ।হারিনী, চলিঅ। তথা--& 
১১৬। তুমি--&7 ১১৪) এখনুনি-হায়ানিএ 

গলধস্ত হৈআ-্উ ॥ 
১১৫। মাগএ জে-াএী। 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


তবে দেব প্রভ।কর (১৯৬) প্রশর্ণ্য (প্রসন্ন ) 
তথাৎ (তখন ?)। 
দৈববানি সেইকালে হল অকম্ম!ৎ ॥ 
হারিগনের কন্ধ (স্বদ্ধ) মুণ্ড একত্র করিয়া । 
এই জে পুজ।র জল তথাঁএ দেয় নিঅ। (১১৭)। 
শুনি শিগ্র (শীত্ব) গতি তথা করিল গমন ॥ 
পুজার জলে জিয়া! উঠে হাঁড়ি শাতজন ॥ 
পুত্র দেখি হারির মাও হৈল আনন্দিত। 
তক্তিকরি দিবাকর পুজে প্রতিনিৎ ॥ 
হারিগন চলি গেল রাজার ছুআর। 
তা৷ দেখি মোহারাঁজ বিল্মিয় অপার ॥ 
কালু কাটিন্ত (১১৮) হারি দেখিশ্ন নয়নে 1 
আজি হারিগণ এখা! আইল কেমনে ॥ 
জিজ্ঞাসা করিয়া রাজ! জানিল! কারন । 
পদ্ধিকে কুপিত রাজা বলিল! বচন ॥ 
মরা জর্দি জিআএ (জিয়া ও-বাঁচাও) তুঙ্গি 
(১১৭) আছে হেন জ্ঞান। 
মর! বাপ মাও মোর আন (১২০) বিদ্যমান ॥ 
এথ শুনি অশোস্তোশ হৈল রাজরাঁনি (১২১) 





১১৬। প্রভু সুর্ধাদেব__পাঠাস্তর। 
১১৭ । মাথাঁএ খাজাএ ? হারির একত্র করিঅ।। 
পৃজ!র ঘটের জল তার গাত্র দিআ ॥-২য় পু'খি। 
কস সং সং সং 
হ্বদ্ধক সহিতে মুণ্ড একত্র করিয়। 
এই পূজার জল তথা ছিটি দেও নিয় ॥ 
পুত্র দেখি হরির মাও গলে বাদ দিয়! । 
দণ্ডবত হইল পড়ে পূজ। উদ্দেশিয়। ।--৩য়পু'খি। 
১১৮। কালুক1 কাঁটিল।__পাঠাস্তর । 
১১৯ । মর! জীআইতে তোম।র--গাঠন্তর। 
১২০1 দেঅ-ঙএ। 
১২১। নিয়োদ্ধংত কয়েকটাচরণ এইরাপ পরিদৃষ্ট হয়__ 
এখ শুনি সম্তোষ হইআ৷ রাঁজরাণী। 
ভকতি করিঅ! দেবী সুর্ধা পুজে পুনি ॥ 
ততক্ষণে সুরধ্য স্বপন দেখাইল! আপনি। 


আমাকে পূজএ জদি দণ্ড নৃপমণি ॥ 
আঁম। যদি পূজ্জে রাজ। ভাবি একমনে । 


জীবেক তাঁর বাপ মাও দেখিব নআনে ॥ 
এখশুনি রাজরানী * * প্রভৃতি । ২য়ও ৩ পুথি 


] ২য় সংখ্যা 


ততক্ষনে শুর্য্যে শর দেখাইল পুনি ॥ 
ভক্তি করি রাজা এ জর্দি করএ শুজন?। 


“জিব তার বাপ মাও কহিন্থু বচন ॥ 


এথ শুনি রাজপত্বি শস্তোশ হইয়া! । 
আনন্দে কহিল তবে ভূপতিরে গিয়া (১২২)॥ 
তবে রাঁজাঁএ করিলেক শুর্য্যের পুজন। 
মর! বাঁপ মাও রাজ! দেখিল! তখন ॥ 
সর্্য-পুরে গেল রাজ! মাও বাপ লৈয়া। 
জুরাজ ( যুবরাজ ? ) পুত্র সম্তানে রাধ্য 
শমলিয়। (১২৩৭) ॥ 
এইমতে শুর্য-পুজা করে জেই জন । 
সবক্ষন রক্ষা তানে করএ তপন ॥ 
শ্রীরাম জিবনে ভনে আদিত্ত ভাবিয়া । 
তুআ (তুয়া-তোমার ) পাদপর্দে (পক্সে") 
মন বৈক অলি হৈয়া (১২৪)॥ 
মোহানন্দে গুরূগনে করিছে আদেশ ১২৫। 
এই হেতু করিলাম কবিতা বিশেশ 10১২৬) 
কবিগন চরনেত শত নমস্কার । 
অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিব শুশার (স্থসার) ॥ 
(প্তরূজন ? ) মুখে শুনি এই কথার চিগলি ? 
শুধ্যদেব অন্থুশারে রচিন্ন পাঞ্চালি। 





১২২। ইহার পর কয়েকটী পদ বিস্তৃত ভাবে আছে__ 
সু্ধ্য পূজ। কর রাজ। ভক্তি ভাধি মনে। 
মরা ঝাপ মাও তুমি দেখিব। নআনে ॥ 
তবে রাজা ধন্দিলেক মাও বাপ চরণ। 
সুর্যোর প্রসাদ্দে মুক্ত হইল রাজন ॥-_২য় পুথি। 
১২৩ । যুবরাজ পুত্রেরে তান রাজ্য সমপ্রিয়-_এঁ 
১২৪। তুআ! পাদপন্মে মন রহুক লাগিয়া-_পাঁঠাস্তর 
১২৫। শরীর আরোগ্য পুত্র গুরুগণে করএ আদেশ এ 
১২৬। এখানে ২য় পুথি শেষ হইয়াছে। ৩ম 
পু ধিতে তৎনিক্পে এই কয়টী পদ আছে £_- 
ধনে পুত্রে পড়এ জে এশ্বর্যা অপার। 
বিদ্বনাশ হএ তার আপদ নিস্তার ॥ 
আদিত্যের পূজ। জেই করে একমতি। 
অন্তিমকালেতে তার হএ নুগল্সগতি ॥ 
ইন্দুরাম * * * প্রভৃতি । 


গন ১৩১৩] সূর্যের পাঁচালী ৭৯ 


পূর্বে আষ্চিল এই ব্রতের জে কথা। ইতি শ্রীশুধ্যের পালি শমাপ্ত। ইতি 
পরম হরিশে কৈস্ু (প্রকাশ কবিতা! ?) শন মঘি ১১৫৮ তারিখ ১৯ আগ্রনস্ত 
জেই জনে শুনে ভনে শুর্যের চরিত্র। (অগ্রহায়ন) পুস্তিকা লিক্ষতে, এই 
মন বাঞ্চা শিদ্ধি হএ শরির পবিত্র ॥ পুস্তিক৷ এক অধিকার শ্রীশিবচরণ সিংহ 
ইন্দু-রাম-খতু-বিধু শক নিয়োজিৎ। শ্রীকৃষ্ণ শীং দাশ দেয়স্। 


শ্রীরামজিবনে ভনে আদিত্ত চরিৎ (১২৭) ॥ 


শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় 


আমরা বক্ষামাণ গ্রবন্ধে দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্রের (819717180হ] ভাতা] ) বিষয় বর্ণন! 
করিব। এই যঞ্ত্রের দ্বারা জ্যোতিষফগণের যাম্যোত্তর অতিক্রমকালীন (2,091 07 1179 
0)917019 ) উন্নতাংশ, হুর্যোর মহত্তম ক্রাস্তি (2৪৪৮০৪1 19০1170600 ) এবং স্থানীয়, 


অক্ষাংশ (198057০) নির্ণীত হয়। বর্তমানকালে [1011 0:০1 নামক যস্ত্বের দ্বার! 
মুরোপ প্রভৃতি স্থানে প্র সকল উদ্দেশ সাধিত হইয়া থাকে। পধ্যবেক্ষণিকা ভূমির 


উত্তরভাগে একটা প্রাচীর দৃষ্ট হইবে। এই প্রাচীরটী সম্পূর্ণরূপে যাম্যোত্তর বেখাক় 
অবস্থিত। প্রাচীরের পূর্বগাত্রে ২০ ফুট, ব্যাসার্বিশিষ্ট ছুইটী বৃত্তপাদ € 09070) 
অঙ্কিত আছে। 'এবং পশ্চিম গাত্রে ১৯ ফুট. ১* ইঞ্চ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তার্দ চিত্রিত 
আছে। পরিধিগুলি মন্মর-প্রস্তরে নিন্মিত এবং অংশ (1)০279৪), কলা (111009) প্রভৃতিতে 
বিভক্ত । প্রস্তর খোদিত করিন্ন! তাহার মধ্যে সীসক প্রবি ক্ষরাইয়া বিভাগের রেখাগুলি 
অঙ্কিত হুইয়াছে। বৃত্তের কেন্ত্র্ানে একটী কীলক প্রোণিত আছে । তাহাতে তা 
বাধিয়। সমস্ত বিভাগাংশের উপর দেই স্ুতাঁর অগ্রভাগ থুবাইতে পার! যাঁয়। যখন 
"কোন জ্যোতিফের উন্নতাংশ নির্ণয় করার আব্শ্রীক হয়, তখন তাহার যামোত্তর রেখ 
অতিক্রম করিবার সময়ের প্রতীক্ষ। করিতে হয়। বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়। পাঠক- 
গণকে যন্ত্রের পশ্চিম গাত্রের চিত্রের প্রতি মনোযোগ করিতে অনুরোধ করি । বখন 
'জ্যোতিফটি যামোত্তর রেখায় উপস্থিত হয়, তখন হুত্রের অগ্রভাগটী ষে বিভাগাংশে 
ধরিলে কীলক এবং প্র জেোতিষ্ সমস্থত্রপাতে অবস্থিত দৃ্ট হইবে, তখন ত্র বিভাগাংশ 





১২৭। অর্থাৎ ১৬১১ একাবা | 


৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ব্য সংখ্যা 


বৃসকার্জের নিকটস্থ সীম! হইতে কর অংশ দুরে আছে দেখিয়া! লইবে। এ অংশ সংখ্য। 
উক্ত জ্যোতিক্ষের উন্নতাংশগ্োতক। 

নিম্নলিখিত উপাগ্গে জয়পুরের অক্ষাংশ নিণীত হইয়াছে। প্রতিদিন মধ্যাক্কালে 
ধাম্যোত্তর রেখ! অতিক্রমকালীন সুধ্যের উন্নত্তাংশ দেখিয়। লইতে হয়। ৯* অংশ হইতে 
সেইটা বাদ দিলে খশ্বস্তিক হুইতে দূরত্ব অর্থাৎ নতাংশ (257360 0156009 ) পাওয়া 
যায়। কয়েক মাপ ধরিয়! এইরূপ নতাংশ নির্ণয় করিতে করিত্তে সর্বাপেক্ষা যেটি কম এবং 
সর্বাপেক্ষা ষেটি অধিক এই উ্য়ের অন্তর লইয়া তাহার অর্ধ গ্রহণ করিতে হইবে। 
ইহাই বিষুবরেখ। এবং রাশিবলয়ের অন্তর্গত কোণের (01৭1৮ ০৫৪01266) 
পরিচায়ক অর্থাৎ বিষুবরেখ। সুর্যের লঘুতম নতাংশে অবস্থিত এবং মহত্তম নতাঃশে 
অবস্থানের মধ্যবিন্দু দিয়! গিয়াছে । ১৭২৭ খৃষ্টাব্ধে মহারাজ জক্মসিংহ জয়পুরের রবিপরম- 
ক্রাস্তি (0011থ510 ০£0],9 6৫1198০) ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট নির্ণয় করিয়াছেন। এ 
সময়ে উহা! প্রকৃত পক্ষে ২৩ ডিগ্রী ২৮ নিনিট ২৯ সেকেও্ড (বিকল1) ছিল। অতএব 
ইহ! গণনার সামান্ত ব্যতিক্রম মাত্র জানিতে হইবে। পরমাক্রান্তিতে সুর্যের লঘুতম 
নতাংশ যোগ করিলে জয়পুরের অক্ষাংশ (126৮09 ) পাওয়া যায়। লঘুতম নতাংশ 
কিঞ্চিদিধিক সার্ধত্তিন অংশ মাত্র। এই জন্ত জয়পুরের অক্ষাংশ ২৭ ডিগ্রী। ইহাতে 
পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সু্ধ্য জয়পুরের খন্বস্তিকে অর্থাৎ মাথার উপর কখনই উপৃস্থিত 
হননা। তাহার চূড়াস্ত উত্তর প্রবৃত্তি জয়পুরের ৭ মধ্য হইতে ৩7০ ডিগ্রী দক্ষিণেই 
থাঁকিয়! যাঁয়। অতএব জদ্পুর সমকটিবন্ধে (500797919 20709 ) অবস্থিত। 

এইখানে বলির রাখি, যে স্থান উষ্ণ কটিবদ্ধে অবস্থিত, সে স্থান হইতে ঈদৃশ যন্তর্ধারা 
গণন!। করিতে গেলে সুর্যের উভদ্ন 'নতাংশের বিয়োগফল ন! লইয়! যোগফল লইয়! তাহার 
অর্ধেক করিলে সযোর মহত্তম ক্রান্তি (11852000100) 09011780190 ) পাওয়। যার । ইহাই 
00131575 বা 83৩ 9০110৮০এর পরিমাগ। উষ্ণকটিবন্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় 
করিবার সময় সুর্যের মহ্ত্তম ক্রান্তি হইতে লঘুতম নতাংশ বিদ্লোগ&করিতে হয়। 

ভিত্তিযস্ত্রের উচ্চতা প্রায় ১৪ হস্ত, এবং দৈর্ঘ্য উহার দ্বিগুণের ও কিঞ্চিদিধিক। অতএব 
পর্ধ্যবেক্ষণের সুবিধার জন্ত সমস্ত বৃত্তপরিধির পার্ষে সি'ড়ী গাথা আছে। এরর্সিড়ি দিয় 
উপর পর্য্যন্ত উঠিতে পার! যায়। 

এই প্রবন্ধে কতকগুলি সংস্কৃত জ্যোতিষিক শবের ইংরেজী অনুবাদ বন্ধনী মধ্যে 
সন্নিবিষ্ট কর! হুইয়াছে। জন্পপুরের (জ্যতিষিক যন্ত্রের সমগ্র উপযোগিতা বুঝিতে হইলে 
সংস্কত জ্যোতিষিক শব্দের এবং তাহাদের প্রত্যেকের ইংরেজী অনুবাদের একটি বুহুৎ 
তালিকা সম্মুখে রাখা উচিত। অধুন! কাশীস্থ নাগরী-প্রচারিণী সভ। কর্তৃক প্রকাশিত 
বৈজ্ঞানিক কোধাস্তর্গত ভ্যোতিবিক পরিভাষা দ্বার। সে কার্ধয অনেকট। সংসাধিত হয় । 

ভিন্বিযস্্ের পূর্ব গান্জস্থিত চিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ম! দিলে মামর! প্রবন্ধ সমাপ্ত মনে 


পন ১৩১৩] রমাই পগ্ডিত ও ময়নাঁপুরের াত্রাসিদ্ি ৮১ 


করিতে, পারি না। অতএব তাহাও পাঠকদিগের গোর করিতেছি। পুর্ববগাত্রে ছইটী 
বুনগাদ আছে। উভয়ের কেন্্রদ্বয় এক ব্যাদাদ্ধ পরিমিত দুরে অবস্থিত | চিত্রটী ইউক্রিডের 
১ম অধ্যায়ের ১ম গ্রতিজ্ঞার অনুরূপ | উত্তর বুন্তপাদের দ্বারা দক্ষিণাকাশের গ্রহ নক্গবূ- 
গণের উন্নতাংশ নির্ণীত হুইয়া থাকে । দীক্ষিণ বৃত্তপাদের দ্বারা উওরাকাশের জ্যোতিষফ্ষগণের 
উন্নতাংশ জানিতে পারা যায়। ছুইটা জ্যোতিফের যাম্যোস্তর কালীন উন্নতাংশের ব। 
নতাংশের অন্তর বা সমষ্টি স্থির করিতে হইলে পুর্ধবগাত্রের চিত্রের উপধোগিতা অধিক । 
"কারণ, তাহান্ডে পর্যযবেক্ষকক্ষে অধিক নড়িতে চড়িতে হয় না। 

স্থানীন্প অক্ষাংঙ্ধ একবার নির্ণীত হইয়া গেলে বরের মে কোন দিনের হউক, সুয্যের 
ক্যস্তি সহজে নির্ণীত হয়। জয়পুরের পক্ষে, প্রস্তাবিত দিনে সুর্য্যের কতট। নতাংশ দেখিয়! 
লইতে হগ্ছবে |, জয়পুরের অক্ষাংশ হইতে তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই 
সুর্যের সেই দিনের ক্রাস্তি। 

মহারাজ জরনিংহ কতৃক ইন্দ্রপ্রাস্থে ( দিল্লীতে ) স্থাপিভ ভিত্িধন্্দ্বারা সেখানকাক্ক 
স্সক্ষাংশ ২৮ ভিগী ৪৯ মিনিট নির্ণীত হইয়াছিল। 


বমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রী সিদ্ধি 


আজ* প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, যখন ক্সআমি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির 
অধীনে প্রাচীন পুস্তকাবলীর অনুসন্ধানের জন্ঠ ময়নাপুরে ঘাই, তখন সেখানে যাত্রাসিদ্ধি নামক 
এক ধর্ম ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু তত্ব সংগ্রহ করি। নান! কারণে তাহ। এতদিন পুরাতিন কাগজ 
পত্রের ভিতরই পড়িয়া ছিল । সম্প্রতি একদিন সেই সব পুরাতন কাগজপত্র ধাটিতে ধাটিতে 
সেই অনেকদ্িনকার সংগৃহীত যাত্রাসিদ্ধির তত্বসম্বলিত খান্ভাখানি হাতে পড়ে ও তাহা পা$ 
করিয়া মনে হয়, ইহা প্রকাশিত হইলে ধর্মঠাকুরের বার্ীয় ধাহাদের কিছু কৌতূহল আছে, 
তাহাদের কিছু না কিছু পরিতৃপ্বির উপায় হইতে পারে। তাই এতদ্দিন পরে এই গননা 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল । 

ধশ্মঠাকুর যে কি, তাহা আর বলিবার আঁনষ্ট্াক নাতি ; ডাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসা্দ শান্ত্রিমহাশয়ের প্রসাদে আঙ্গ কিছুদিন ধরিয়া আমাদের দেশে অনেকেই অবগত 
স্বইয়াছেন। এখন কেবল ত্াহারই পদাঙ্কান্নুসরণ করিয়া কোথায় কি তাবে পে ধর্শঠাকুর 
বিরাজ ্রিতেছেন, তাহা দেখাইয়া উাভারই আবিষ্কত পশ্মঠিকুরতন্বের অগ পুষ্টি করিতে 
অগ্রসব হইল।ম। 

১১ 


৮২ . সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [বসা 


আঞ্িকার এ প্রবন্ধে উল্লিখিত যাত্রীসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুর ময়নাপুরে বিরাজ” করেন? 
তাই এ প্রবন্ধের নাম দিয়াছি পময়নাপুরের যাত্রাসি্ধি”। 

এই যারাপিদ্ধি স্থক্ধে নিয়ে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা*ময়নাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত 
ঙ্গেএ্রমোহন পণ্তিতের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। ক্ষেত্রমোহন এ যাত্রাসি্ধির পুজক ও ধর্শা- 
ঠাকুরের সিদ্ধ ডোম জাতীয় যশাই পণ্ডিতের বংশধর | ক্ষেত্রমৌহন ইহাঁর জন্ত আমার বিশেষ 
ধন্যবাদের পান্র। 

ময়নাপুর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুর মহকুমার প্রায় ১৩1১৪ মাইল দুর্বার বর্ভী। 
গ্রামটী একটা গঞ্ডগ্রাম, এখানে কামারের বাঁসই অধিক। কাম(রের! পিতল কীসাঁর ঢালাই 
করে এবং ঘটা গাড়, প্রভৃতি তৈজসপাত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিষুপুর-রাজবংশের যখন 
লমুদ্ধি ছিল, স্বাধীন রাজার গ্তায় যখন তীহাদের 'প্রজাপালন করিতে হইত, মুসলমানের 
অধীন খাকিলেও যখন তাহারা হিন্দু নৃপতির ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ও শান্ত্রপরায়ণ ছিলেন, তখন একজন 
ব্রাহ্মণ তাহাদের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুরাজের মন্ত্রিত্ব কার্ষে) চিরদিনই ব্রাহ্মণের 
অধিকার, তাই বিষুপুররাজও একজন ব্রাঙ্গণের উপর রাজকার্ধয নির্ভর করিয়! দিয়াছিলেন । 
দেওয়ান ব্রান্ষণ রা়্ীশ্রেণীর শুদ্ধ শ্রোত্রিয়। বিষু্পুরের মহারাজ রাজধানীর নাতিদুরবর্তা 
ময়নাপুরে জায়ণীর দিয়া তাঁহাকে বাস করাইয়াছিলেন। সেই অবধি ময়নাপুরে ব্রাক্ষণের বাঁস। 
এখনও দেওয়ান বাবুদের বংশধরগণ সেখানে বাস করেন। আর কতিপয় কুলীন ্রাঙ্মণেরওর্ীস 
আছে। ইহারা দেওয়ান বাঁবুদেরই দ্বারা আনীত এবং তাহাদ্দেরই এদত্ত ভূসম্পত্তিতে সম্পত্তি- 
শালী। এখন দেওয়ান বাঁড়ীর,আর সে অবস্থা নাই, কুলীন বাবুরাই এখন কতক প্রীমান্‌। 
. হাইকোর্টের প্রধান উকিল ৬জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস এই ময়নাপুরেই ছিল। 
কাহার বংশধরগণ এখন আর এখানে কেহ না থাকিলেও এখনও এ ঘর বজায় আছে তাহার 
ভ্রাতুদ্পুত্রেরা এখনও ময়নাপুর সমুজ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমান্‌ অকলঙ্কচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
সর্বদাই বাড়ী থাকেন। আমরা যখন ময়নাঁপুরে যাই--তখন এই মৃহাত্মাই আপনার নিম্ল- 
শ্থভাবে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইহারই সাহায্যে আমর! ময়নাপুরের 
গৃহে গৃহে পুস্তক অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিল।ম। 

এই মক়্নাপুরে যে ধর্শঠাকুর আছেন, তাহার নাম যাঁত্রাসাগ্ধ। ইনি এ গ্রদেশে বিশেষ, 
প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ হইতে চগ্তাল পর্যন্ত ইহাকে দেবতা ভাবিয়! মান্ত করে। এমন গৃহস্থ নাই 
যে, ইহার পূজা না দেয় ) ভমলুকের ময়নাগড়ের ধর্মঠাকুর অপেক্ষ! ইহার সন্মান অধিক। 
এ প্রদেশের লোক ইহাকে বিষুমূর্তি বলিয়াই মনে করে। স্থানীয় লোকে ইহাকে প্রত্যক্ষ 
দেব! বলি! মালিয়া থাকে। ইহার এত দেবত্ব এত সম্মান থাকিলেও ঠাকুরটীর পুজা' 
করিয়া থাকে কিন্ত ডোম। ইহার পৃজকদিগকে পণ্ডিত বলে। ময়নাগড়ের ধর্শঠাকুরে 
পু্কদের মত এখানকার পুঁজক ভোমেরাও পণ্ডিত পদবীতে সুশোতিত। এ পণ্ডিত ক্ীডামেরা 
অপত্ডিতত ডোমের বাড়ী জলগ্রহণ পধ্যন্ত করে.না। ইহারা একপ্রকার শ্বতক জাতি, হইয়ঃ 


দন১৬১৩] রমাই পণ্ডিত ও যা্রীসিদধি ৮৩ 
পড়িয়া । কবে কোন্‌ বিপ্লবের সময় ইহার একদিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে টেক্ক। দিয়াছিপ বলিতে 
পারি না,*নাজও কিন্তু ইহারা ব্রাঙ্মণের য্ঈজকতাবৃত্তির অংশীদার হইয়া বসিয়াছে। ইহাদের 
এক বৃত্তি যাজকতা, অপরাপর অপগ্ডিত, ডোম ইহাদের যজমান শ্রাদ্ধে বিবাহে ও অপন্ুপর 
কার্যে ইহারাই তাহাদের পুরোহিত । আর ধর্পুজ্জা ও পৌরাহিত্য ইহাদেরই একচেটিয়া ॥ 
* কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কি অপর জাতি বিনিই মানত করিয়া ধর্মাঠাকুরকে বাঁড়ী আনিয়! পুজা 
শর্দবেন, এ পণ্ডিত ডোম তখন তাহাদের আদরের পুরোহিত। যে ডোম অন্পৃষ্ত সে তখন 
ফাহাদের গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কোশাঁকুশি নাড়িয়। ফুলচন্দন তুলসী পত্র দিয়া ধর্ম 
ঠাকুরের পুজ! করিবে । ডোম অন্পৃশ্ত হইলেও ধর্ঠীকুরের পাঁদোদক সকলেই পাঁন করিবে । 
পুাপ্ড নৈবৈদ্ গ্রীসাঁদ ভগবত্গ্রসাদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে। কতকালের পর 
কোন্‌ বিপ্লবের 'পর আজও ডোম হিন্দুসমাঁজে-_ব্রাঙ্গণসমাজে এইরূপে সম্মানিত হইল । 
ভয়ে কি সমাদরে সম্মানিত! তাহা কে বলিবে? ইহারা এখন শুধু ব্রাক্গণৰিগকেই 
আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করে, আর কোন জাতিকে নহে, আর 
কোন জাতির অন্নগ্রহণ করে না। তবে ব্রাহ্মণের অন্নে আপত্তি নাই। শু গদেশে 
এ পণ্ডিত ডোমের একটি শ্রেণীই আছে, ইহাদের আদান গ্রার্দান তাহারই মণ্যে হইয়া 
থাকে । ইহাদের তাম্র তয়; ব্রাঙ্গণের যেমন উপনয়ন, ইহাঁদেরও তেমনি তাম হয়। 
তার হইলেঈ ইহারা ধশ্ঠিকুরের পুজায় অধিকারী হইয়া থাকে। দক্ষিণহস্তের 
তর্জনীতে একটী তাম্রময় অঙ্গুরীয়ক ধারণ করারই নাম তাত্র হওয়া, ইহারা বলে যেসে 
ডোম ইচ্ছ! করিয়া! তাম্ধারণ করিলেই পণ্ডিত হইতে পারে না, যাহারা সেই রমাই 
প্ডিতেরঃবংশসভ্ভূত, তাহারাই তা ধারণ করিবে এবং তাহারাই পণ্ডিত হইবে? 
রমাই পণ্ডিত নাকি গ্রথম ধর্মঠাকুরের পুজাপ্রাবর্তক, তিনি যে গদ্ধতি প্রণয়ন 
করিয়া গিয়াছেন, সেই পদ্ধতি অন্স।রেই ধশ্বাঠাকুরের পুজা হইয়া থাকে। প্রথম পণ্ডিত 
রমাই স্প্রণীত পদ্ধতিতে আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পদ্ধতির ভাষা বাঙ্গালা, 
তিনি বাঙ্গল ভাষাতেই আপনার পরিচয় দিগ্নাছেল। এ প্রবন্ধে দে পরিচয় বাক্যগুলি 
লিপিবদ্ধ করিয়া পুথি বাড়াইবার প্রয়োজন না থাকিলেও' পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির 
অন্য দ্রিতে হইল। ইহ। পাঠকগণ দেখুন। যিনি ধর্মঠিকুরের পূজা করিয়া প্রথক্ঈী পণ্ডিত 
হইলেন তিনি ত্রাঙ্গণ সন্তান, কিন্ত ধর্মঠাকুর আসিয়া তাহার উপনয্নন দিতে দিলেন না, অমন 
যে স্বয়ং ভগবান্‌ ঠাকুর, আজও স্থানে স্থানে হিন্দুগণ ধাহাকে ধর্মনরূপী বৈকু*নাথ বলিয়! ভক্তি 
করিতেছেন, প্রথম অবস্থায় তিনি স্বয়ং আপিয়া দেখাইলেন, আমার পুজককে ত্রাঙ্গণ কর! * 
উুইবে না। হিন্দুর সমাজ ত্রাঙ্গণের, তরাঙ্মণই হিন্দুসয়ীজের সর্ধন্থ, এ ঠাকুরটার প্রথমেই কিন্তু 
সেই ব্রা্ষণের উপরই দ্বেব। : এমন তো দ্বেষ নহে। তিনি আসিয়া ব্রাহ্মণের উপর জুলুম 
করিয়া! তাহার সন্তানটীকে উপনীত' করিতে দিলেন না, বেদমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া র্েঈবিহিত 
কর করিঘ! পঙ্ডিত হইতে দিলেন না। নি ব্লিলেন্ড স্রাঙ্মণ হওয়া হইবে না, ০৮7 
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করা হইবে না, এই তাত্রধারণ কর, আর আমার উপাসন! কর, শৃহ্মৃত্তির উপাসন! কর, পণ্ডিত 
হইবে, আমি সকল বেদ জানিয়া দেখিয়াছি উহাতে বিছুই নাই, আমার ধ্যান কর-- ' 
পষঃ শাস্তমনাদিমধ্যং নচ করচরণং নৃনাদং নিরাকারং 
নাধিরূপং শুপ্তমুর্তিং সকলদলগতং সর্ববসন্কল্পহীনং। 
তত্রার্দিকোপঅমরবরদপার্ষিব নিরঞ্রনায় নমঃ ॥৮ 
বলিয়া সর্বদ। আমারই. ধ্যান কর, তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইবে, তোমার. বেবোজ্জ্ 
ঝুদ্ধি লইয় পণ্ডিত হইলে মুক্তি পাইতে পারিবে না। 
পাঠকগণ এখন একবার রাই পঞ্ডিতের জন্মবিবরণ অরবগ করুন-_ 
"নম দ্বারিকাপুরী জয় বিজয় করতারে । 
বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ ধর্শের পুজা করে ॥ 
নানামতে পুজা করে লয়ে আয়োজন । 
গ্রত্যাবধি পুঁজ! করে ধর্মের চরণ ॥ 
চামর ঢুলাতে অঙ্গে লাগিল তরাস।' 
ধর্মশাপে ব্রাহ্গণ ব্রাহ্মনী বনবাস ॥ 
ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্মণী তখন হাহাকার করে। 
কি হেতু অভিশাপ প্রভু দিলেন আমারে ॥ 
ধর্ম বলে কর তুমি পুজায় তরাস। 
এই হেতু তব কার্য যাহ বনবাস ॥ 
দ্বাদশ বৎসর কর পুজ! বিষুণর চরণ । 
তবে তব পুত্র হবে বিদিত ভূবন ॥ 
ধর্মশান্জ বেদবিধি করিবে প্রকাশ । 
এই হেতু করিলাম তোমার বনবাস ৪ 
সাম খগ. যু অথর্ব নিবে চুম্বক সারে। 
আহুর্কেদ মিশাইয়া পঞ্চম করে ॥ 
পঞ্চমবেদে পঞ্চ প্রবর রাখেন সদাই । 
পুত্র হ'লে রেখ নাম পত্তিত রমাই ॥ 
আমি অন্ুবল তব না কর ভাবনা । 
পুত্র হলে স্বর্গধামে যাবে ছই জনা ॥ 
গোলোকে গমন করি থাকিবে 'মাহলাদে 
না হবে মানব জন্ম আর পৃথিবীতে ॥ 
এতেরু শুনিয়া দ্বিজ ধর্মের বচন। 
দুইজনে বিপিনেতে করিল গমন ॥ 
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অগম বিপিনে দোহে প্রবেশন করে। 
প্রথমে উত্তরিল গিয়$ সরধূর তীরে ॥ 
দবিতীয়াতে নর্দমদার কুলে দরশন। 
তৃতীয়ে পু্ষরে পুজে ধর্মের চরণ ॥ 
চতুর্থেতে চারিকুল পুজে সরম্বতী । 
পঞ্চমেতে ভ্রমে সা যমুনায় স্থিতি ॥ 
এইরূপে এগার বর্ষ করে কালযাপন । 
বারবর্ষে গর্ভবতী প্রঙ্গণী তখন ॥ 

মুনির আশ্রম বন নামে রম্তাবতী। 
সেই বনে ব্রাহ্মণ ত্রাক্মণী অবস্থিতি ॥ 
মাসে বাড়ে গর্ভ শুনহ ভারতী । 
চিন্তাযুক্ত হরে বলে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
দশমাস পরিপুর্ণ হৈল সেইখানে । 
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র শুভক্ষণ দিনে ॥ 
রথোপরে ধন্মরাজ আনন্দিত মনে। 
উপনীত হৈল! প্রভু ব্রাঙ্মণী যেখানে ॥ 
ধাত্রী মাতা আসি তখন নাভীচ্ছেদ করে । 
নাভীচ্ছেদ করি নান করাইল নীরবে ॥ 
বনের পঞ্চ কাষ্ঠ আনি জালে সৃতাশন। 
অর্ক খদির ওঁদগর সাই আর চন্দন ॥ 
একুশ দিনের হয় ব্রাঙ্গণ সম্তান। 
পঞ্চখধি আনি ধন্ম তার বিদ্তমান ॥ 
অঙ্গিরা ভৃগু ভরদ্বাজ লোমশ ব্রঙ্গ খাষি। 
বসিলেন পঞ্চজন শ্রীধন্্শ অগ্রে আসি ॥ 
জ্যোতিষাদ্দি নানামত করিয়া বিচার । 
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন কুমার ॥ 
ধর্মের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে । 
শ্ীধর্শপদচিহ্ন আছে মন্তক উপরে ॥ 
সুন্দর বরণ তার সদ। দেখিতে পাই? 
বিচার করিয়া নাম রাখেন রমাই ॥ 
হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাঙ্গণ কুমার । 
বৈশাখীর শুক্লপক্ষে জনম তাছার ॥ 
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পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী । 
রবিবার গুভদিনে প্রসব হইল ষ্রাঙ্গণী ॥ 
ধর্মপূজা প্রচার যাহ'তে,হইবে। 

সেই প্রভু জন্মিলেন পুজার অভাবে ॥ 
দেবগণ শিশু আগে আসিয়া তথন। 
ছয়মাসে তাহার করিল অন্নাশন ॥ 

অন্ন দিতে সকলে করিল শুভদিন। 
পঞ্চমীর তিথি আর নক্ষত্র অশ্বিন ॥ 
দূশদগ্ডে অন্নপূর্ণা অর দেন মুখে । 
শুভদিন গুরুবারে দেবকীর্তি রাখে ॥ 
দেবগণ চলি গেল আপনার স্থানে । 
শ্রীধন্ম রহিল মাত্র রক্ষার কারণে ॥ 
স্বর্গের কপিলা্ীসি করায় হুপ্ধপান। 
বালকের কাছে গ্রভু সদ! অধিষ্ঠান ॥ 
শ্রীরমাই হইল যখন পঞ্চম বসর। 
তার পিতা মাতা তখন ভাবিল অস্তর ॥ 
পুর্বকাঁলে শ্রীধর্ম্মের অভিশাপ ছিল। 
এই হেতু পিতা পরাণ ত্যাজিল ॥ 
সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পন। 
পিতৃকার্ধ্য রমায়ে করাল নিরঞ্জন ॥ 

ধর্ম সাক্ষাতে মৃত্যু হয় ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণী ৷ 
দশদিন অশৌচ বলেন চক্রপাণি ॥ 
দশদিন গত করে শ্রাদ্ধাদি তর্পন। 
বিমানে চড়িয়া গেল বৈকু্ভূবন ॥ 
বিষু অনুচর হয়ে থাকেন গোলোকে। 
সদ!| সর্বদা দোহে বিষুওরূপ দেখে ॥ 
সেই বালকে প্রতু দেন অন্ন জল। 
ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম করেন সকল ॥ 
পুজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞ্ি। 
 ষজ্জনুত্র দিলে পুজা কলিকালে নাঞ্ঞি ॥ 
(কোলে করি লয়ে গেল ব্রাস্কুণের বেশে । 
বালকে লইন়্। ভূ রহে গঙ্গ। পাঁশে ॥ 
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সাত বৎসরের তখন হইল কুমার । 
আঙ্যোতি চূড়াকরণনা! হোল তাহার ॥ 
[ুণের চুড়াকরণ ঢারি বৎসর চায়ি মাস। 
এরই বিধি প্রজাপতি করেন প্রকাশ ॥ 
নয় বৎসরে উপনয়ন ব্রাহ্মণের বিধি । 
বে মতে ব্যবস্থা আছয়ে অদ্যাবধি ॥ 
সায় স্বৃতি আগম বেদ করিয়া বিচাঁর। 
ভেদাভেদ তাত্র দিতে বিধি করেন তার ॥ 
এই সব নিরঞ্জন ভাবি মনে মনে । 
তাত দ্িন্তে বিধি তখন বিচারিল মনে ॥ 
পনর বর্ষে বয়ঃক্রম হইল ছার জন্ম । 
চুড়াকরণ সংযোগে সারি তাঅ দেন ধর্ম ॥ 
গঙ্গার কুলেতে আসি যত দেবগণ। 
গণেশাদি নানা দেব করিয়া 
পঞ্চঘট নিয়মেতে করিয়া স্থাপন । 
চূড়াকরণ আভ্যোতি বেদের নিয়ম ॥ 
বার তিথি নক্ষত্র করি নিরূপণ । 
শুভর্দিনে শুভ কার্য বেদের নিয়ম ॥ 
গ্রীষ্ম বসস্ত খতু বিচার করি মনে। 
শ্রীরামায়ের তাত্র দিলেন শুভক্ষণে ॥ 
পঞ্চশত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম । 
মার্কগু মুনি আসিয়া করেন সব ক্রম ॥ 
এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্থজন। | 
গঙ্গার কুলেতে করে কার্য সমাপন ॥ * 
নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরমাই পপ্তিত। 
মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল ত্বরিত ॥ 
স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে । 
শিক্ষা করে নান! শাস্ত্র শুনি বিদ্যমীনে ॥ 
রমাই পণ্ডিত ধশ্খা-পুজা করে নিরম্তর। 
তখন বয়স হইল পঞ্াশ বৎসর ॥. 
তারপর. দিকে দিকে রমাইর গমন। 
সসাগরা পৃথিবী মগ্যে ধর্ের স্থাপন ॥ 
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ছত্রিণ জাতির ঘরে ধর্শের স্থাপন । 
সবার পুজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন ॥ 
ধন্দপুজা করে রমাই অমেক যণঠনে। 
সসাগরা পৃথথী মধ্যে ধর্মের স্থাপনে ॥ 
ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্মের স্থাপন । 
সদার পুজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন ॥ 
ধর্শপৃজ। করে রমাই অনেক যতনে । 
এই হেতু অহঙ্কার হইল তার মনে ॥ 
করিলাম আমি শ্রীপাদ-পদ্ম স্জন | 

এই হেতু অভিশাপ দেন নিরঞ্জন ॥ 

তব জল বিষতুল্য হইল আজি হৈতে। 
এই কণা শুনি রমই লাগিল কান্দিতে ॥ 
অপরাধ মার্জনা কর জগত গোসাঞ্জি। 
তুমি না তারিক্জেেআমার আর কেহ নাই ॥ 
ধাং ধীং ধূং বলি চরণে পড়িল। 
শাস্তমুদ্তি হয়ে প্রভু সেবকে বলিল ॥ 
পালট হবে যেহ জাহুবী তরঙ্গে । 

সে দিন আসিবে আমার শ্রী অঙ্গে ॥ 
পঞ্চম বেদ কর তুমি বেদের প্রমাণ। 
তব কীষ্তি রহে যেন কলিতে সমান ॥ 
কলিকালে হবে যখন পুজার পদ্ধতি । 
রামায়ের মতে পুজ। করে নিরবধি ॥ 
আশী বৎসর হইল রামাই বলে। 

আর পৃজ+ কে করিবে তব চরণকমলে ॥ 
দাসদাসী কেহ নাহিক ৫প্রয়সী। 

কেব! সেবা! করে ধর্ম আমি তো সন্যাসী ॥ 
বৃদ্ধ দশা হলো! জীর্ণ শরীর । 

আপনার কায়ভরে আপনি অস্থির ॥ 
তব সেবা আয়োজন কেব! করি দিবে । 
বিচার করিয়! রামাই মনে মনে ভাবে ॥ 
চরণে মিনতি এই গ্রভু নিরাকার। 
কেমনে করিব পুজা! চরণে তোমার ॥ 
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রমাই পণ্ডিত শ- যাস 
সবে তুষ্ট হন্ধে তখন বলে চক্রপাখি। 
ইসির! ঈবদ্‌ বাক্য বলিলেন তিনি ॥. 
কি,মানস তব বাছা ব্পছ সন্বয়। রর 
বাধ চাহ তাহ দিধ জী হব কার ॥ 
শ্ীরমাই পঞ্ডিত বলে শুন মৌর বাণী ।- 
ওই সময় সেখাযোগ্য পাত্র দেহ আনি ॥ 
এত শুনি ধর্রায় ভাঁবিল অন্তরে । 
দক্ষিণ চরণে এক কন্ঠা জন্ম করে ॥ 
জন্মমাত্রে কণ্ঠ বলে জুরি ছুই কর। 
কি কার্ধ্য 'করিব বল সংসার ভিতর 1 
ধন্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার । 
ধর্মে মতি রবে তব সাধ্য সতী সার ॥ 
রাইয়ের সেবা কর যাবৎ জীবন । 
অস্তকালে মম পদে মিশিবে তখনি 
দাসী দিয়া প্রস্থ গেল বৈকু% ভূবন ! 
দাসী পেয়ে রামায়ের হরধিত মন ॥ 
রামাই বলে কোলে লহ তুমিত জননী । 
ধর্ম-সেবার আয়োজন দেহ সব আনি ॥ 
ফলফুল যোগায় কন্যা মমে আনন্দিত । 
যাহার কপার হয় পুরাণ সংজাত ॥ 
তথন রমা+য়ের বয় একশত পঁচিশ। 
শুদ্ধচিত্ত করে পুজ। জীবন উদ্দিশ ॥ 
কেশবতী বলে আমি করি নিবেদন । 
করিলাম তোমার সেব! যাঁবৎ জীধন & : 
এক নিবেদন করি তব শ্রীচরণে। 
তোমার তুল্য চাই পুত সদা ভাবি মনে ॥ 
ধর্ম বলিয়। রমাই কন্ঠার গর্ডে হস্ত দি । 
সেই গর্ভে তবে এক বালক জঙ্মিল ॥ 
দশমাঁস দশদিন হই তাহার । 
প্রসবিল সেই কণ্ঠ! উত্তম. কুমার ॥ 
ধারী জীসি নার়্ীচ্ছেদ করিজ তাহার 
বটবৃক্ষ তলে শিশু বর্মণ আঁকার 
১২ 


৬০৯ 


ক, নু 


পুতে 
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দ্বিজের লক্ষণ দেখি বালক শরীরে $ 
করিবেন ধর্মপুজা অবনি ভিত্চরে & 
ধর্দদাস নাম তবে বাখিল তাহার । 
করিবে জীধর্মপুজা পঞ্চমবেদ সার 1 
বর্ষ বযঃক্রুম হইল তাহার। 
কিনে দিনে বাড়ে শিশু আতি চমৎকার ৪ 
সাত দিবে মম পুজে গুনিলাম এখন ॥ 
ধস্নপুজা পদ্ধতি কঠিন কমন £ 
জীরমাই পশ্তিত বলে শুন েশবতি £ 
শিক্ষ। দিব তব পুত্রে পুজার পদ্ধতি 
হায় স্থভি আগম করিক়া বিচার । 
€ভরদাভেদে তাত দিতে বিধি করেন তার & 
চৌদ্দবর্ষ চৌন্দদ্দিন উদ্ধ সংখ্যা তার । 
বারবর্ষ বারছিস সংখ্যা করি আব ॥ 
এই তিনি বিধি কন্দি ধন্পণ্তিত প্রতি ॥ 
এই বহে গেল কলিকাপে আছি ॥ 
অন্ত জাতি পণ্ডিত হবে ধন্দ মানে নাই ॥ 
শ্রহ কাজে রত হয় হেটে মরে তাই & 
পণ্ডিত হইক্সা যেব। শুদ্রান্ন খাবে । 
কলিকালে প্রভু তারে অভিশাপ দেবে ॥ 
খই শুন কেশবতি বিচাক্স তাহার ॥ 
শুদ্ধ হয়ে করিবে পুজা! তোমার কুমার 
খই মতে পণ্ডিত করি তোমার নন্দনে । 
শিখিবেক ধন্দমশান্স বেদের বিধানে ॥& 
ছন্রিশ জাতিকে তাত্র দিবে আমার বচনে & 
শুরু পণ্ডিত নাম তার খুষিবে ভুবনে & 
শুনিলে কেশবতী পৃর্ধ বিবরণ । 
ভাজ ধারণ কাধ্য করে সমাধান ॥ 
বটবৃক্ষ তলে এক কু্টীর বাক্ষিল। 
ভিনপদ্গ ভূমে দিস! গৃহে প্রবেশিল ॥ 
কুটারেতত ব্রন্জচানী থাকে তিন দিন 
* সুদ্ধ বস্তা ভক্ষণ করে আন্পু যে বিহ্বীলে & 
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ছয় দও্ বেল! গতে হরধ্য দেখাইল। 
মঙ্গলাদি হস্তে তা ডখন তুলিল ॥ 
ধর্ধশান্্ শিক্ষা! দিল শ্রীরমাই পণ্ডিত । 
করিল ভ্রীধর্শা পূজা হয়ে ভ্রষিত ॥ 
ধর্ম্াস বলে গোসাগ্রি করি নিবেদন । 
কিরূপেতে বংশ মোর হইবে এখন ॥ 
এক্ঠ শুনি ক্রোধে বলে রমাই পত্ডিত। 
কলিকালে হৰে তুমি ডোমের পুরোহিত ॥ 
শক্তিবলে কন্তা বিভা করিবে যে দিনে । 
সেই হতে বংশ বৃদ্ধি হবে দিনে দিনে & 
করিতে সকল কর্ম শ্রীধন্্ম সহায়। 
হরবিত হয়ে তথন ধর্দদাস শুধায় & 
কালিন্দী নাহিক চিনি কেমন আকার । 
কি প্রকারে হল বল জনম তাহার ॥ 
শ্রীরমাই পণ্ডিত কলে জন্মবিবরণ । 
শ্রীধন্্ম ঘামেতে জন্ম শাস্ত্রে নিরূপণ ॥ 
স্মরণ নিলেন শ্রীধন্ম পদতলে । 

সদাবলি নাম তার রাখিল সকলে ॥ 
কালবতী কন্ত। ছিল কালিন্দীর কূলে । 
তাহাকে করিল বিভা কাল সধ্ধ্যাকালে ॥ 
সেই কন্ঠার হৈল তবে চারিটী ননদন। 
মাধৰ সনাতন শ্রীধর সুলোচন ॥ 
চারিপুত্র এক কন্ঠ জন্মিল সন্দার ॥ 
সেই হতে বাড়িল কালিন্দী পরিবার & 
একদিন ধন্দদাস সদার মন্দিরে । 
উপনীত হল সেই পুষ্প তুলিবারে & 
ধর্মপুূজা৷ করে সদ! অতি ধীর মন। 
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্মাস তখন ॥ 

মন্ত্র বলাতে ভোষের পুরোহিত হইল 
এই কীর্তি কলিকাল পর্ধযন্ত রহিল & 
ধর্দদাস হৈতে ধর্্মপণ্ডিত অঙ্গিল 
এইরূপে পণ্ডিত বংশ বাড়িতে লাগিল & 
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সদ্দার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয় । 
ডোমেতে পণ্তিতে প্রভেদ আদ্ুয়ে নিপ্চয় 1” 
এইত রমাই পণ্ডিতের জন্মবিবরণ। সর্ধত্র ইহার অর্থবোধ খাটি উঠে টা ৷ ইহাতে 
গুধু রমাই'রই জন্মবৃত্তাস্ত বর্ণিত নহে, পড়িলে কোধ হয়, কতক তাহার পরবর্তী বংশেরও বর্ণনা: 
আছে। আর আছে--"ডোমেতে পণ্ডিতে প্রতেদ আছয়ে মিম্চয়।” বলিয়। জাতিগত 
গ্লানি পরিহারার্থ সম্প্রদায়বিশেষের মুখে হস্তাপণ ॥ [ও 
এখন পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় জানিতেই পারিলেন যে, ন্ঠাকুরের পূজার পদ্ধতিথানি 
পঞ্চমবেদ, আর তাহার কর্তা রমাই ব্রাঙ্গণসত্তান হইয়া'ও অন্ুপনীত, ত্রাঙগপ্য-ধর্মমববিবঞ্জিত। কিন্তু 
ধর্মের প্রাসাদে “পর্তিত”। ধর্মের এত প্রসাদ সত্বেও রমাই তাহার স্বজাতি ত্রাহ্মণ সম্পরদায়কর্তৃক 
পরিত্যক্ত । অতি শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়াতে খাটি ধর্মের এলাকায় ধাঁকিয়: তাহার. 
মতিগণতি স্বতন্ত্র হইয়াছে । তিনিও বলিতেন»-- 
*অন্ত জাতি পঙ্ডিত হবে? ধর্দ মানে নাই?" 
গ্রহ কাঁজে রত হয় ফেটে মরে তাই ॥” 
যাহা হউ ক, রমাই”র জন্মবৃত্াস্ত পাঠে জানিতে পারা যায়,ধর্মঠাকুর যে সম্প্রদায়ের দেবতা 
খগ্‌ যু সাম অথর্ব সে সম্প্রদায়ে নগণ্য । তুমি শত সহ বৎসর ত্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, 
গুরুর গোলাম হইয়া ত্রয্ীর শ্রাদ্ধ কর, তবে হয়তো পণ্ডিত হইবে, আ'র যে সম্প্রদায়ে ধর্শঠাকুর 
দেখত। সে সম্প্রদায়ে তুমি ডোম “ধাং ধীং ধূং ধর্ম্ায় নমঃ” বলিয়! পুজা কর, আর অনায়াসে 
গণ্ডিত হও। রমাই”র মুখে রমাই”র' জন্মবৃত্বান্তশ্রধণ করিয়া প্রবন্ধলেখকের ইহাই ধারণী:। 

. কালক্রমে সবই বিকৃতরূপে বা রূপাস্তরে পরিণত হয়, ধর্শঠাকুর সন্বদ্ধেও তাহাই হইয়াছে। 
ধন্দাকুরের পুজক ডোম পণ্ডিতের! ব্রাঙ্ষণকে পগ্রহকাজে রত হয় ফেটে মরে তাঁই” বলিয়া 
বিদ্বেপূর্ণ নয়নে আর দেখে না, ত্রাঙ্মণেরাও আর ধশ্মঠাকুর কি বলিয়া অন্থসন্ধান করেন ন।। 
এখন আর সর্বত্র ধর্মঠাকুরের প্রচার নাই, যেখানে যেখানে "মাছে, তথায়ও আর কেহ ইহাঁকে 
আমাদের দেবতা নহেন বলিয়া মনে করেন না । তঙলুকের মক্বনাগডে যে ধর্মঠাকুর আছেন, 
তাহা অপেক্ষা ময়নাপুরের এ' ধর্মঠীকুর আরও একটু বিখ্যাত এবং সাধারণের নিকট আরও 
একটু বিশেষরূপে সম্মানিত। এখানে এ ধর্মঠাকুরের এ সন্মান সন্বক্ষে একটা গল্পও শুনিতে 
গাওয়া যাঁয়। শুনা যায় এখানে এই ধর্মঠাকুরের পুঁজক ভোম পণ্ডিতদিগের পূর্বপুরুষ যশাই 
পণ্ডিত ধর্ঠাকুরে বড় সিদ্ধ ছিল। যশাই যখন ধর্পুজ| করিত, তখন এ এদেশে (বীকুড়া 
: গলায়) আরও নানাস্থানে অনেকগুলি ধর্শঠাকুর ছিলেন, তীহারাও জাকজমকে পুজ। পাইতেন, 
উাহাদেরও ভিগ্ল ভিন্ন পুঁজক ছিল ? কিন্তু যশাই পত্ডিতই বিশেষ বিখ্যাত, কেন না বশাই সিদ্ধ 
ৰলিয় প্রতিষ্ঠিত 'মাপনার সিদ্ধপণা দেখাইবার জন্ত ষশীই একদিন দেশের সমগ্র ঠাকুর 
আপন গ্রামে € ময়নাপুরে ) আনিকা জম! করিল । যশীই একট। ক্ষি করিবে বলিয়া চারিদিক 
হইতে বছসখাক লোক ময়নাপুরে . জমায়েত হইল। যশাই তখন সেই সমগ্র ঠাকুরগুলি 
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লইয়া! একটা প্রকাণ্ড পু্ষরিণীর ধায়ে ধাইল এবং এক এক করিয়া সমগ্র ঠাকুর গুলিকে 
সঙ্গোরে কর হইতে পুকুরের গভীর জর্থৌ ছঁড়িয়া ফেলিল। তখন বিস্মিত লোক সমবায়কে 
ষশাই ডাকিয়া বলিল *এই "আমি সমগ্র ঠাকুরগুলিকে জলে ফেলিয়া দিলাম, এখন আপনার! 
দেখুন আমি এই তীয়ে বসিয়! জলে হাত পাতিয়া গ্রতক ঠাকুরের নাম গ্রহণপর্বক ডাঁকিতে 
থাকিব, যিনি গ্রক্কত ঠাঝুয় হইবেম তিমি আপনি পরী গন্ভীর জল হইতে আদার হাতে উঠিয়া 
' আসিধেন। যশাই তাহাই করিল, লৌকে ত্তস্তিত হইগ্না দেখিতে লাগিল। দ্বাদশটা ঠাকুর 
নিক্ষিণ্ড হইয়াছিল, আঁহার মধ সত্য সত্যই কেবল যাত্রীসিদ্ধি আসিয়া তাহার হাতে উঠিলেন, 
ল্লোফে আননে যশীইর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন । কিন্তু ষশাইর তাহাতে তৃপ্তি হইল না, 
সিমি যে ঠাকুর পুজা করিতেন কহার নাম ছিগ বীকুড়া রায় ॥ যশাই ভাবিল এতদিন আমি 
ধাহার পুর্জী করিলাম, কই তিনি যে উঠিলেন না) যশাই ক্রোধভরে বীকুড়ারায়কে ভাঁকিতে 
লাগিলং অনেক পরে বাঁকুড়ারায় ধীরে ধীরে জলের নিকটে আসিয়া দেখা দিলেন, কিন্ত হাতে 
উঠিলেন না, যশাই আরও রাগিয়া উঠিল। তখন ক্রোধভরে যশাই একগাঁছি লাটী লইয়! 
রায়জীকে এমন প্রহার করিল যে, সেই তাহার কুর্শমুর্তির সুর ক্ষুদ্র পদগবয় ভাঁঙ্গিয়া শরীর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া! গেল! সকলে মিলিয়া যশাইর ক্রোধ শাস্তি করিতে লাগিল। যশাই আপন 
ঠাকুরের উপর ফ্রোধ করিয়! তাহাকে আর জল হইতে তুলিল না, যাত্রা্সিদ্ধকেই লইয়া মন্দিরে 
আসিল শ্রবং তদবধি যশাই যাল্রাসিত্ধিফেই পুজা করিতে লাগিল। লোকেও যাত্রাসিদ্ধিকে 
প্রত্যক্ষ দেবত! বলিয়া জানিতে পারিল; সন্মানের আর সীম! রহিল না। তদ্বধিই ময়নাপুরের 
এই যাত্রীসিদ্ধি পরম সম্মানিত। এ ঘটনাটী খুব অধিক দিনের নহে। যশাইপণ্তিত এখনকার 
বর্তমান পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহনের উর্ধতম সপ্তম পুরুষমাত্র। 
তুমি আমি যাহাই বিবেচন! করি, ব্রাহ্মণসম্তান রমাই পণ্ডিতের অনুপনয়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া 
এবং রমাইর নিজমুখে প্গ্রহকাজে রত সদ! ফেটে মরে তাই” শুনিয়। আমর! মনে মনে যাহাই 
ভাবিনা কেন, সেদিনকার ধশাই কিন্তু ওসব কিছু বুিত না, রমাই পণ্ডিতের সেকাল তখন 
ছিল না, তখম যশাইর ধর্শাকুর--দেশের ধর্ঠাকুর, সংদায়বিশেষের নহে। হিন্দু সমাজপুজ্য 
্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের পুজক পঞ্ডিতদিগেরও শ্রদ্ধান্পঘ। যশাই পন্ডিত নাকি বড় ব্রাঙ্মণভক্ত 
ছিল, তাই কথিত আছে যশীই যখন মৃত্যুশয্যায় শগিত, তখন তাহার সম্তানগণকে সে আদেশ 
করিয়! যায় যে "আমি মরিলে আমায় পোড়াইও না, আমার মৃতদেহ ধর্খঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখ 
ভূমিক্বে প্রোথিত করিয়া! বাখিও। আমার উপর দিয় ব্রাঙ্মণগণ যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরে প্রবেশ 
করিবেন, আমি তাহাতেই তাহাদের পদরেণ পাইয়া কৃতার্থ হইব।” তাহাই হইয়াছে, যাঞ্জ!- 
সিদ্ধির মন্দিরে উঠিতে হইলেই যে সিড়ি তাহার সন্ুবর্ডী, সেই ভূমিতেই তাহাকে পুতিয়! রাখ। 
হইয়াছে। আমরাও দেখিলাম 'যেখানে বশাই প্রোথিত, সেইখানে সেই মাটীর উপর একখানি 
মহুষ্যপ্রমাথ একখও কীকুরে পাথর পরন্থালধি পড়িয়া আছে, €েন তাঁহ! দিয়াই যশীই্ে 
চাপ। দেওয়া হইয়াছে। | 
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যে পুক্করিণীতে দেশের সব ধর্মঠাকুর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সে পুকুরটা আজও বেশ আছে। 
বশাই মরিয়! যাইলে তাহার নাকি একবার পক্কোদ্ধ/র হয়, তখন অনেকগুলি ধর্দঠাকুর পাওয়া 
বায়, এখন সেগুলি এই যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরেই অবস্থিতি করিতেছেন । যশীইর হাতে 
ভগ্রপদ বঝাকুড়ারায়ও এখন এইখানেই জাছেন। এখন এ মন্দিরে সর্বসমেত নয়টা 
ধর্মঠাকুর আছেন । যাব্রাসিত্ির সহিত এখন শ্বরূপনারায়ণ, শঙ্ঘানুর, দলুরায়, বাকুড়ারায়, 
কালুরায়, জগৎরায়, টাদরায় ও ক্ষুিরায়, ইহার! সকলেই পুজা পাইয়া থাকেন এবং সকলেই 
কচ্ছপাকৃতি । ৬ আঙ্গুল ৮ আম্ুলের উপর কেহই বৃহৎ নহেন। পুজ! রীতিমতই হইয়া 
থাকে। পও্ডিত স্গানাদি সমাপন করিয়া অতি বিশুদ্ধভাবে পুজা আরম্ভ করে। “্যঃ শান্ত 
অনাদিমধ্যং ন চ করচরণং” ইত্যাদি বলিয়া! ধ্যান পড়িয়া! থাকে। তাহার পর পাস্ত অর্থাদি 
যথাবিধি গ্রদান করিয়। “ও নিরঞ্রনায় বিল্হে অনিলপুরুষায় ধীমহি তন ধর্ঃ ওচোদয়াৎ” 
ৰূলিয়। ধর্মের জপ করে, ইহাই ধর্মের গায়ত্রী। তাহার পর স্তব-_ 

“নিরঞ্জনং নীলেন্দীলোচনং দয়াতিনন্দনং বন্দে ধর্ম শ্বেতরূপিণং। 


স্করদ্বর্থদলো ছন্থলীনকুঞ্চিতমূর্ধীজং । কদপ্বকুন্থমদ্বন্ববনমালাবিভূষিতং। 
গগুমগুলসংসর্সি-চলৎ-কাঞ্চনকুগুলং । স্থলমুক্তাফলদরে হরেৎ শোভিতবক্ষসং ॥ 
হেমাঙ্গদতুলা'কোটী-কিরীটোজ্জলবিগ্রহং।  মন্দমারুতসংক্ষোভাদ্বনসিতাম্বরসঞ্চয়ং ॥ 
কুচিরোষটপুটন্ান্তশঙ্খমধুরনিস্বনৈঃ । ললদ্‌গোপালিকাচেতো মোহয়স্তং মুছুমুছুঃ & 
বল্লরীবদনাস্তোজমধুপানমধুব্রতং । ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সম্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ 
যৌবনোদ্ভিযনদেহাতিসংসভক্তিপরস্পরং।  বিচিন্রান্বরভূষাভিঃ কামিন্তাদ্দিভিরাবৃতং ॥ 
গ্রভিম্নাঞ্জনবন্ধুকাজলকেলিকলোত্ম্থকং।  যোধয়ন্তং বিহারস্তং চক্রং কচিদ্গোপান্॥ (1) 


বন্গুকাজলসংসিগি শীতলানিলকম্পিতে । 
কদন্বপাঁদপচ্ছায়ে স্থিতং বৈকু্বাসসং | 
রত্বৃধরসংলগ্ররত্বাসনপরিগ্রহং । কল্পপাদপমধ্যমহেমমণ্ডপিকাগতং ॥ 
বসস্তকুন্ুমামোদস্থরভীকৃতিঙ মুখে । শঙ্খবাদ্ভমহোল্লাসকৃতহক্কারনিস্বনৈঃ ॥ 
ধর্মদেবং জগতং ব্যাক্ষিতং ত্রিসন্ধ্যাং তস্ত তুষ্টোহসৌ দদাঁতি বরামগ্সিতং। 
ইতি গৌতমীয় মহাতন্ত্রে ্র্রীধশ্মন্তোব্ররাজসমাপ্তম্‌। 
স্তবেত ঠ।কুরটা একেবারে শ্রীকুষ্ণ। বিশেষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাশি বাজান আর ইনি 
পরুচিরোষ্ঠপুটন্তস্তশঙ খমধুরনিশ্বনৈঃ॥ ললদ্‌গোপালিকাচেতো৷ মোহয়স্তং মুহুমুূঃ ॥” শ্রীকৃষ্ণ 
যমুনার জলে কেলি করেন আর ইনি-_“প্রভিন্নাঞ্জনবল্প,কাঁজলকেলিকলোতস্থকং” ধাহাকে 
আপনার দেবতা করিতে হয়, যাহার প্রতি প্রবল জম্প্রদায় বিশেষের ভক্তি আকর্ষণ করিতে 
হয়, স্তাহাকে বুঝি এমনি করিয়া! সাজাইতে হয়। শুনিলাম এ স্তবটী রমাইর পঞ্চতিতেই 
আছে।. স্তব্টাতে যথেষ্ট সৌন্দধ্য আছে, তবে অশিক্ষিত পুজকের মুখ হইতে শুনিয়া 
লিখিত বলিয়া! ইহার অঙ্গ অনেক বিকৃত, তাহাতে যাহা কিছু শ্রীত্র্ট হইয়াছে । *ইতি 
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গৌতমীহ় মহাতস্ত্ে শ্রীত্রীধন্মন্তবরাজসমাগ্ধম্” বলিয়। আবকর্তা ভবিষ্যতের জন্ত যথেই চতুরত। 
দেখাঁইকাছন সন্দেহ নাই। । 
ইহার পর ধর্বের প্রণাম । একটি নহে আটটা, ইহাকে ধর্াইক, নামেও অভিহিত কর! 
হইয়াছে। এই অষ্টক কর়টী বলিয়াই প্রণাম করিতে হয়। যখ1-_ 
গম্ভীরা ধীরং নির্বাণশূন্তং খকর্ণরিতং স্থুর কন্দমমোদকং। 
দেবাদিদেবং মম চিত্র নিত্যং পাপৈ খগ্ুনং শ্রীস্রীধর্্ম গ্রণমাম্যহং ॥১ 
নচ পঞ্চভূতং নচ সর্গসাগরং দেশাদিদেশং নচ নিত্যমানং 
ন ধাতইত্রং নচ বিষুরূপং নৈবগ্রহং তারকং নচ মেঘমালা । 
পাপং খগ্নং শ্রীত্রীংশ্ধ প্রণমাম্যহং ॥২ 
নম শ্বেত না, পীতং রক্ত না খতং হেম না স্বরূপং চন্ত্রক্ষং রজনীহং উদয় না অস্তং সন্ধ্যা না 
শতং মন্ত্র না বীজং পুষ্প ন| গন্ধং ফল ন ছায়া পাপং খণ্ডনং শ্রীশ্রীধর্দ প্রণমাম্যহং ॥৩ 
নম ব্রদ্ধাগুথণ্ডং মরুৎ কি তেজং কাল! কি কালবীজং নচ -গুরুশিষ্যং গৃহী কি রাজেক্ং 
ধার! কি ধীরং পাপখগ্ডনং শ্রীশ্রীধন্ম প্রণমাম্যহং 8৪ 
নম বৃক্ষ না মূলং বীজ না অঙ্কুরং স্বাকার আকারং বায়ু না বসত্তং হীম না নীরং পাপখগ্ডনং 
শীত্রীধর্দ গ্রণমামাহং ৷ £। 
নম আদি অনাদি সৃষ্টি কি স্থিতি দিব1 কি রাত্রি নিদ্রা কি জাগে চলাচল কি স্থায়ী অস্তে অস্ত 
ন। পাই নানাপাপং হরং দেবং পাঁপখগুনং শ্রীশ্রীধন্্ম প্রণমাম্যহং। ৬। . পু 
নম শ্রুত সত্য কর্তার নীল শবে নিরাকার যঃ শবে জগত সংসার ফাটিকের মণ্ডপে 
ধর্শের চারিঘবার ক্ষণে বাযু পণ্ডিতের অস্তে যেন পাই হও জীবিত বাহন জী্রীধর্্ম দ্বারে বান্ধিলাম 
গোলাম। দওবৎ পৃ্জাসার শ্রীক্রীধর্মচরণে কোটি কোটি প্রণাম । ৭। ইতি ধন্মাষ্টক সমাপ্ত 
এই সাতটা মন্ত্রেতেই অষ্টক হইল। এ মন্ত্রগুলির বাক্যবিস্তাসগত অর্থের মাথামু কিছুই 
নাই তবে ইহার অন্তরে সেই এক তুমিই সব” পদটী বিরাজ করিতেছে এই মাত্র। 
এইতে। পুজাপাঠের ব্যাপার । তমলুকের ময়নাগড়ের ধর্শঠাকুরের পুজাপাঠের ব্যাপার ইতি- 
পুর্ব্ব প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে ইহার মন্ত্রাদি কিছু শতন্। বোয় হয় যেখানে যেখানে 
ধর্মঠাকুরের একটু বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেইখানেই সন্ধান করিলে এ পার্থক্য লক্ষিত হুইবে। 
তাহার যে কি অন্তভূতি কারণ, তাহ! সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণই বিবেচনা করিয়! লইবেন। 
তাহার পর গাজনশিবেরই গাজন হয়। ধশ্মঠাকুর বিষুমুন্তি তথাপি ইহার গাজন হইয়া থাকে। 
হুইবারই কথা, হরিহর ব্রন্ষের সহিত সমাহৃত ন। হইলে কি আমাদের মন উঠে? ইহাকে 
তরিসৃর্তি করিতে হইবে, তবে না আমর! “নমচিত্রমূর্তয়ে তুভ্যং” বলিয়া বিস্ুমন্ত্ররূপে দর্শন করিব, 
আর বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিব। ধর্শঠাকুরকে সব করা চাই তবে না আমরা 
তাহাকে আমাদের দেবতা ভাবিব। তাই ধর্মঠাকুর কৃর্মমূর্তি বিষণ অবতার, ধর্মঠাকুর আমাদের 
দেবাদিদেব মহাদ্ধের হইয়াছেন, তবে আর গাজন না হইবে কেন? 
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ইহার গাজনে খুব সমারোহ হুইয়! থাকে । শিবের গাজনে যেমন ব্রাঙ্ণ ভিন্ন সমস্ত জাতি 
সন্ন্যাস করে, ইহার গানেও তাই । গাজনের আক্‌ অধিক পরিচয় কি দিব, এ গাজনর সমস্ত 
ব্যাপারই প্রায় শিবের গাজনেরই মত্ত । ময়নাপুরে গাঁজন আরম্ভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ায় আর 
পূর্ণিমায় শেষ হইয়া যায়। এই গাজনের কয়দিন এ ধশ্ঠাকুরের পুজা করেন ব্রাঙ্গণে, ব্রাঙ্মাণ- 
কন্তাগণ ভোগ রাধেন, তাহাতে ঠাকুরের ভোগ হয়। গাজন ব্যতীত অন্ত সময়ে তিনি ডোম পণ্ডি- 
তের হাতে থাকেন বলিয়। আমান্নেই পরিতৃপ্ত থাকেন, ডোমের হাতের পক্ষান্ন গ্রহণ করেন না। 
এখন পাঠকগণ বিবেচন! করির! দেখুন এ ঠাকুরটিকে গামরা কত আপনার করিয়া লইয়াছি। 
এই দুর্ভিক্ষের কালে এখন আর ইহার পণ্ডিতদিগের পুজারীগিরিতে চলে না, তাই এখন 
ইহার পুজারীর! স্তাতের কার্ধ্য চালাইতেছে। এখন যে পণ্ডিত আছে, তাহার নাম ক্ষেব্রমে*হন 
পণ্তিত। তাহার ভাত আছে, যজমানি আছে, বৈস্তগিরিও আছে, ভোম হইলেও _সেঁ পাঁচজনের 
একজন ) তবে বৈগ্থগিরির জন্য সর্বত্র যাতায়াত আছে, সব যায়গায় বসা আছে। তবে 
ত্রাঙ্ধণের সহিত এক বিছানায় বসে না, এখনকার সমাজে তাহার সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের কাছে 
আপনাকে নিকৃষ্ট আাঁতি বলিয়া মনে করিতে কুষ্টিত হয় না। এই অবস্থায় এখন মিলে মিশে 
বেশ এক রকম কাটি! যাইতেছে। ক্ষেত্রমোহন পণ্ডিত বলে যে তাহারা সেই রমাই পণ্ডিতেরই 
বংশধর এবং পুকুষান্তক্রমে ধর্মের আসল সেবায়েত। কিস্ত বশাই পণ্ডিত পর্যন্ত পরিচয় দিতে 
পারে, তাহার উপর আর জানে না। 
শ্রীবিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ 


উস বাঙ্গালা নাঁম-রহস্ক 


5 
টি 


বাঙ্গীলা-নাম রহস্য * 


”. আজকাল বাঙন্গালাভাষার শব্গসম্পদ্‌ বড় অল নছেও কিন্তু সে সম্পদ্রাশি সমস্ত 
শ্বাঙ্গালীর মির্ণস্ব নহে। বাঙ্গালার বাহিরেয ধে কোন জাতির সহিত বাঙ্গাপী মিশিয়াছে 
থু খে 'কোঁন ভাখার লহিত বাঙ্গালীগ্গ পরিচয় হইক্গাছে, বাঙ্গীলী তাহানের মধ্য হইতেই 
শবুসম্পদ্্‌ আহক্সণ করিগ্সাছে। আজকাল বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নান! বিষয়ে পরিভাষা- 
' অঙ্কলনে হস্তক্ষেপে করিগ্পাছের, কাজেই বাধ্য হইয়া! পর্িষংকে এখন এই শঙশ্পদ্রাশি 
বাছাই করিতে হুইতেছে। বাঙ্গালাভাষায় বৈদেশিক শব কি কি প্রবেশ করিয়াছে, 
অয়পুর-কলেজের অধ্যাপক শ্রীখুক্ত মেখনাখ ভষ্টাচার্ধয, বি, এ, ছাইকোর্টের উক্ষীল ব্িপণ- 
কলেজের অধ্যাপক শ্তরীধুক্ত হারাণ্চন্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমঙ এ, বি, শ্রল, প্রদূখ সন্বস্যগণ 
কাছা! নির্ণর করিতে গ্রবৃস্ত হুইগাছেন। সংস্কত, পারদী, আরবী, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি 
ভাষার শবমাঁলা ব্যতীত বাঞঙ্গান।ভাষায় বাঙ্গালীর নিজস্ব শব কতগুলি আছে, তাহা 
স্থির করিবার জগ্ঠ বু ভাধাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খ্মমৃজ্যচন্মণ ঘোধ বিস্তাভূষণ এবং পণ্ডিত 
ভ্রীযুক্ত ক্াজকুমার বেদতীর্থ প্রভৃতি নদন্তের। বিশেষ যকত প্রকাশ করিতেছেন! এই 
লময়ে এই বিষয়ে আমি ছট। কথ। বলিলে বোধ ছয় অগ্রানজিক হইবে না? 
বাঙ্গালাভাঘার শবাসপ্পদূ যেমন বিভিন্ন ভাবার শবমালা দ্বাঝ়। পুষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালীর 
ব্যক্তিগত নামমাশাও সেইরূপ বিভিপ্ল জাতির নামন্ধীল। হইতে গৃহীত হইয়াছে, তৰে 
ামৰাচক শব্দগুলির অধ্যে আর্থ্াজনোচিত সংস্কতশর্ধের সংখ্যাই অধিক, এমন কি 
খাটি বাঙ্গালী নামবাচক শক অতি বিরল। এক্েশে বাঙ্গালী-মার্ধযজাতি ব্যতীত, বাঙ্জালী- 
অনাঞ্চজাত্তিও অনেক আছে। এই সকল অনাধ্যজাতির অনেকে অআর্ধ্য-সংসর্গ প্রভাবে 
আপনাদের বাক্তিগত নামেও সংস্কত শব্নাল! গ্রহণ করিয়াছে। থে সকল অনার্ধযজান্তি 
ক্ষাল প্রভাবে আধ্য-নদাজে ছিশিয়। গিয়াছে, তাহাদের তে! আর কথাই নাই? অনেকের 
মতে, আর্ধয-সমাজ চারিটি বর্পে বিভস্ত হইলে 3» আর্ধ্যজতিয় মধ্যে চারি বর্ণ ছিল লা; 
প্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট এই বপতরয়ই প্রকৃত আর্যজাতি, আর শৃত্দের! আর্ধা-জাতীয় লোক নছেট 
তাহার! ভাগরভের নানা জনপঙ্গবানী বিজিত অলাধ্য জাতি, এই জন্ত তাছায়। গধাস ঘ। বনু 
লানে অভিছিত। ধাহার একখ! ঘলেন, তাছার। প্রঘাণস্বরূপ ইছাও্ড বলেদ বে, দ্বি্- 
বণত্রয়্ বৈদিক স্ততিগীতে আপনানের আত্মীক় প্রন, গোধন, য্ঞ, ক্ষেত্র গ্রভৃতিয় রক্ষা, বৃদ্ধি 
ও পুষ্টি প্রার্থন। করিম্লাছেন, কিন্ত কোথায় ও গানথণের জগ্ঠ প্রার্থনা ফরেন নাই? বি 
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দাস ব! শূড্রবর্ণ মাধ্যজা হীয় হইত, তাহা হইলে, আপনাদের মজাতীয় দাপগণের জন্ত উঁক্তরূপ 
গ্ার্থন! ন৷ করিয়। থাকিতে পাঁরিতেন না অথব! বিজিত দাসবর্ণ হইতে আধ্য শু্রবর্ণক্ষে পৃথক্‌ 
রাখিবার জন্তও অন্ততঃ কোন না কোন ব্যবস্থা করিতেন। আবার অনেকে বলেনঃ 
'্সার্যযজাতির মধ্যে একদল দ্বিজাতি-সেবাপর আর্ধজাতীয় শূদ্র নিশ্চয়ই ছিল; পরে 
বিজিত অনার্ধ্যজাঁতির কতকগুলি এবং উত্তরকালে এই দ্বিজাতি ও মুল মধ্য শুদ্রজাতির সহ্‌- 
যোগে উৎপন্ন একদল বর্ণপঙ্কর এবং আধ্য ও অনাধ্য সহযোগে উৎপন্ন, অপর একদল বর্ণনস্কর 
উক্ত আধ্য শুদ্রজাতির অস্ততূক্তি হইয়া, বর্তমান এই বিরাট শুদ্র বর্ণের, স্থষ্টি করিয়াছে। 
অধুন। শুড্রের মধ্যে সং-শূদ্রাদিভেদই তাহার প্রমাণ। এই সকল মতামতের সত্যাসতা 
গ্রমাণ করিবার জন্ত এ সকল কথার উল্লেখ করিতেছি না ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি ৫, 
বাঙ্গালীর মধ্যে হাড়ি, ভোম, চগ্াল গরভৃতি জাতিগুলি বাস্তবিক যদি অনাধ্যমূলক হয়, 
তবে উহাদের নামমালা এবং রাজবংশী, কোচ, আহম গভূত্তি আর্ধযনংসর্ণপ্রাপ্ত অনার্ধ্য 
জাতির নামমাল!] এত সংস্কৃত শব্দসম্পন হইয়াছে যে, আর এখন তাহাদের জাতীয় অসংস্কত 
নাম খুজিয়া পাওয়া যায় ন|। 

বাঙ্গালীর নামে যে সকল সংস্কত শব্ধ গৃহীত হইয়? থাকে, তাহার গ্রককৃতি অন্যান্ত 
তারতীয় প্রদেশের নাম হইতে স্বতন্ত্র। হিন্দী, মহারাষ্রীয়, উড়িয়া গরভৃতি সংস্কতমূলক 
নাম সংস্কৃত শব হইতে গৃহীত; কিন্তু তাহাদের নামমাপার সহিত বাঙ্গালার নামমালার 
প্রক্কৃতির বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝ! যায । বৈদিককাপে বা পৌরাণিক যুগে বাঙ্গাল! নাম 
কিন্ধপ ছিল, তাহা বুঝ] যায় ন|। বেদে যেসকল দেবতার নাম ও মন্ত্রকারক খধির 
নাম পাওয়া যায়, দে নামগ্ুলি আদৌ ভারতীয় নাম কিনা, একদল গ্রত্বতত্ববিদের 
€ে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাহার! বলেন, মাগ্যজাতি ভারতের বহিঃপ্রদেশ হইতে এদেশে 
আপিয্। বাস করিম়।ছেন, তাহারা 'মন্থমান করেন যে, আদিম আধ্য খধিগণ এদেশে 
প্রবেশ করিয়।! এদেশের স্থান, কাল, জল, বামু ও বাসের স্থবিধা অসুবিধার কথা এবং 
নৃতন দেশের অধিবাসীর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির কথা লইয়।, দেবতার স্ততিগীতি রচন। 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত নিজেদের নাম অথব। উপান্ত দেবতার নাম বদূলাইবার কোন 
কারণ পাইয়াছিপেন, এরূপ বোধ হয় না; সুতরাং বলিতে হয় যে, বৈদিক মন্ত্রকারক 
আধ্য-খধিগণের নাম এবং বৈদিক দেবতার্দিগের নাম ভারতীয় কোন ভাষার শব নহে, 
তাহ! ইবানীক্ষ প্রাটীন সংস্কৃত ভাষার শব হওয়াই সম্ভব। আদিম আধ্যগণ ভারতের 
' গ্রথম উপনিবেশ ব্রহ্গধিদেশ ও ব্রঙ্গাবর্ত দেশ হইতে কালে যখন আর্ধ্যাবর্তের নান! স্থানে 
বিস্তৃত হইয়। আপনাদের নানা গোত্র ও ক্ষেত্র স্কাপন করিতে লাগিলেন, তখন নাম- 
মালারও প্রকৃতির পরিবর্তন হইতে লাগিল। খণেদের খধিনামের সহিত পৌরাণিক 
খধিনামের তুলনা করিলে, তাহ। কতকট। উপলব্ধি হইবে । বঙ্গে যখন প্রথম আর্্যাবাস 
স্থাপিত হয়, তখন এদেশে কোন্‌ কোন্‌ খষি আসিগ্লাছিলেন, তাহ! গোত্রকারক খধিগণের 
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নামমানু। হইতে আর এখন বাছিয় বার্ির করিতে পার! ঘায় কি না জানি না। গোএকার 
বনি মধ্যে কাহার। বাঙ্গালী মা পড়িয়াছিলেন, তাহা বাছাই করিবার গ্রাবৃদ্ভি 
আজিও কোন বাঙ্গান্মীর হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। বন্ধুবর কুলতত্বান্বেষী নগেন্দ্রনাথ 
বন্, তাহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদে* দেখাইয়াছেন যে, ত্রাঁক্ষণগণের মধ্যে পঞ্চ গৌড় 
বিভাগ স্থাপিত হইবার পর এদেশে সাঁরস্বত ব্রাহ্গণদিগকে বাস করিতে দেখ ষায়। 
ইহারাই কালে সাতশতী নামে আখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু পঞ্চগৌড় নামক বিভাগ- 
স্থাপনের পূর্বে এদেশে কোন্‌ কোন্‌ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন বা কোন্‌ কোন্‌ 
গোত্রকারক খবি ঠদেশে বাপস্থান গ্বাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ তিনি দিতে 
পৃমুরিবেন কি না বলিতে পারি ন1। 

বৈদিক মন্ত্রকারক ও 'আদিগোত্রকারক খধিগণের নামমাল| আমর! যতদূর পাইয়াছি, 
তাহা! এখনকার বাঙ্গালা নামের গ্রকৃতিবিশিষ্ট নহে বলিয়। সে সকল গ্রহ্মষি প্রজাপতি 
খধি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি ঝষি এবং আলম্বাকন, কাত্যায়ন, লাট্যায়ন, শাকটায়ন প্রভৃতি 
খ্ধষিগণের কটৰিকট নামমাল লইয়া এখন কোন আলোচনা! করিতে চাহি না। 

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, চক্র, রুদ্র গ্রভৃতি কয়েকটি নাদের ব্যবহার আধুনিক 
বাঙ্গাল নামমালায় বেণা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন খধিদিগের নাম যে একবারেই 
নাই, তাহা নহে. যেমন কাত্যায়ন খধির নাম হইতে কাত্য।য়নী নামটির উৎপত্তি স্বীকার 
করিতে পার! যায়। কাত্যায়নী শব্দের অর্থ ভগবতী, কিন্তু কাত্যায়ন শব্দে শিক” 
অভিধানে পাওয়া যায় না। 

এই সকল বৈদ্িককালের নামমালার কথ৷ ছাড়িগা দিলে, পৌরাণিকধুগে বাঙ্গালা- 
প্রদেশের কয়েকটি ক্ষত্রিয়নাম ভিন্ন আর কোন নাম পাওয়। যায় না। মহাভারতে 
বঙ্গেশ্বরের নাম সবুদ্রসেন, কণিঙ্গরাজের নাম শিখিধবঞ্জ ব! ময়ুরধব্গ, তাহার পুজ্রের নাম 
তাঅধবজ, মণিপুরেশ্বরের নাম চিত্রভান্ু, বক্রবাহন, অঙরাজের নাম কর্ণ, মগধেশ্বরের নাম 
জরাসন্ধ, সহদেব, প্রাগজ্যোতিষপুরপতির নাম ভগদত্ত প্রভৃতি দশকুড়িটা নাম পাওয়া যাক়্ 
এইমাত্র । পুরাণে যে কল খষিনাম পাওয়া যায়, তহাঞ্জ। এক প্রকার সর্বত্রগমী, সকল 
রাজসভায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়।যায়। সেকালের এই সকল ভট্টাচার্য মহাশক্ন 
এক প্রকার একপত্রী ছিলেন, স্থতরাং তাহাদের মধ্যে কাহার কোন্‌ দেশে আশ্রম ছিল, 
তাঁহ। নির্ণয় করা যায় না; স্থৃতরাং তাহাদের মধ্যে কাহার! বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা জান। 
যায় না। পুরাণে ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কোন জাতির একটিও উপাখ্যান পাওয়| যায় না, 
স্থতরাং সেকালে বৈশ্ঠ-শৃদ্রের নামই ঝ। কিরূপ ছিল তাহাও জানিবার উপায় নাই। রামায়ণে 
এক শুদ্রতপন্বীর মস্তক রামকর্তৃক ছিন্ন হওয়ার কথ! আছে, দেই তপশ্বীর নাঁমট। বান্সীকি 
অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়! গিয়াছেন, তাই ত্রেতাখুগের একটা শুদ্র নাম পাই, তাহার নাস 
শন্ুক। আর চণ্ডীতে এক বৈশটবরাগীর নাম পাওয়া যাঁর তাঁহার নাম সমাধি। ঞ্রেও)- 
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খুগের জারও একটা শুদ্রনাম পাওয়া ধায় ত্বাহার নাম শবরীশ্রমণ| »এই নামটিকে 
ঠিক নামও বলা ধায় না, শবরী শবে শবররমণী ত)বং শ্রমণা অর্থে ভিক্ষুক বট র্যাসিনী; 
যদি এই অর্থ ধরা হুদ তবে ইহাকে নাম বল যায় না। কৈকেয়ীর সখী. ঝ দাসী; 
মন্থরা কোন্‌: জাতীদ্রা ছিল” তাহ লেখা 'লাই। কিকিন্ধযার বানরগণ ও লঙ্কার। 
রাক্ষসগণ বোধ হয় শুর্র নহে, আধ্যও নহে, কারণ তাহাদের রাজপতায় কোন 
ব্রাঙ্গণের উপস্থিতি দেখা বায় না। এইজগ্ আমি ইনার্দিগকে অনার্য্যজাতি বলি- 
তেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষন্ন এই ষে, এই বানর ও বানরী; নামমালা হইতে, 
দর্ধিমুখ, সুঁষেশ ও তার! এবং রাক্ষদ ও রাক্ষসী নামমালা: হইতে মেখনাদ, অক্ষয়কুমার” 
তরণী, প্রমীলা গুভৃতি লাম বাঙ্গালীর! গ্রহণ করিয়াছে । এই সকল বানর ও রাক্ষস 
নামের নামমাল! সংস্কত শব হুইতে গৃহীত। মহাভারতে শুদ্রনাম প্রূপ দই তিনটি 
পাওয়া যায়। যখা__হ্তজাতীয়-পুরাপবক্ধা লোমহ্ধপ ও উপ্রশ্রবা, ইহার! জাতিতে সত 
কইলেও খধিকল্প ব্যক্তি। ব্যাসজননী ধীবর বা দাসরাজকন্তা সভ্যব্তী ও বিছুরমাতা 
দাসী। হরিবংশ, শ্রীমন্তাগবত ও ত্রহ্মবৈবর্তপুরাপ হইতে প্রীরষের ব্রজলীলার সঙ্গী ও 
সঙ্গিনী গোপশোপীগপণের অনেকগুলি নাম পাওয়া ফায়। গোপগোপী বলিয়া ইভাদিগকে 
উত্ত পুরাণকারের! শুদ্র বলিয়া! কোথাও বর্ণনা করেন নাই। আমার যেন প্মরগ হয়, 
শ্রীমস্তাগবতকার গোপরাজ ননদ ও ষছবংশীষ্প বন্দেবকে একই বংশোত্তব বলিয়া 
পরিচয় দিনা গিয়াছেন এবং এই গোপবংশ ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ 
ধাহা হউক, পুরাণাদি আলোটলা' করিক্প। বাঙ্গালা প্রন্লুতিবিশিষ্ট নাম পাইবার বিশে 
সম্ভাবনা দেখি না, তবে শীকষ্চের ব্রজজলীলার সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের জনেক নাম বাঙ্গালা 
নামমালায় গৃহীত হইয়াছে বটে। 

বাঙ্গালীর বর্তমান নামমালার গ্রকৃতি এইবারে আলোচন। করা যাকু। বাঙ্গালা 
নামের পনরআনা তিনপাই নামে ছুইটা শব্দ থাকে। প্রথম শবটিকে আমি 'নামপদ” ও 
দ্বিতীয় শবটিকে নামাংশ শব্দে জতিহিত করিতেছি, ফেমন-_ হরিদাস, গ্রসন্নকুষার, রামনাথ, 
শিবচ্ত্র, কানাইলাল প্রভৃতি নামে করি, এসর, রাম, শিব ও কানাই এই শবগুলিকে 
সামপদ ও দাস, কুমার, লাথ, চন্দ্র ও লাল এই শবগুলিকে 'নামাংশঃ বলির অভিহিত 
করিতেছি । এই নাম ও নামাংশের প্রকৃতি বিবেচনার বাঙ্গাল! নামগুলিকে নানা 
শ্রেণীতে বিতক্ত কর! যাইতে পারে, ষখা-- 

(১) কতকগুলি খাটি সংস্কৃত নাম এই নামগুলি বিভিন্ন সংস্কৃত শবের সহযোগে লমাস 


"ও সন্ধি্বারা নিষ্পর এবং অসংখ্য। সুবিধার জন্ত আমি এক রাম নামের সহিত কত প্রকার 


শবের অর্থাৎ নাক়্াংশের সমান ও সন্ধি হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিতেছি । এইরপু 
সামগুলির নামপদ ও নামাংশ, উতয়ই সংস্কৃত শব বলিয়া! এগুলিকে খাটি সংস্কৃত নাষ 
ক্লিক বাছিক্ক। লইতেছি ঘখা-_রামকান্ত, রাঁমকালী, রামকিশোর, রামকুমার, রাম, 
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রামগতি, রামগোবিন্ব, রামচন্দ্র, রামচটণ। রামচৈতন্ত, রার্ষজয়, রামজীবন, রাষতনু, 
রামতারক্, রাষভারণ, রামতোধ, বা, বামদান, রামদেব, বাম্ধন, রামলাথ, রাম- 
নারায়ণ, রামনিধি, রামপদ, রাম গ্রসন্ন, রামপ্রসাদ, রাষগ্রাণ, রামপ্রিয়, রামবন্ধু, রামবল্পত, 
রামবিষু, রামভদ্র, রামমোহন, রামবহ, "রাসধাদব, রামরত্ব, রামরাঘব, রামরাম, রামরেণু, 
রামলোচন, রামশরণ, রামশশী, রামসখা, রামসস্তোষ, রামলুন্দর, রাঁমসেবক, রামহর, 
»রামহরি, রামহৃদয়, রামানন্দ, রামেন্দু, রামেন্্র। রামেন্দু ও রামেম্ত্র নামের সহিত 
নাথ, চন্ত্র, গ্রনাধ, সুন্দর, নারায়ণ পভৃতি বিভিন্ন নামাংশ যোগে আবার কতকগুলি নামের 
উৎপতি হইয়া! থাকে। সংস্কত নামমালার এইরূপ নামই অধিক। বাঙ্গাল! নামমালার 
কত্তপ্রকার নামাংশ ব্যবর্থত হর, এই তালিক৷ হইতে মোটামুটা তাহার৪ একট! আভাস 
“পাওয়া যায়। সুংস্কত নামমালায় যে কোন ছুই ঝাতিন শবে সমাস বানন্ধি হউকনা 
কেন, সমজ্ম নামটা দ্বার। কোন দেবনাম বা দেবতার অনুগ্রহ হুচিত হইয়! থাকে । হিন্দুর 
একটা! পবিত্র আশা, পুল কন্তার নাম গ্রহ্ণচ্ছলে সর্ধদ। দেবদেবীর নামগ্রহণ করিবে, তাই 
এইরূপ নাছে হিন্দুর পক্ষপাঁত ও আগ্রহ দেখা যায়। প্রথম প্রথম বোধ হয় শিব, হরি, 
বিষণ, গণেশ, কার্তিক, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি বিমিশ্র দেববাচী নামগুলিই রাখ! হইত। পরে 
দেব-মহিম1 কীর্ভনের ভাবে অন গ্রাণিত হইয়। ষধন বাঙ্গালী নাম রাখিতে আরম্ত করিল, 
তখন হইতেই বিমিশ্র দেবনামের সহিত ভাববিশেষে শব"্বিশেষ যোগ করিয়। সন্ধিসমাস- 
নিম্ন নাগের উৎপত্তি হুইল। এই যুগেই বিভিন্ন ভাবের বশে রামদাস, রাম কাজ, 
রাম প্রসাদ, রাম প্রাণ, রামচরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবোধক নাম স্থষ্ট হইল। এইরূপে 
প্রথম প্রথম পুংদেবতার নামে পুরুষের ও স্ত্রী দেবতার নামে স্ত্রীলোকের নামকরণ 
হইত। শেষে আকাঙ্ষ। আরও একটু বাড়িলে, স্ব স্ব উপান্ত দেবীর নামে পুত্রের নাষ- 
করণ করিবার জন্ত দ্েবীভক্তের আগ্রহ জন্মিল, তখন হইতে দেবীনামের সহিত নানাবিধ 
নামাংশ যোগ করিয়া! পুরুষ নাম কল্পিত হইতে লাগিল, যেমন কালীচরণ, লক্ষ্মী প্রসাদ, 
উমাপতি, রাধানাথ, সীতানাথ, প্রভৃতি। ঠিক এই সময়েই ইহারই প্রতিপক্ষে দেবী- 
ভক্তির দিক হুইতেই দেবনামের সহিত নানাৰিধ স্ত্রীবাচক নামাংশ ভুড়িয়] স্ত্রীনাম রাখা 
হইতে লাগিল, বথ! হরমোহিনী, শিবন্ন্দরী, বিষুণপ্রিয়া, কৃষ্ণ-ভাবিনী ইত্যাদি। 
সাশ্প্রদ্দায়িক উপামনার সামঞ্জস্তের দিক হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপান্ত দেবদেবীর নাম 
যোগ করিয়। আবার কতকগুলি নাম গঠিত হয়, যেমন হয়িহর, হরকালী, রামকফ, 
গৌরছরি, হধ্যনারারণ ইত্যাদি । দেবদেবীর যুগলরূপের প্রতি গ্রীতির তাব হইতে 
কতকগুলি নামকরণ হইয়া থাকে, ষথা-_হরগৌরী, গৌরীশঙ্কর, রাধার, সীতারাস, লক্্মী- 
নারান্রণ, কালীশঙ্কর ইত্যাঁদি। সাম্প্রদায়িক উপাসনাসূলক ভক্তি ও ঘ্েষাদ্বেমী হইতে কতক- 
গুপি নামের উৎপত্তি হুর, যথা _বৈষবের! নাম রাখিলেন, কৃঙলাধ, হরিনাথ) শৈবের! নাথ 
রাখিলেন হরনাথ, শিবনাঁথ ; শাক্তের। নাম্‌ রাখিল কালীনাণ, ছুর্মানাঁথ, হরমোহন। কোন 
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সম্প্রদায়ই কোন সম্প্রদায়কে ঠকাইতে পারেন নাটি। ক্রমশঃ দ্বেবতক্তিমূলক নামগুলির অন্ু- 
করণে মহাপুরুষ-ভক্তি প্রকাশক কতকগুপি ঠা হয়,যথ1-_নিতাইচরণ' উদ্ধবচরণ 
অক্ররচন্দ্র, মুনীন্ত্রনাথ, দাধুচরণ, বৈষ্ণবদাস, সিদ্ধেশ্বর, যোগজীবন ইত্যাদি। ইহার 
পর এই সকল ভক্তির ভাব যখন পর্য,দস্ত “হইয়৷ উঠিল, তখন নামমালায় কাব্যরস 
প্রবেশ করিল, এবং নুতন ধরণের নানাবিধ নামের উৎপত্তি হইতে লাগিল, যথা__ 
পদ্মলোচন, রাজীবলোচন, নলিনীভূষণ, বিজয়নাথ, বিনয়ভূষণ ইত্যাদি । বাঙ্গালীর 
স্ত্রীবাচক নামের সংখ্যা এই শ্রেলীতেই অধিক যা, নয়নতারা , নীরদকে শী, চম্পকলতা, 
পঞ্মমুখী, বিধুমুখী, সরল।, স্ুণীলা, শাস্ঠিমণি, ক্ষমাস্থন্দরী, বিলাসবতী, সরোক্জিনী, কিরণময়ী, 
হিরণুমী, সরোজকুমারী, প্রাণকুমারী ইত্যাদি। পৌরাণিক কষত্রিয়গণের যে সকল,নাম 
এই শ্রেণীভূক্ত অর্থাৎ দ্শরথ, ভীমসেন, কৃতবর্ধা, শতানীক, চক্রপাণি, শ্লপাঁণি প্রভৃতির 
স্তায় নামবাচক শব বাঙ্গালীর নামমালায় নাই। অস্ত্রনামের মহিত অন্য শবের সমাসবদ্ধ 
ছু” একট! নাম যাহ! পাওয়া যায়, তাহাও আবার যোগরূট দেববাচী শব্দ, ষথ।--গদাধর, হল- 
ধর। হিন্দুিগের গ্রথমাবস্থায় বিমিশ্র দ্রেবনামগডলির ন্যায় ইংরাজেরাও প্রথমে তাহাদের 
মহাপুরুষগণের নামমাল। অর্থাৎ 9917), [১6697 4১48700) 410৮010010, 81০00০৬) প্রভৃতি 
নামমালাই ব্যক্তিগত নামরূপে গ্রহণ করিত, পরে তাহাদিগের মধ্যে যেমন 91121568100 
150080110ত, ড০0:05২০0101), ড/0007)010), 15810145 0108607, 11004, 
19717) 810০0206619 প্রভৃতি সমাসবদ্ধ নিরর্থক নামেরই প্রাছুর্ভাব হইয়াছে । কালে 
বাঙ্গালীর সংস্কৃত নামমালার মধ্যেও সেইরূপ কতকগুলি সমাসবদ্ধ নিরর্থক নাম এচলিত 
হইয়াছে, যথা--নিবাঁরণচন্দ্র, অথিলচন্ত্র, 'প্রতুলচন্দ্র, নলিনচন্্র, অশোককৃষ্ণ, বিনয়রুষ্ণ, 
সমরেন্দ্রনাথ, নীতীন্ত্রকষ্ণ, নিত্যগোপাল, হেমেন্ত্র গরসাদ, হীরেন্দ্রনাথ,' কেবলরাম, ক্ষান্ত- 
মোহিনী ইত্যাদি। এই সংস্কৃত নামমালার মধ্যে আবার একটি রহণ্ত দেখা যায়। কতক- 
গুলি পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলোকের নামের জন্ত অবাধে ব্যবহৃত হইয়! থাকে, যথ।--বাঁসবিলাসী, 
হুরমণি, গৌরমণি, “হরকালী” নামটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নামার্থ 
ব্যবস্বত হইতে দেখ যায়। এটি সংস্কৃত নাম সন্বপ্ধ এই পণ্যন্ত। 

(২) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব্দ; কিন্ত নামাংশগুলি বাঙ্গাল! যথা__ 
রামটাণ, শ্ামটাদ, রূপটাদ, মোহনটাদ এভতি ৭্টাদ৮ শব যুক্ত কতকগুলি নাম। চাদ 
শবটা সংস্কৃত চন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ই! ষখন বাঙ্গালা ভাষায় এই আকারে স্বতন্ত্র 
একটী শব্ধরূপে বর্তমান, তখন আমর! ইহাকে বাঙ্গাল। শব্দ বলিয়! ধরিতে পারি । মোহন- 
বাণী, নীলরতন, রামকানাই, নীরদবরণ প্রভৃতি নাম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ্শ্রীমস্ত” 
নামটিকে আমর এই শ্রেণীতে ফেলিতে পারি। শ্লী শন্ের উত্তর অন্ত্যর্থে মতুপ, প্রত্যয় 
করিলে শ্রীমৎ পদ হয়। শ্রীমৎ শব্দের গ্রথমার এক বচনে শ্রীমান্‌ মার বহুবচনে শ্রীমস্তঃ 
পদ হইয়। থাকে, কিন্তু বাঙ্গালায় একবচনেই শ্রীমন্ত পদ প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে বলিক্স! নামি 
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ইহাকে রঃ বাঙ্গালা নাম বলিতে গু । এরূপ পদ বাঙ্গালাতাষায় আরও আছে। 
বুদধিমন্ত, জীঁবস্ত, জলস্ত, পরনমন্ত, অফুরন্ত এঁভৃতি বাঙ্গাল। পদ্নগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
শ্রীমস্ত শব্দটা সম্বদ্ধে আমাদের যুক্তির সত্যাসত্য লক্ষিত হইবে।. এইখানে শ্ত্ীশবযুক্ত 
আর কয়টা নামের উল্লেখ করিব, গ্রীণ, শ্রীদাম, শ্রীনিবাস এই তিনটি নাম শুদ্ধভাবে 
মিখিত হইলে ইহারা খাটি সংস্কত নাম থাকে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় ইহাদের জন্য তিনটা 
ব$ঙ্গাল! সংস্করণ, আছে যথা-শিরীষ, ছিদাম, চিনিবাস, এই আকাঁরেও ইহাদের বল 
ব্যবহার দেখা যায়! এই শ্রেণীতে বুন্দারাণী, নন্দরাণী, গ্রভৃতি রাণী যুক্ত স্ত্রীবাচক 
না দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পুংবাচক পাদ” ও “রতন” এবং স্ত্ীবাচক ণ্র।ণী” শব্ধ ষেমন 
বাঙ্গালা অবিকৃত-ভাবে ব্যবহৃত হয়, হিন্দীতে সেইরূপ হইলেও, আমি ইহাদিগকে 
কেবল হিন্দী বলিয়া ত্যাগ করিতে প্রান্ত নাই, বরং বিশুদ্ধ বিমিশ্র বাঙ্গালাই বলিতেছি। 

(৩) কতকগুলি নামের নামপদ সংস্কৃত শব্দ এবং নামাংশ হিন্দী যথা রামলাল, 
শ্যামলাল, রূপলাল, মোহনলাল, মাণিকলাল, জহরলাল প্রভৃতি “লাল” শবযুক্ত । পলাল” 
শন্দটিকে আমি হিন্দী বলিক্ষাই ধরিতেছি। এই সকল নামের প্লাল” শবের অর্থ 
আনন্দদায়ক । সংস্কত নন্দ ধাতুর অর্থ ধাহা, হিন্দী লাল শন্দের অর্থও তাহাই, সেই জন্ত 
নন্দলাল শবের অর্থ নন্দনন্দন। “মাণিক”” শন্বটি “রতন” শবের গ্তায় বাঙ্গালা ও 
হিন্দীতে অবিরুতভাবেই যখন ব্যবস্ৃত হয়, তথন বাঙ্গাল! বলায় ক্ষতি নাই। মাণিক্য- 
বোধক জহর শন্দটী পাঁরসী “জহর” শবেব বাঙ্গালারূপ, পারসীতে আর একটি অহর 
শর্দ আছে, তাহার অর্থ বিষ। এই শ্রেণীতে একটিমাত্র স্ত্রীনাম আছে-_রামপ্যারী ব 
রামপিয়ারী। রাণী শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালার সমানভাবে ব্যবহৃত হয়, স্থতরাং নন্দরাণী, 
বুন্দারাণী নামগুলিকে এই শ্রেনীতে ও দর যাইতে পারে। 

সংস্কৃত শব্ষমিশ্রিত নামগুলির আর বেশী রকম পাওয়া যায় না, কারণ বাঙ্গাল। 
নামাংশ “টাদ”', "রতন, ও প্রাণী” এবং হিন্দী নানাংশ এক প্লাল” শন্ব বাহীত আর 
বেশী কিছু আগার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। 

(৪) কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গাল! নাম অর্থাৎ যে সকল “নামের নামপদ ও নামাংশ 
উভয়ই বাঙ্গালা] শব্দ যোগে নিষ্পন, যেমন-_নদেরচাদ (বা নদীয়ারচাদ ), বলাইটাদ্, 
কানাইঠাদ, নিমাইটাদ, নিতাইটাদ, গোরাটাদ, কালা্টাদ, পারীটাদ, রাখালটাদ, 
পরাণটাদ, ফটিকটাদ, রতনটাদ, এককড়ি, ছকড়ি (দোকড়ি), তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, 
ছকড়ি, সাঁতকড়ি, আটকড়ি, নকড়ি, কানাইবাশী। ইহার মধ্যে “নদেরাদ” নামটি যেমন 
অস্থিমজ্জা লইয়! পূর্ণমাব্রায় বাঞ্গাল। নাম হইয়াছে, এমন,আর একটি দ্বিতীয় পাইলাম না। 
ইহাতে সমাসের ব্যাসবাকাটি, কারকের বিভক্কিটি পর্যন্ত বর্তমান, অথচ ছুইটি বিচ্ছিন্ন পদে 
একটি মস্ত নাম হইয়াছে। ভগবানের বাঙ্গালী অবতার নবন্ীপচন্্র চৈতন্ত ফেমন 
প্রেমভক্কির অদ্বিতীয় অবতার, তাহার বাঙ্গাল! নামটও দেইরপ বাঙ্গালাভাষায় একটি 
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অপূর্ব অস্বিতীর শদ। পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গাজীয় *টাদ” বানীত নামাংশ বড় বেশী নাই, 
কাজেই নামাংশধুক্ত সম্পূর্ণ বাঙ্গালা নামের সংখ্যাও অল্প। নাসাংশ ছাড়িয়া দিলে, 
পূর্বোক্ত নাম গুলি ব্যহীত ভিখারী, ননী, হারাণ, পরাণ প্রভৃতি আর গুটিকয়েক মৌলিক 
বাঙ্গালা নাম পাওয়া বার, কিন্ত এই সকল নামের উপযুক্ক অর্থাৎ ভাষায় ব্যবন্থত 
নামাংশগুণি প্রায় বাঙ্গালা নহে, কাজেই এগুলি মিশ্রনামের তালিকায় ফেলিতে হইতেছে । 
প্যারীটাদ শব্দের প্যারী নামটি হিন্দী পিগ্লারী শব্ধ হইতে উৎপন্ন । বাড়ীর উচ্চারণে 
ই! প্যাইরী, বঙ্গীয় উচ্চারণে পেয়ারী হয়, কিন্তু সর্ধন্র প্যারী লিখিত হইয়া' থাকে । কবি- 
ওয়ালাদের আমল হইতে যেপ্যারী চলিয়া! আপিতেছে, আজ আমি তাহাকে পিয়ারী রূপে 
লিখিতে গেলে ভাষা মানিবে কি ? “কড়ি শব” যুক্ত নামগুলির মধ্যে এককড়ি নামে “এক” 
শব্দটি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাবাতেই ব্যবহৃত হয়। স্থৃতরাং এক কড়িকে 'বাঙ্গাল। শব ধরা 
হইল। “ছুকড়ি* শকটি হিন্দীতেও আছে, তখন উহার “দোকড়ি এই আকার হয়। পকড়ি” 
যুক্ত নামগুলিতে বাঙ্গালীর একটি রহস্ময় সামা্জিক প্রথার আভাষ নিহিত আছে, তাহা 
পরে বলিতেছি। এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম নাই। খাঁটি বাঙালাম় নামাংশযুক্ত সম্পূর্ণ 
স্্রীবাচক নাম আমি পাই নাই, কেবল একটিমাত্র আছে চাপা । এই নামটিতে কোন 
নামাংশই ভাল মানাক্স ন। 

৫) কতকগুলি নামের নামপদ বাঙ্গাল।, কিন্তু নামাংশগুলি সংস্কৃত বথা-.কেনারাম, 
বেচারাম, ফেলারাম, কুড়রাম, খেলারাম, মুচি রাম, ঘটিরাম, লোহারাম, বাবুরাম, সয়ারাম, 
গুরিরাম, রাধা লচন্ত্র, রাখালদাস, নেপালচন্দ্র, বাদলচন্দ্র, হারাণচন্দ্র, ভজহরি, থাকহুরি, 
ঝাখহরি, বাশীমোহন, সঙ্জনীমোহন, সজনীকান্ত, ঠাকুরদাস, গোসঠাইদাস, হারাধন, 
রাইমোহন, রাইকিশোর, রাইবিলাস, ননীগোপাল, কাঙ্গালীচরণ, পরাণচন্্র, পরাণকুষ্, 
খেলচ্চন্দ্র। রাখালদাস, কেনারাম, বেচারাম, কুড়রাম ও ফেলারাম এই কয়েকটি এবং 
কড়িযুক্ত নামগুলিতে বাঙ্গালীর যে একটি রহস্তমর সামাজিক প্রণার ব্যাপার নিহিত 
আছে, তাহা এইস্থলে বিবৃত করিতেছি । 

রাঢ়দেশে রাখালরাক্গ নামে এক গ্রামাদেবত। আছেন, তিনি প্রসন্ন হইলে, বন্ধা! 
রমশীরা পুক্রমুখদর্শন করেন। রাখালরাজের বরপুত্রেরাই প্রায়শঃ রাখালদ্াস, 
বাখালচন্দ্র ইত্যাদি নাম পাইয়া থাকে । এ বিষয়ের ব্যতিক্রমও হয়, রাখাল নাম- 
ধারী বাঙ্গালীমাত্রই দেবাগুগ্রহলন্ধ সন্তান নহে। কয়েকটি খাটি সংস্কত নামেরও 
প্রক্প ইতিহাস আছে, সেগুলিও এইথানে উল্লেখ করিতেছি। ক্ষেত্রনাথ, ক্ষেত্র- 
পাল, ক্ষেরমোহন, ধশ্বর্দাস, পঞ্চানন প্রভৃতি নামধারী অধিকাংশ ব্যক্তির! ক্ষেত্র- 
পাল, ধন্ধররাজজ, পাঁচ্ঠাকুর, বাবাঠাকুর, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার অনুগ্রহে জন্ম 
গ্রহণ কবেন। প্রচলিত ভাষাঙ্ন এই সকল সন্তানকে তত্তৎ দেবতার “দোর ধরা 
ছেলে” বলে। কেনারাম, বেচাঁরাম এবং “কড়ি” যুক্ত নামগুলি গ্রানট মৃতবৎসাঁর 
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অীবন্ত-মস্তানেক্র নাম হুইয়! থাকে। (তবৎস। প্রন্থুতি সম্তান গ্রবকরাাত্র অপর কোন 
রমীকে তোমার পুক্র” এ বলিয়! দ্বানঠকরে এবং এক হইতে নকড়! কড়ি মুল্য দিয়। 
ভাহার নিকট হইতে" সন্বঃপ্রস্থত সম্তানটিকে কিনিয়া লয়। ,এই তেনা বেচা! হইতে 
হকনারাম ব| বেচারাম নামের উৎপত্তি এবং মূল্যের কড়ির পরিমাণ হইতে এককড়ি 
স্কড়ি প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে । কোথাও কোথাও এমনও প্রথ! আছে, বর্তমান 
"সন্তানের পুর্বে প্রস্থতির যে কয়টি সন্তান দার! গিয়াছে, মূল্যের পরিমাণে ততগুলি কড়ি 
দিতে হয়। কোন কোন মৃতবৎসা! প্রস্থতি প্রসবমান্র পুত্রাটকে কোন দেবালয়ে দেবতার 
ঝা কোন ব্রাঙ্গণেক্র পদপ্রান্তে ফেলিয়। দেয় এবং পৃজাদি দানের পর দেবগ্রদাদ বা 
দি প্রসাদ ম্বরূপ পুক্রটিকে কুড়াইয়! লম্ন। এই ফেলা-ভোলার ঘটন! হইতে ফেলারাম 
' ও কুড়রামৈর উৎপত্তি হয়। মৃতবৎসা ব! বছমৃতপু্রিকার পুত্রের নাম হরিশরণ, ভজহরি, 
থাকহরি বা রাখহরি রাখা হয়। এই মকল কারণ ব্যতীত যে এই সকল নাশ কাহারও 
প্বাখিতে নাই, এমন নহে। খেলচ্চন্ত্র নামটি বাঙ্গাল! ভাষার অভি চমৎকার রহস্তময় 
শব্দ । থেল্‌ এই বাঙ্গাল ধাতুতে সংস্কৃত শতৃপ্রত্যয় করিয়া থেলৎ পদ হইয়াছে, তাহার 
পর চন্দ্র শব্দের সহিত সন্ধিস্থত্রে খেলচ্চন্দ্র পদ হইয়াছে-_কিন্তক অর্থ কি? যেমন বাঙ্গাল! 
শব্ধ তেমনি একটি বাঙ্গাল অর্থই মনে আসিতেছে অর্থাৎ ঢল্ডলে চাদ। এই শ্রেণীতে 
*নকুড়চন্ত্র” নামটি গ্রহণ কর! যাইতে পারে, কিন্ত একটু গোল আছে, নকুড় শব্দের এক 
কোন্‌ উকার দেওয়! হইবে? দীর্ঘ উকার দিলে নকুড়চন্দ্র শব্দটি খাঁটি সংস্কত শব হইয়! 
স্বায় এবং “ডলয়োরভেদঃ৮ নিয়মে নকুলচন্দ্র শব্দের সহিত একার্থ হইবে $ কিন্তু হস্ব উকার 
দিলে নকুড় ( কুড়--কুঠীর, আশ্রয় ) কুড়হীন এই অর্থ হইতে পারে। এই বানানে 
এই শব্দটি এই শ্রেণীতে থাকিতে পারে । এই শ্রেণীতে স্ত্রীবাচক নাম অনেকগুলি আছে,-- 
জুলমণি, রাইমণি, রাই-কিশোরী, রাই-বিলাসী, আতরমণি, সোণামণি, ফুলকুমারী, ভালিম- 
কুমারী, গোপণাইদাসী, রাখালদানী, ঠাকুরদাসী, এলোকেশী, রাণীলুন্দরী, ক্ষমকুমারী, 
থাকভাবিনী, প্যারীমণি, গোলাপস্থন্দরী, আন্নাকালী আঁর-না-কালী) এই সকল নামের মধ্যে 
আতর, গোলাপ ও প্যারী কথাগুলিকে হিন্দী ব1 পারমী বর্সিতে পারা যায় না। আতর ও 
গোলাপ পারদীত যথাক্রমে “ইতর” এবং “গুলাব” হয় ও প্যারী হিন্দীতে পিম্বারী হয় 
নদেরটাদ নামটি যেমন খাঁটী বাঙ্গালী পুংনাম, "আক্নাকালী” নামটি ঠিক সেইন্ধপ ন! হউক 
তবে প্রায় ততটাই খাটি বাঙ্গালা স্ত্রী নাম ইহাতেও একটা বাক্যাংশ "আর-ন1” প্রা 
মাত্রায় বর্তমান, সঙ্গে সঙ্গে একটা দেবীর নিকট প্রার্থন৷ পর্ধ্ন্ত চিত হইতেছে ; ইহার ধু 
একটু দৌষ এই থে ইছার নামাংশটুকু খাঁটী সংস্কত শব । “হরে ক্ষণ” নামটি কোন্‌ শ্রেণীর, 
ভাহ। নির্ণর কর। কঠিন। তবে যদি ছুইটী পৃথক্‌ পদ্দে নাম কল্পনা কতা হায়, তবে হরি ও 
কুচ শব্ধ দত্বোধনে হরেক হইয়। ইহ! একটা খাটি সংস্কৃত নামই হয়। এপ বিভক্তি- 
যুক্ত ছইটি বিশুদ্ধ সংস্কত পদ্দে একটা নাম হইতে আর দ্রেখা যায় না। নামটি কিন্ত 
১৪ 
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একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই চলিত, হিন্দীতে রে হরিকিষণ হয় নতুব! “হরকিষণই 
অধিক চলিত। / 

(৬) কতকগুলি থাঁটী হিন্দী নাম যথা, _হীরালাল, পান্লালাগ, চুনিলীখ, মতিলাল, 
বনওয়ারীলাল। হীরা চুনি পান্না এবং মতি (মুক্তা ) প্রভৃতি রদ্ব নামগুলি আসলে হিন্দী 
শব, এক্ষণে বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। পুর্বোক্ত রতন ও মাণিক শব লাল শবের যোগে 
ধতনঙাল ও মাঁণিকলাল নাম হয়, ইহাদিগকেও বিশুদ্ধ হিন্দী নাম বলিলে কোন 
দোষ হয় না। “বনওয়ারী? সংস্কৃত “বনবিহারী” শবে হিন্দী অপত্রংশ শব 

(৭) কতকগুলি নামের নামপদ হিন্দী ও নামাংশ বাঙ্গাল! যথা-_লালাদ, ছুলালটাদ.। 
মাণিকটাদ ও রতনচ"াদ নাম ছুটিকেও এ শ্রেণীতে ধরা যাইতে পারে। রর 

(৮) কতকগুলি নামের নামপদ হিন্দী ও নামাংশ সংস্কৃত যথা__লাড.লীয়োহন, জগবন্ধু 
জগমোহন জগজীবন। জগৎ অর্থে জগ শব্দ প্রাচীন বাঙ্গাল। ভাষায় কাব্যাঙ্গে ব্যবহৃত 
হইয়াছে ; কিন্তু এই শব্দটাতে কোথাও বাঙ্গাল। কারকের বিভক্তি লাগে না, কাজেই ইহাকে 
বিশুদ্ধ হিন্দী শব্দ বলাই উচিত। 

(৯) কতকগুলি নামের নামপদ বাঙ্গ'ল1 ও নামাংশ হিন্দী যথ।-_প্যারীলাল, মাথনলাল, 
ফানাইলাল। 

(১০) কতকগুলি নামের নামপদ আরবী ওপারসী এবং নামাংশ সংস্কৃত, বাক্ষাল! বাঁ 
হিন্দী যথা,__(আ)ফকীরাদ, (আ1)ফিকিরটাদ, (আ)মআমীরটাদ, (আ)কবীরদাস, (পা)নফরলাল 
(পা)নফরচন্দ্র ও পো)গোলামকৃষ্ণ। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রক্ষাকালী” বা 'রাথ হরি' নামের ন্যাক্ট 
বাঞ্গানী মুসলমানেরা! আজ কাল পআল্ল! রাখা” নাম রাখিতে আরম্ত করিয়াছেন। 

বাঙ্গালীর নামমাল1 সম্বন্ধে আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। বাঙ্গালী উপাধিগুলি 
সম্বন্ধে অনেক রহস্ত আছে। সমস্ত বাঙ্গাল। উপাধির মধ্যে কতকগুলি উপাধি হিন্দু রাজার 
আমলে প্রদত্ত বিছ্ু। ব্রহ্মপ্যের উপাধি, কতকগুলি হিন্দুরাজ দত্ত রাজকার্ধ্যজনিত পদোচিত 
সম্মানের উপাধি, কতকগুলি মুসলমানরাজদত্ত উপাধি, আর কতকগুলি বংশপরিচয়- 
প্রকাশক উপাঁধি। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বারাস্তরে বলিবার 
ইচ্ছা রহিল। 

আর একট! কথার আংশিক উর্লেখ করিয়৷ আজ এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গাল! কৃত্তদ্ধিতের আলোচনাকালে বাঙ্গাল! নামের 
, আলোচনায় তাহাদদের সম্বোধন পদে ফেসমন্ত পরিবর্তন হয়, তাহ! লক্ষ্য করিয়া পরিষৎ- 
পত্রিকায় বাঙ্গালীকে এ সম্বন্ধে বিস্বীত আলোচন! করিতে অনুরোধ করেন। নামরহস্তের 
আলোচনায় আমিই উহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! করিয়াছি । তাহাতে দেখিয়াছি, 
বাজালা সম্বোধন পদ্দে নামবিশেষ নানারূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন মধ্যে 
বক্তার ইচ্ছার উচ্ছজ্খল.ব্যবস্থা নাই, ব্টাকরণের সুসঙত বাধ! বাঁধি নিয়মই বর্তমান 
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আছে ।)যথাসাধ্য এই সকল নিয়ম আবির করিতে ও চেষ্! করিয়াছি। সে সমস্ত বিষদ্ক 
পরে আ'লাচন। কর! ধাইবে। এক্ষণে এই সকল অমূল্য বাবু গ্রমুখ ভাঁষাবিদ্গণের গ্রহণীক্ণ 


হইলেই শ্রম সফল হুইদ্ে। 
পু আীব্যোমকেশ মুস্তফী। 


ট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর* ) 


চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান হইতে এরূপ বিস্তর ছড়া সংগৃহীত হইতে পারে । চট্টগ্রামে ভাল 
জিনিমেরই আদর করিবার লোক নাই; এরূপ আপাতমন্দ গ্রিনিসের আদ্র কে করিবে ? 
ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহ! সাধ্য, আমর! তাহাই করিয়! যাইতেছি। ছুঃখের বিষয় যে, অস্ভাপি 
আমাদের কার্ধ্ের প্রতি কাহারে! সুদৃষ্টি পতিত হইল না। একের চেষ্টায় এরূপ কাজ 
স্থুসম্পন্ন হওয়ার নহে বলিয়াই আমরা আক্ষেপ করিতেছি; নতুব! মাতৃভূমির পুরাকীর্তির 
সমুদ্ধারে আমাদের এই তুচ্ছ জীবন ত উৎস্থষ্টই হইয়াছে। কাহারে! উৎসাহে বা অনুৎসাহে- 
আমাদের উদ্বম ভঙ্গ হওয়ার নহে। যাহা হউক, অসগ্ত “পরিষদের পাঠকবর্গকে আরে? 
কতকগুলি ছড়া উপহার দিলাম। 

চট্টলী ভাষ! নন্বপ্ধে পূর্বে প্রায় সব কথাই বল! গিয়াছে, এখানে নূতন আর কিছু 
বক্তব্য দেখিতেছি না। নিম্মে এই প্রবন্ধান্তর্গত নৃতন শব গুলির অর্থ প্রদান করিলাম ? 
কোন কোন শবের অর্থ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লিথিত হইল না। 

আইল্‌-আলি) জমিনের পার্থক্য স্থচিত করিবার জন্ত ব| জল বীধিয়! রাখার জন্ত 
জমির চতুষ্পার্থবে যে বীধ দেওয়া যায়, তাহাকেই “আইল্‌” বনে। 

আগকুলা _বিবাহকালে জামাই বা বরযাত্রীদিগকে “আগ, বাড়াইয়। (আগুবাড়িয়া ) 
আন হয়। তৎকালে জটনক ক্রীতদাস একথানা কুলাতে কিছু দুর্ববা, একখণ্ড হলুদ, 
আম্-পল্লবধুক্ত একটি ঘট, একমুঠ। ধান, কতকগুলি কাচ গোটা ও একটি জলস্ত গ্রদীপ 
লইয়! পথে দাড়াইয়! থাকে । এরপপ ব্যাপারকে “আগকুলা” দিয়! বাড়াইয়। আনা বল! হয়? 

উন -উভ| ; খাড়া, স্থির ১ উয়াস-্উপান-উপবাস? উন্দুর-ইন্দুর ১ উপুরতল-_ 
দ্রব্যাদি রাখিবার জন্ত যে “মাচা? বাঁধা হয়, তাহাকে "উপুর ( উচ্চারণ 'উইর”) বলা হয়।॥ 
সুতরাং তাহার তল -"উপুরতল। 

* দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা--৯ম ও ১*ম খণ্ড ২য় সংখ্য। জঙ্টব্য। 


১০৮৮ সাহিত্য পরিষৎ্-পন্রিকা [ ২য় সখ্য" 


কুড্র-্কুকুর) কুচ্যাসকুচিয়া) জলজীব ডি ।  কুটনী-্কুট্টিনী, )দুতী, 
€কিয়রা্কাকড়। ;.(ভ্ত্রীলিগে “কেয়রী” )) কেয়া মল)।- একপ্রকাঁর মাছ; কয়রা বু কুমড়া ॥ 

খারাঝি-বিজুলী ) খিল-অনাবাদ ১ খোলা ইটা ইট! মাছের 'ভাজা বিশেষ । 

গাতর-গর্তের ; গোদ ব। গোদ।-্যাহার গোদ আছে। 

ঘণ্তা_ সরিষা বিশেষ। 

ছাম্মান-সাম্পান নৌকা ? ছুয়ান-*€ জাহাজের ) সথপান। 

জারি দেওয়া-্কাচা (কিন্তু বাতি) কল। কাটিয়া পাকিবার জন্য কিছুদিন ঘরে রাখা 
হয়) ইহাকে "জারি দেওয়া বলে। কোন বিষয়ে অযোগ্যকে যোগ্য করার চে! হইল্লে 
বল। হয়, “আবাতি কলা জারিৎ দেওয়া মাত্র ৮ 

জালালী কৈতর- একপ্রকার বৃহুৎকায় কবৃতর। ইহার! শ্রীহট্টের পীর সাহ। জালাল ' 
হজরতের আনীত বা পাপণিত কবুতরের বংশ বলিয়। এ নাম হইয়াছে । এ গুলি কেহ 
প্রতিপালন করে না এবং ভয়ে থায় না। 

জোয়ার-জয়কার? ভুলুধ্বনি। 

ঝলী-“আবর” রক্ষার জন্য বাড়ীতে বাশের নিশ্দিত যে বেড়া দেওয়া হয়। 

টেন্টে্ালী- একপ্রকার পতঙ্গ ; টয়া টেক1- টাকা) টেয়রা--“খেত” ধিরিবাঁর জন্ত 
চতুদ্দিকে বাশের ঘে বেড়। দেওয়! যায়। 

ঠাঠারী যাহার! তামা পিতলের কাজ করে। 

ভাগ্উয়।- ডগা, ভাল) যেমন*-থেজুর গাছের “ভগা”। ভেয়ালডেকা7; গোবৎস। 
অথবা, ডেয়া-দেবা (দেব)। ডেহরি চট্টগ্রামে বাহির বাড়ীকে 'ডেহরি” বা *তুরা” 
বলে। ডৌয়রে-ডোৌকরে, শব করে। 

তহ-তও তবুও) তার1- একপ্রকার তরকারি; তালত-_ত্রাতার ঝ! ভগিনীর শ্বশুরকে. 
“তালই” বলে ১ স্থৃতরাং তালত- তালই-পুত্র। তেল্যাচোর।-আরশুল।। কথায় বলে-_-. 
“মবরেজেষ্টরগ হাকিম নয়, তেল্যাচোরাও পাখী নয় ॥ তেল্যাচোরার! পাখী হয় নাই 
বটে, কিন্তু নবরেজেষ্টরেরা এখন' বিলক্ষণ হাকিম হইয়া বসিয়াছেন। 

দ্লা_-ইংরেজী [407] শবে যাহা বুঝায়; অপরার্থ--লোস্র। দুআ ছুইটা & 
ইৈয়লাল দৈয়ল ? পাঁধী বিশেষ; দেয়রগ্যা-দেয়রিয়। দেবর । 

ধেয়ন _ছুপ্ধবতী। 

পহর » প্রহর ? পাইখ»* পাখী ১ পাওর -পায়ের ; পায়ৈন » পাঁপোর, জুতা । 

ফুতাম্স্থতা । অনেকে 'ফুতা” না বলিয়! ছতা”ও বলে। 

বাওন্ব্রাক্মণ? বাঝি-্বদ্ধ হুইয়]) বাটাস্ভাগ) বাঁতিস্পাঁকিবার পূর্ববাবস্থা 
বান্ত1- বাণিয়া, স্বর্ণকার) বাহারে -্ বাহিরে) বুবু মুজ্লমানের! বড় ভগিনীকে 
“কু (বুবু) ভাকেন। 


সন ১৩১৩ ] 


চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া ১০৯ 


ভাঁভইফ্ালএক রকম তৃপ বিশেষ, 'াহাীকে “পথের বন্ধু বলে। “ভাই, নামে 
পঙ্গী আছে। 
মাইল-অমঙ্গল! খালি দেওয়ার সময় ইহার ব্যবহার হয়, যথ|,-“মাইল্য| গরু” 
মাইল্যা দেবাঁএ এত বৃষ্টি কেয় করের (কৈন করিতেছে )? মাল] বা মাইল্যা পীড়া-- 
ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ও সগ্ঃগ্রাণহর রোগ। ইংরাজী 1191879র 115] এর 
*দুহিত সাদৃশ্য বর্তমান। 
মুড়া__পাহাঁড় ; মুতনী-_সুত্রত্যাগকারিণী। 


বাইত -্রাত স্রাত্রি। 


,লাই স্লাগি ; লাগতি - নাগায়ৎ ) লাত্তাই গৃহের 'বারাণ্ বিশেষ 


লাঁতউ়। _লাতুরিয়াঃ থোক। 


হকুন-শকুন) হাইছ-গৃহের বাহিরে চালের নিয়-স্থান ১ হাল1-সাঙ্গা, (মুসলমানের) 
নিক; হাওল।-.সাফল।, 
হতে মতে ; হোয়াদ স্স্বাদ ) হিরা -বুক। 


(€৩ সংখ্যক ছড়ার পাঠাস্তর। ) 
১৫৯ 
টুক নাচের আইলর্‌ কাছে, 
আইল্‌ ভাঙ্গিল্‌ ছুছুম মাছে। 
ছুঢুম মাছ তুলাইলুম্‌। 
গাছর্‌ তেতুল পাড়াইলুম্। 
ধেয়ন গাইটা দোহাইলুম্‌, 
চিকন চৈল্গুণ, কাড়াইলুম্‌, 
টুক্যা ভোজন করা ইলুম্‌। 
১৫২ 
বুড়ী গোল মরিচর্‌ গুরি, 
ঘরর্‌ কথ বাহারে কৈলে, 
দিয়ম্‌ পাঁওর মুড়ি। 
১৫৩ 
ঘুঙ্্যা উন্দুর ঘুঙগযা উন্দুর, 
নল বনেতে বাস।। 
আমার গোলার ধান খায়, 
হেমা লোচ। লোচ।। 
আড়, কাঁডিল বেড়, কাডিল, 
এক রাইতে কাডি নিল 
তের রাত্তি সোণ! ॥ 


হালুক- শালুক। 


১৫৪ 
ভেরন্‌ গোটা পান্তা গোটা, 
ভাই ভাইএ যুক্তি করের্‌, 


বৈদ্য বাড়ীত্‌ যাঁই। 


তেল দেওরে স্তান করি, 


ভাত দেওরে খাই। 
শীতল পাটা বিছাই দেও, 


বউঅরে নাচাই॥ 
১৫৫ 
€ পাঠাস্তর। ) 
এরন্পগোট। ভেরন্‌ গোট।, 
তিন গোদর ভাই। 
তিনও গোদে যুক্তি করের্‌, 
বৈস্ত বাড়ীত, যাই। 


উঠ উঠ বৈদ্য রে, ভাত দেওরে খাই। 
শীতল পাটা বিছাই দেও, গোদারে নাই ॥ 


ন ১৪৬ 

ও বোলাএ ন থায় খোল৷ ইচ1। 
ও বোলার গরুএ নায় ধান ॥. 
ও বোল! তুই পাক্কা মোছলমান ॥ 


১১০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সখ্য 


১৫৭ 
শ্রাৰণ মাদেত প্রভু 
হাওল! খাইল! কই। 
থাইতে হোগ্সাদ্‌ লাগ্যে হাওলা, 
আরে! আন গৈ॥ 
৫০ 
ও আমার জাদু বাছ! কন্‌ বনেতে যায়। 
পিঁজরাতে বমি ময়ন! চিকপ দান! খায়। 
উড়িয়। যাইতে ময়ন। ফিরিয়া ন চায়। 
(৭২ সংখ্যক ছড়ার ৬ চরণের পর ) 
পাঠাস্তর £_ 
বৈলে ধৈর্গ্যে থোব! থোবা । 
চিলে মার্গ্যে একৈ ছোঁপ।। 
কেয়। রে চিল ছোপ, মারিলি। 
সোণার দুআ গোট ভাঙ্গিলি। 
সোণ। নয় রূপার দল] । 
ৰাণ্য। বাড়ীর টে"য়ার ছাল! ॥ 
১৫৭৯ 
ও বুড়ী বুড়ী কুটনী। 
আহলা। ভরি মুতনী। ' 
আহল্য নিল হোতে, 
- তহ বুড়ী মুভে। 
১৬০ 
ঝেঁট। বান্ধে কোট! দি, 
জাত মরিচর্‌ আগ। দি; 
যদ্দি ঝেশাট! লড়িবি, 
পাখীর হাতত. পড়িবি, « 
পাইথ বেট। জোলাইয়া, 
বেট! নিল উড়াইয়া। 
১৬১ 
নাচনী গেইএ কাঁচনি পাড়া, 
দেআএ আন্ভে ঝড়। 
কেয়। রে নাচনী ভিজর্‌ কেয়া, 
চিকন ডাল। ধর্‌। 
চিকন ডাল। ভামি যায়, 
সোণার ডাপ। ধর্‌। 


১৬২ 


, ছড়, ছড়াই চুড়, চুড়াই ন আনিও ঝড়। 


মারে বন্বাস দিই পুত যায়, ঘর। 
১৬৩ 
জয়কালীর হাটর্‌ কল! লাগ! হাটর্‌ তেল্‌। 
টুন্তার লাই একগুমা সুন্দর বউ 
আন্তে সারা রাতখান্‌ গেল্‌। 
১৬৪ 
উতরে ছুন্‌ ছুন্‌ পুবে বিয়া, 
ভাগিন। লক্ষ্মণ যোড়। দিয়া। , 
লাতউয়ার ম! বুড়ী, | 
ইাইছত. বই ঝুরি। 
১৬৫ 
পহরে পরে পেঁচা ডোয়রে, 
দৈয়লার পৌদে খারা ঝি মারে, 
লাতউঅ। নাচে উয়। কাল্‌ দি, 
ঘরত, আইয়ে দৌড়ি দৌড়ি। 
১৬৬ 
রাজার বেট! জগন্নাথ ঘোরাত, চড়ি ষায়। 
পথত, পাইয়ে লাল কেঁয়রা, 
সীতারে হরি নিয়ে রাজ! ভোম্‌ রায়। 
১৬৭ 
টেন্‌ টেয়ালি কচুর লতি, 
বড় দিদি মোরে কোলত্‌ লতি,(লইতি) 
বড়, পোইরর্‌ বড়, ভাভইয়, 
আমাই আইএর টুন ট্নাইয়া, 
ও জামাই ফিরি চা, 
খুৎ মিলানি মিলাই 1 । 
১৫৮ 
এঙ্গয। নাচের, বেঙ্গ্যা নাচের, 
আলু কচু থাই। 
সোণ। পাগলা নাচন করের, 
সুন্দর বউ পাই ॥ 
্ ১৯ 
আম পাতা কাঠাল পাতা, 
তেল চিবিলে পড়ে। 
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তোতা র আঙার জাছুমণি, 
হিলে বিলে দৌড়ে । 
১৭০ * 
ভাক্র,ম্‌ ভাক্র,ম্‌ কৌয়রা, 
মৈষে ভাঙ্গের্‌ টে'য়রা, 
মৈষ মারতৃম্‌ গেলুম্‌ ঘষে; 
কেঁটা কুটি মৈলুম্‌ রে, 
ভাইয়। আইলে কৈয়। দিয়মূ, 
'পেয়াদা আইলে ধরি দিয়ম্‌। 


এ. ১৭১ 

মা মানা কৈর্‌গ্যে শতক্ষণ, 
বাপে মান! কৈর্গ্যে শতঙ্গণ, 
পাওর পায়েস কুঙুরে লৈ যার্‌, 
ন মাতি থাক্যম্‌ কতক্ষণ ? 


৭২ 
কাউয়া ক। কা, বৈল্‌ বিচি বা খা। 
সুন্দরীরে বিয়া করি, ঢাকা চলি যাঁ॥ 
১৭৩ 
চালে ধৈর্গ্যে চাল কোমড় 
বেড়াএ ধৈর্গ্যে বিঙ্গা। 
রাঙা বুড়ীর হাঙ্গা হর্‌ যে, 
বেঙ্গে বাজার্‌ শি্গা ॥ 
১৭৪ 
আডার দেয়র্গ্যা কৈলগাঁতার চাকর্গা। 
ময়ুরে পেখম ধরে। 
তার উপর জালালী কৈতর, 
গাক্রম্‌ পাক্র,ম করে ॥ 
১৭৫ 
ধান খাইল ধান পোকে; 
গরু খাইল জেশাকে। 
আ'র বছরের খাজান। দিয়ম্‌, 
চড়ইয়ার বউঅরে ॥ 
১৭৬ 
গোইরর্‌ পারত, ৰার্ণ্য। ভুয়া 
ধৃয়াই ধু'য়াই জলে। 


বাপর বাড়ী থুন্‌ কন্ত। যাইতে, 
ফৌঁকাই ফোঁকাই কানে ॥ 
ন কাঁনরে মা বাপ ন ভা হিয়!। 
তোঙা'র ঘরত, জর্দিয়াছি পরবাসী হৈয়া 
মারে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত ধাই। 
পালিয়া পুষিয়া লইত তাহারার জামাই ॥ 
বাপরে কৈও রে ভাই দি পাঠাইত গাই। 
ক্ষীর লবনী থাই যৌবন হৈত, 
তাহারার জামাই ॥ 
১৭৭ 
তাল তুউনীর বিয়া। 
উন্দুরে কাটে গুয়! ॥ 
বাত্যা তুলায় পান। 
চোর গোট1 আইয়ের জান ॥ 
গাতর্‌ কুচ্যাএ ছাতি ধর্গ্যে। 
কেঁয়রী মাদল বায় ॥ 
তেল্য। চোর! বেরা (বেহারা) হইয়া, 
পান্কী লইয়! যায় ॥ 
১৭৮ 
নিদ্রালী মা মুই (ষুসী) আমার মাঁথ। থাইও 
আসন দিতাম শক্তি নাই পাগলার, 
চোখে বইও ॥ 
উতরথুন্‌ আইয়ের অলি চান্দ্যা ঘোঁড়াতচড়ি 
দক্ষিণথুন আইয়ের অলি লাল্য। ঘোড়া ত্চড়ি 
পুবধুন আইয়ের অলি কাল্য। ঘোড়াতডড়ি 
গশ্চিমথুন্‌ আইয়ের অলি সাদ! ঘোড়া ত্চড়ি 
জাদুর মা ফুভ। কাটে ভি'লে ভি'য়লে নাল 
জাছু গেইএ ঘোড়! দৌড়াইত, 
ডিঘির উতরপার ॥' 
এক ঘোড়! কাল!, এক ঘোড়া ধলা, 
এক ঘোড়া কপালে চান (চান্দ)। 
জাদুর মারে জিজ্ঞাস কর কন্‌ ঘোড়া, 
্ করিব দান ॥ 
১ধ৯ 
রৈদ (রৌদ্র) দে রৈদানি। 
চান্দার মা পুানি ॥ 
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চান্দারে কাটি। 

নাত ঘর বাটি ॥ 

চান্দার হাতত, বৈল ফুল। 

চির,টিরাইয়া রৈদ তুল ॥ * 

রৈদ নদি ন দি ঘরত, ঘাঁস্‌। 

চক্ত্র সুর্যের মাথা খাস্‌ ॥ 

বাড়ীর পিছে কলার ডেম্‌। 

কল! কাটি জারিত, দেম্‌॥ 

কল! হইফ়ে বাতি। 

গোঞাইর মাথাত, ছাতি ॥ 

ডেয়ার মাথাত, 

সাত কুড়ি সাত গুআ লাথি ॥ 
১৮০ 

ফকিরর, ম1 ফুতা৷ কাঁটে, 

ফুতা বড় সরু। 

বিলর মাঝে মৈর্গো হকুন, 

উপর দি উড়ের, গরু ॥ 
১৮১ 

বাওন বাওন বিলাহয়া, 

হাড় ভাঙিল কিলাইয়া। 

হাড়র, তলে ছকুড়ি বেঙ ॥ 

বাওনে খাইল গরুর ঠেং, 

গরুএ মার্ল্য লেজর বাড়ি, 

বাওন! ধাইল চীৎকার ছাড়ি ॥ 

৯৮২ 

আইএর.রে হরণে, 

লঙ্গী দেবীর চরণে। 

লক্ষী দেবী দিয়ে বল, 

হেডর চড়ি পড়ে কহল ॥ 

তার মাঝে সোণার দানা, 

সোণা নম রূপা নয়, 


* ইহার পর পাঠাস্তরঃ- 
আঘন মাক্ত! করুয়। তেল, 
তেলইন ফুটি সুর্ক। গেল, , 
রোহাঙ্গ্য। বেট। ডাক দিয়ে, 
ঢাক ফাটি রৌদ নিয়ে। 


মধ এক্‌খুআ! টে'রার ছ্যাল1। 
এক্‌গুআ! টে"য়! পাইলাম্‌ রে, 
বান্ত! বাড়ীত, গেলাম্‌ রে) 
বান্ত! বাড়ীর কন্‌ ঘশটা, 
পুব হুয়ার্গ্য। মাদ্দার কেডা; 
মাদার কেডা হেট করি, 
মত্যা আইএর. বেইট করি, 
আইব। মত্যা যাইব। করি (ব1'কই+) 
ঘাঠ পেলাইতা যাওরে, 
ঘাঠর তলে বাঘর ছা, 
ছন্মুর হাম্ম,র কারে রা /. 
ও বাঘ! থাইম্‌ রে, 
বনে বমি খাইম্‌ রে, 
বনেতে নিবান বনেতে নির্মল, 
মাথা ভরণ তেল, 
নহর বানু মিলাই গেল্‌ ॥ 
১৮৩ 
ও বাচা ন কান্দা রে ন ভাঙ্গ্যরে গলা 
বাপে ক্ান্দের দর্গ্যার হুকুম, 
দর্গ্যাও লড়ে। 
ভাইএ কান্দের, বেলকি তলে, 
বেল পাত পড়ে। 
চক বাজারর দখিণ দি, 
জমিল! বু কান্দের, যে 
চিকণ চিকণ গলা ; 
একখান ছাম্মান যাররে 
নৌকা কাড়ি দি, 
হিন্দু বেট ছুয়ান ধৈর.গো 
পোদে আঙুল দি। 
ছুম্‌ ছুম্‌ তালত ভাই, 
যমুনা কান্দের, কিঅর লাই ॥ 
১৮৪ 
অছিরদ্দি বাপর চিকণ ধুতি, 
বল্দে নিল শিঙ্গত, তুলি, 
অ যমুনা! যমুন। উঠ উঠ, 
তিনট। বাইঅন কুট, 


' অন ১৩১৩] 


জামাইর পাতত, সর্ক। নাই, 
চিত চিরাইয়া মুত? 
আইলগর তোতা মরর, “কেয়া, 
চল্রে চোভা পোইরত, যাই, 
ভুট্যাই ভুট্যাই হাজুক খাট, 
এক্গুআ হালুক মথুরা, 

, দ্ধামাইর দেশু খান চত্ুরা ॥ 


১৮% 


।1ঞর ছুয়ারত. আই (আনি) 
" জাম্মাই আগকুল! পাইল। 
বাহার ডেহরিত. "আই জামাই, 
ফুলর, ছাতি লৈল 
উঠানেতে আই জামাই পঞ্চ, 
চায়ার পাইল। 
গোঞ্াইর ঘরত. গিয়। জামাই, 
গোঞ্াইর নজর দিল ॥ 
ঝলীর ভিতর আই জামাই, 
বেদীর লাগত. পাইল । 
লাত্যাইত, উঠি জামাই লাখ, 
টাঁক1 পাইল & 
হাতিনাত, যাইন্সা! জামাই, 
হাতীর লাথি খাইল। 
পাক ঘরত.যাইয়! জামাই, 
পঞ্চ বেজন পাইল ॥ 
উপুর তলে যাইয়। জামাই, 
বিলাইর লাথি খাইল। 
বাড়ীর পিছে গিয়! জামাই, 
নর গুড়ের ভাগ্ড পাইল ॥ 


১৮ড 


(৮৪নং ছড়ার পাঠাস্তর। ) 
হাম্গুড়ি আইয়ে হামগুড়ি বায, 
কাল! তুলসীর তলে। 
বিজলী ছটকে শ্রীগুরি দেখিলুম্, 
কন্‌ তপস্তার ফলে ॥ 
২৫ 
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১৮৭ 
পোইরর, চারিপারে লাগাইযাছম্‌ তারা । 
আজ লাগন্ডি ড়ি যামর, মা বাপর পাড়া 
ফল। গাছে গুয়! গাছে মেলি দিছে খোল। 
আজ লাগতি এড়ি যামর মা বাপর কোল 
কলা গাছে গুগা গাছে মেলি দি এ ডাগ্উঅ! 
আজ লাগতি এড়ি যামর গাবাপর বুকৃউজ। 
১৮৭ 
পড়ঙ্গা রঙ্গ! শোলঙ্গ পাতা। 
অধুর বউনমরে তৈল়ম্‌ ঘে কথ! 
মধুরো বউঅর চিকনা ধুভি। 
বকাদে নিল শিঙ্গত, করি॥ 
আন্ধা গরু বান্ধা দিলুম্‌ ভূরঁই গেল্‌ খিল: 
যমুনারে বিহা। দিলুম্‌ গঙ্গার কু ॥ 
উঠ উঠ ষমুন! একটা বাহন কুটন!। 
জানাইর পাতত, ঝোল নাই, 
চররাহয়া যুন্তনা & 
৯৮৮ 
ছাড় ঢুর, টুর, পাতিল ঢ,প দস, 
হরা (সরা) হেৈয়েকাইত,॥ 
লকলয় বাটা সক্ষলে খাইয়ে, 
ও আমার পাগলার বাটা কই? 
পাগলার বাটা বিলাইএ খাইয়ে, 
ও আমার পাগলার আপদ বলাই লই ॥ 
১৮৯ 
হাটত, ও ন,গেলাম্‌ খাঠত, ও ন গেলাম্‌ 
শজলত, ও ন গেলাম্‌ লাজে । 
কন্‌ কুডারে দিয়ে কোটা, 
কালা ফাটার মাঝে & 
২৯৬ 
দৈয়ারে দৈয়। কি কয় বৈয়া, 
চেউত্এ শিং লাড়। 
আমি ত মরি বাদ বিবাদে, 
পক্ষিণী কি হালে তরে ॥ 
ফল খাইলাম্‌ ফুল খাইলাম্‌ 
ভচ্ছির। ভরাইলাম্‌ কাক । 
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স্থনর সঙ্গে পিরীত, করি, 
নরণে নলছাড়েদয়া॥ 
১৯১ 


ধান খাঠ খাঠ স্থন্দরীরে পিঠত, পড়ে লেন 


ক্মামিত কুঙার হাটত, যাইর. 
কিকি হার! (সারা) দেস্‌॥ 
পানির আনিব! চটক্‌ মটক্‌ হাতীর, 
আনিবা দাত। 
কপার আনিব! পঞ্চ কলিকা।, 
সোণার আনিবা পাত ॥ 
১৯২ 
ছডক ফডক নেহালি গাওত। 
তাত নাই ঘরত,জুত! পাওত ॥ 
১৯৩ 
ড় পোইরর, কেয়া! মল 
কোদালে ভাঙ্গম্‌ কেড। 
বড় বেটিবার গাঅর জর, 
ভাকুয়! বেডে দোলাত, চড় ॥ 
, ১৯৪ 
ঠোগী ঠোঠ করলী আঠার বিলে চরে, . 
ভহনত ঠোঠীর পেটনভরে, 
চোমর বিলাস করে ॥ 
১৯৫ 
ঠাঠারী করে ছাপ ছেয়তি, 
কামারে করে.কাম ছেয়তি, 
কুমারে বানায়, হাড়ি। 
বার বছরর.যে ভৈন্‌ আন্লাম্‌ 
সে ভৈন্ও হৈল্‌ রাড়ি ॥ 
| ১৭৩ 
এ উকুণ বিবি মরি গেউয়ে, 
বকা সাতদিন উয়াস রৈয়ে, 
গাজর পানি কেন! হইয়ে, 
হাল্যা ময়নার চোখ কাণ! হৈয়ে, 


মুজুরর হাতত, কাচি বাঝি রৈয়ে, 
থস্তা চোবা হৈয়ে, 
বাদিনীর হঠতত, ঝাট! বাঝি রৈয়ে, 
শাশুড়ীর হাতত. পিছ! বাঁকি রৈয়ে, 
বউঅর হাতত, তাতকাঠি বাঝি রৈয়ে 
ময়না আযম়রে আয়। 
মোর জাছর সোণা মুখে, 

চুম্‌ দিয়ে ঝা 


১৯% 


বেল মালতী বলার মা , 
মলা খাবিনি। 
দেখতে মল! লাল্‌ লাল্‌ 
খাতে মল। পোড়ের গাল ।' 
৩৯৮ 


কি কথা? বেঙের মাথা। 
কেমন বেউ? সুরু বেঙ। 
কেমন স্থরু? বামন সুরু। 
€কেমন বামন? ভাট বামণ। 
কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট। 
কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া 
€কেমন আচ্ছা? বাদর বাচ্ছ।। 
€কেমন বাদর? মুড়ার বাদর। 
কেমন মুড়া? পাতা মুড়া। 
কেমন পাতা? মিছা কথ ॥ 





হট ১*১নং ছড়া নিক্সের পংক্তিটি বাদ, 
পড়িয়া গিয়।ছে £_- 
খুস্তা পোকে ছুর়ার কাটে। ঝাজত।, 
“ঝাআত' শব্দ উচ্চারণ করিয়। ছুই হাতে কাপ 
টাকিতে হয়। পুনঃ পুনঃ এরূপ করিলে 'ঝাঁঅশত? 
শব হয়। 


শ্রীআবছুল করিম 
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করিকঙ্কণ 


ও 
তাহার চণ্তী-কাব্য 


চত্তীকাব্যের সমন্ম নিণয়-সপ্ধদ্ধে অধুনা অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন, 
তন সর্বাগ্রেই চণ্তীকাব্যের একটী শ্লোকের প্রতি আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। 
*কোঁকটা এই 

“শকে রস-রন-বেদ শশাঙ্ক গণিত! 
কত দিনে দিল! গীত হরের বনিতা ॥৮ 

এই শ্লোকটী কিরূপে কোথায় পাওয়া যায়, অস্ত্রে তাহাই বলা কর্তব্য। কলিকাতা 
বট-তলার মুদ্রাকরগণ, এদেশে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত হইবার পর হইতে অনেকগুলি বাঙ্গাল! 
পুঁথি মুদ্রিত করিয়া আদিতেছেন। উহারা ইংরার্জি ১৮২ অবে যে চত্ভীকাবা 
সর্ধগ্রথম মুদ্রিত করেন, তাহাতেই এই শ্লোকটা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর 
বটতলাম্স চণ্টীকাবোর পুনঃ পুনঃ যেসকল সংস্করণ হইয়া! আসিতেছে, তাহা গ্রথম 
সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি মা, তবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়ঞ্জ সরকার মহাশয় চণ্তীকাব্যের ষে 
একটা সংস্করণ প্রচারিত করেন, তাহার পাঠ অনেকট! নির্ভর-যোগ্য বটে, সেয়ূপ অনেক 
পুগিই আমরা এতদঞ্চলে দেখিয়াছি। তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থথানি বঙ্গবাসীর পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারী 
ও সম্পাদক ৮যোগেন্দ্রন্্র বন্গজ মহাশয় দ্বারা-প্রকাশিত, তাহ দামুন্তা গ্রামের একথানি 
পু'থির আদর্শে মুদ্রিত। তদ্যতীত আর কোথাও কেহ চণ্ডীকাব্যের কোন সংহ্করণ 
প্রচারিত করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না, করিলেও তাহা যে সমধিক নির্ভর-যোগা 
হইয়! আলিবে, এরূপ মনে হয় না। আমরা দামুস্ত। গ্রামের, তিন মাইল দুরে অবস্থিতি 
করি, এ অঞ্চলে অনেকেরই বাড়ীতে হস্তলিখিত চণ্তী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ- 
,যাট ধানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার্দের কোনথানিতে বা অঙ্গয় বাবুর 
ও বঙ্গবানীর মুদ্রিত পুস্তকে আমরা উপরি উক্ত শ্লোক দেখিতে পাই নাই। অধিকন্ত 
কবির জন্মভূমি দামুন্তা গ্রামস্থ বর্তমান বংশধরগণের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে পুৃথি- 
খানি আছে ও কবির আশঅয়দাত। মেদিনীপুর জেলার আরড়া ব্রাহ্মণভূমির নরপতি ৬রঘুনাথ 
দেব রায়ের বর্তমান বংশধরগণ কবির হস্তলিখিত বিশ্বাসে যে পু'খিখানি যত্পূর্বক রঙ্গ 
করিয়। আমিতেছেন, এতদৃভয়ের কোন খানিতেই উক্ত কাব্যের শেষাংশ ন! থাকায় প্র 
'শ্লেকের গ্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যাঁয় না। তথাপি উহার ভিন্তি 
কতদুব সুদ, তাহার আলোচনা না করিয়া একবারে উহাকে পরিত্যাগ করা যাধ না। 


১১৬ সাহিত্য পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখা! 


বউতলাঁয়' মুদ্রিত যে সকল পুণ্তকে ত্র ক্কোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাচাঁর পরেই 
উহার অর্থবোপক ১৪৬৬ শক লিখিত আছে। ইহাতে ১৫৪৫ খষ্টাব্ধ হয়। তখন পাান- 
কুলতিলক মেরশাহ দিল্লীর দিংহাসনে লমাসীন ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র দামুন্ঠ। 
গ্রামে যে কবির স্বহস্ত-লিখিত পুস্তক থানি দেখিয়াছি, তাহা ব্যতীত সমস্ত মুদ্রিত ও 
অমুদ্রিত পুস্তকে পগ্রস্থোৎপত্তির কারণ শীর্ষক যে একটা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে 
বুঝা ম্বার় যে, রাঁজ1 মানসিংহের বঙগদেশ শাসনকালে মামুদ-সরিফনামা জটৈক ডিহিদারের 
অত্যাচার সহা করিতে ন1 পারিয়! জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্রবক পুলায়নকালে তেউড়ি 
নাসক গ্রামের আড়” পুষ্করিণীর তীরে নিদ্রা ষাইবার সময়ে দেবী ভগবতী দ্বার এাতা্দষ্ট 
হয়া কবি চণ্ডীকাব্য এ্রণয়ন করেন। ১৪৬৬ শক ব ১৫৪৪ খুষ্টা মানমিংহের রাঁজত্বারস্তের 
৪৫ বদর পুর্ববর্তাী। মানপিংহ খুঃ ১৫৮৯ হইতে খৃঃ ১৬০০ অব পর্যন্ত বঙ্দদেশ শাসন 
করেন। অতএব মানসিংহের বঙ্গদেশ শাদনকালে ১৪৬৬ শকে চণ্ডভীকাঁবোর রচনা, 
কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? গ্রস্থোৎপত্তির কারণশীর্ষক প্রবন্ধের পাঠাস্তরও এত 
অধিক যে, তাহা হইতে সত্যাবধারণ করিতে হইলে বিষম বেগ পাইতে হয় । অমুদ্রিত 
পুথির কথায় কাজ নাই। এ পর্য্যন্ত ষে কয়খানি চণ্তীকাব্য মুদ্রাধন্ত্রে অঙ্গরাগ প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং পণ্ডিত ৬রামগতি স্তায়রত্ব মহাশয় তাঁহার “বাঙ্গালাভাষ| ও বাঙ্গালা-সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থে আরড়ার পুথি হইতে ষে গ্রবন্ধটার উদ্ধার করিয়াছেন, 
তাহাদের পাঠ্তর উদ্ধৃত করিলেই পাঠকগণ অনেকট। হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। 
একে রস রল বেদ” এই শ্লোক এবং পগ্রস্থোৎপত্তির-কাঁরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে 
চওীকাব্ের রচনকাল নির্ণীত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদিগকে উহার বিস্তৃত আলো- 
চনায় গ্রবৃন্ধ হইতে ইইল। কবির পলায়নকালে পন্থাবর্ণনায় যে পাঠাস্তর আঁছেঃ 
তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত ও আলোচিত হইবে। 


১। বউটঙলার মুদ্রিত পৃশুকের পাঠ, 
সে মানসিংহের কালে, গ্রজার পাপের ফলে, 
হৈল রাজা মামুদ সরিফ। 
২। অক্ষয় বাবুর পুস্তকে, 
বাম-মানসিংহের-কালে, গ্রার পাপের ফলে, 
ডিহিদার মামুদ মরিপ ॥ 
৩। বঙ্গবাসীর পুস্তকে _- 
দে মানসিংছের কালে, প্রজার পাঁপের ফলে, 
ডিছিদার মাযুদ সরিপ। 
৪1 আবড়ীর পুঁথির পাঠ 
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অধন্থ্ী রাজার-কালে, গ্র্ধার পাপের ফলে, 
মিদাৎ পার মহম্মদ সরিফ ॥ 
৫। দামুস্তা ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামের অধিকাংশ পু'থির পাঠ__ 
পে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ভিহিদার মামুদ সরিফ ॥ 
এই প্রবন্ধে উপরি উক্ত গ্লোকের গ্রথম চরণের পাঠ সর্ধত্র গ্রায়ঈ একরূপ যণা-_ 
ধন্ত রাজা মানসিংহ, বিষুঃ পদান্থুজ ভূগ, 
গৌড়-বঙ্গ উৎকল অধিপ। 
এই জন্ত গ্রত্যেক স্থলে উহা উদ্দু ত হইল ন|। 
পাঠকগণেক্র বোধসৌকর্ধার্থ দামুস্তা ও তন্নিকটবর্থী গ্রামসমুহের পুথিতে এই 
প্রবন্ধের যেরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, তাহাই প্রামাণিক বোধে নিষ্নে সমুদার অংশ উদ্ধৃত হইল __ 
পশ্তন ভাই সভাঞজন, কবিত্বের বিনরণ, 
এই গীত হৈল যেই মতে । 
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, 
চণ্ডিকা বদিলা আচম্িতে ॥ 
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে (১)স্থজনরাজ, 
নিবাস নিয়োগী গোপীনাথ । 
তাহার তালুকে বসি, দামুস্তায় চাস চসি, 
নিবাস পুরুষ ছয় সাত (২)॥ 
ধন্য রাজ মানসিংহ, বিষুণপদে যেন ভঙ্গ, 
গোৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ। 
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
ভিহিদার মামুদ সরিফ (৩) ॥ , 
উঞ্জির হইল রায়জাঁদ1,(8) ব্যাপারীরে দয় খেদ1(৫) 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি। 





১। সেলিমাবাজ বর্থমান-সহরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বব-দিকে দামোদর নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। আইন 
অকবরীতে দেখ। যায়, ইহা একটা “সরকার ।” ৃ 

২। দামুম্তার পুথিতে কবির বংশ-পরিচারক যে একটী প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহাতে এই ছ়-দাঁত: 
পুরুষের প্রত্যেকের নাঁম উল্লিখিত হইয়াছে । পশ্চাৎ তাহ! উদ্ধত হইবে। 

৩। হুগলী জেলার আধুনিক আরামবাগ থানার সাঁয়াপুর গ্রামে এই সময়ে মামুদ সরিফ নামে এক জন 
ভিহিদার ছিল । অদ্যাপি সেই ডিহিদারবংহীয় মুদলম!নের! মায়াপুর গ্রামে বাস করিতেছে । 

51 রায়জাদ। ব্যক্তি বিশেষের দীম--ইহার অর্থ সুসজ্জিত রাজপুত্র । ৫) খেদলভাঁড়া। 


সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [২য় দংখ্যা 


মাপে কোণে দিয় দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, (৬) 
নাছি মানে প্রজার গোহারি (৭) ॥ 
সরকার হৈল কাল, খিল (৮) ভূমি লিখে লাল, (৯) 
বিন! উপকারে লয় ধুতি। 
পোদ্দার হইয়। যম, টাকায় আড়াই আন। কম, 
পাই লভ্য (১০) লয় দ্বিন প্রতি ॥ 
ডিহিদার আরোজ খোজ, (১১) টাক! দিলে নাহি রোজ। (১২) 
ধান্ত গোর কেহ নাহি কিনে। 


চি 
রে 
ত্্‌ 


গ্রভু গোপীনাথ নন্দী, (১৩) বিপাকে হইল বন্দী, 
হেতু কিছু নাহি পরিত্রীণে ॥ 

পেয়াদ। সবার নাছে, (১৪) প্রজার পলায় পাছে, 
ছয়ার চাপিয়! দেয় খানা। (১৫) 

প্র প্রাণে ব্যাকুলী, বেচে রঘকুটুদী, (১৬) 
টাকার দ্রবা হয় দশ আনা ॥ 

সহাক় শ্রীমস্ত খা, (১৭) চণ্তীবাটা যার গা, 


যুক্তি কৈল গরিব থার সনে। 


৬। কুড়/নবিধা। ৭। গোহারি-কাতরোক্তি। ৮। খিল- নিকৃষ্ট, অন্ুব্বর। 

৯ লাল-- উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত উর্বর। ১*। লভ্যম্নুদ। 

১১। আরোজখোজ--সৈনিক কর্মচারীর উপধিবিশেষ। ঘিনি ডিহিদার, তাহার আরজখোজ এই সৈনিক 
উপাধি ছিল। 

১২। রোজ-_প।রস্তভাষার শব্দ, অর্থ দৈনিক থাদ্য। টক! দিয়াও দৈনিক খাদ্য মিলিত ন1। 

১৩। গোগীনাথ নন্দী জনৈক ভিলি, দামুগ্য। খ্রামের মহাজন ছিল, অভাঁবের সময় গ্রাঁমঘাসীর। তাহার নিকট 
টাক! রর্জ ও ধান বাঁড়ি লইত। ধান বাড়ি লওয়! হয় ত অনেকে বুঝিষেন ন|। ধান ধার লওয়া, রাঁঢ় অঞ্চলের 
কৃষকেরা আধাঢ় শ্রধণ ও ভাদ্র আশ্বিন মানে খোরাকী ধান ফুরাইলে মহাজনের নিকট ধান ধার লইয়। থাকে, 
পৌষ মাঘ মাসে আপনার জমিতে ধান জন্মিলে পিকি বৃদ্ধি ব। নুদ-ম্বরূপ দিয়! তাহ! পরিশোধ করে, বৃদ্ধি 

“ শব্দের অর্থ বাড়ি। 

১৯ | নাছে-_খাড়ীর স্বারে। ১৫। থানা-আডডা। 

১৬। কাটীরী, কান্ত, কুড়,ল, খস্ত। ইত্যাদি গৃহস্ালীর জিনিষপত্র। 

১৭। প্রীমস্ত খ। চত্তীবাটার তালুকদার, গোতাঁন গ্রামের দক্ষিণপাঁড়ায় শ্রীমন্তা নামে যে একটা পুক্ষরিণী 
আছে, তাহ। শ্রীসত্ত খাঁর খনিত এক্সং তাহারই নামানুসারে উহার নাম ভ্রীমস্ত। হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার 
পূর্ববন।ম্‌ চতীষাটা। ূ 


গন ১১১৩] কবিকন্কণ ১১৯ 


দামুন্যা। ছাড়িয়। যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই, 
পথে চণ্তী দিল! দ্ররশনে ॥ 

তেলিয়। (১৮) গাঁয়ে উপনীত, রূপরায় (১৯) নিল বিন 
যছুকুু (২৭) তিলি কৈল রক্ষা । 

দিয়! আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, 
দিবস তিনের দিন ভিক্ষা! ॥ 

বাহিলু* গড়াই নদী, ২১) সর্বদ। সঙরিয়! বিধি, 
কেঁউটায় হইলু' উপনীত্ত। (২২) 

দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুল (২৩) পুরী, 

৫ গঙ্গাদাস (৪) বনু কৈল ছিত॥ 

নারায়ণ পরাশর, (২৫) পার হৈলু' আমোদর, (২৬) 

উপনীত (২৭) তেউটা নগরে। 


তৈল বিনা কৈলু* স্নান, উদ্ক করিলু পান, 
শিশু (২৮) কান্দে ওদনের তরে ॥ 

আশ্রস্কি পুকুর আড়া, নৈবেগ্ধ শালুক পোড়া) 
পুজা কৈনু কুমুদগ্রস্থনে। 

ক্ষুণা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে, 
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥ 

হাতে লৈয়! পত্রমসী, আপনি কলমে বলি, 


নান। ছন্দে লিখেন কবিত। 


১৮। ভেলিয়৷ গ্রাম দামুস্থার একক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে মুণেস্বরী নামী সরিত্তীরে অধস্থিত। আরড়। বরাঙ্গণ- 
ভুমি ও দামুস্তার দক্ষিণপশ্চিমবর্তাঁ নানীধিক ১৮ ক্রোশ অন্তর হইবে। 

১৯। রাপরায় জনৈক রাজপুত দস্থ্য। 

২*। যছু কুতুর বংশধরগণ অদ্যাপি ভেলিয়ার সমীপবর্তা নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছে । ভাহ্।দের 
মধ) একজনের নাম অক্ষয়কুমার কুণ্ড। 

২১। মুড়াই_মুণ্ডশ্বরীর অপত্রংশ। ২২। কেঁউটা_--কেঁউট! পণাইটা। বর্ধমান থানার অন্তর্গত। 

২৩। মাতুলপুরী_হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার সদর ই্রেসনের দারুকেশ্বর নদের পরপারবন্তা , 
কালীপুরের সংলগ্ন গ্রাম । ২৪। গঙ্গাদাস_-কবির মাতুলপুত্র। 

২৫। নারায়ণ ও পরাশর ছুইটা ক্ষুত্র নদী, অধুন। বিলুণ্ত। $৬। আমোদর, এই আমোদরনদই মিহির 
দুঙ্গেশনন্দিনীর আমোদ, গড়মান্দারণের মধ্য দিয়। প্রবাহিত। 

২৭। তেউটার আধুনিক নাম তেউড়ী। গড়মান্দারণগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। 

২৮) এই শি কবির পৌত্র অভিরাম। 


১২০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখা 


থেই মন্ত্র দিলা দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষণ, 
মহ্ামস্্র অপি নিতি মিত॥ 

দেবী চণ্তী যহাদার়।, দিলেন চরণ ছায়া, 
আন্ত! দিল! রচিতে সঙ্গীত। 

চতীর আদেশ পাই, শিলা (২৯) বাহিয়া যাই, 
'আবড়ায় (৩০) হইল" উপনীত ॥ 

আড়! ব্রাঙ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, 
নরপতি ব্যাসের সমান। 

পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, 
দ্বশ আড়। (৩১) মাপি দিল! ধান 

সুধন্ত বাকুড়া তে৩) রায়, ভাঙ্গিল মকল দায়, 
স্থতপাশে কৈল' নিয়োজিত। 

তার ন্ুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, 
গুরু করি করিল পুজিত ॥ 

সঙেতে দামাল(৩৪) নন্দী, যে জানে স্বপ্রের সন্ধি, 
অনুদিন করিত মন্ণ। 

নিতা দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, 
গায়নেরে দিলেন ভূষণ (৩৫) ॥ 


২৯। শিলাই নদী মেদিনীপুর জেলার মধো প্রবাহিত 

৩*। আরড়। ব্রা্মণভূমি মেদিনীপুর জেলার চক্রকোণা নামক তন্তবায়প্রধন গণ্ডগ্রামের ছুইক্রোশ দুরে-_ 
্রাহ্মণভূমি একটা পরগণার নাম। ৩১। দশআড়া_চক্লিশ মণ। 

৩২। খীকুড়। রায়-_ব্রা্গণডূমির অবসরপ্রাপ্ত রাজীর নাম। 

৩৩। পগুরু করি করিল! পুজিত'_গুুর গ্যায় সম্মান করিলেন । চতীকাবাপাঠে রাজ। রঘুনাথ ও তাহার 
পূর্ববর্তী ছুই পুরুষের নাম অবগত হইতে পারা যায়। ঙাহার পিতার নাম বাকুড় রায় এবং পিতামহের নাম 
বীর মাধব, বীকুড়া রায়ের নামেরও পূর্ব বীর শব সংযোজিত থাকিতে দেখা যায়_-বীর বীকুড়া রায় । অনেকে 

মনে করিয়া থাকেন, বাকুড়! ঘলিতে বীকুড়া নামে প্রসিদ্ধ নগর বা জেল! । 

৩৪1 দামাল নর্দী জাতিতে তত্তযাঁঃ। তাহার নিবাঁস হুগলী জেলার ধন্যাখালীর নিকটবর্থী জালাগ্রামে, 
দাখাল কবিকষ্কণের প্রিয় শিষা ছিল, গুরুভভির পরাকাষ্ঠাহেতু সে গুরুসেঘায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সতত 
গুরুসহবাসেই কালযাপন করিত। প্রথিত আছে, কবিকন্বণ সংস্কৃতভাষায় ঠাহার বাজলাভাবায় রচিজচতীকাবোর 
অনুরূপ একখানি প্রস্থ রন করিয়াছিলেন, সেই কাহ্যখানি দামালের দিকটেই ছিল, বলিয়া সাধারণে প্রচারিত 
হইতে পারে দাই। 

৩৫। গাঁয়নেরে দিলেন-_গাঁর়ন চ্ধর্তী সহাপগ বরং ভাবীকে জেরি এই তুঁষণ দেওয়া হইয়াছিল, 
াছাতে তাহার নাম এ্রসম্পর হইক্বাছিল। 


১ কবিক্ছণ ১২১ 


বীর মাধবের স্থৃত, রূপে গুণে অদ্ভূত, 
বীর ধাকুড়া ভাগ্যবাঁন্‌। 
তীর স্থৃত রঘুনাথ, রাঞ্জগুণে অবদ্াত, 


শ্রীকবিকক্কণ রসগান 1৯ 
১৪৬৬ শকে বা খুঃ ১৫৪৪ অবে চণ্তীকাব্য রচিত হইয়! থাকিলে তাহার ৪৫ বৎসর 
পরবর্তী রাজা মানদিংহের আমলে জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ববক মুকুপ্দরামের আরড়া পলায়ন 
যে কোনমতে সম্ভবপর লছে, তাহ পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অসজতি পরিহাক্গার্থ 
কেহ কেহ বলেন যে, রস শবের অর্থ যেমন “ছয়” বুঝায়, তেমনি অলসঙ্কারশাস্ট্ে নয়টা রসের 
বর্ণনা হেতু "রম” শব্দের অর্থ “নয়”ও হুইতে পারে ) তাহ। হইলে উক্ত ক্লোকার্থে ১৪৯৯ শক 


"ৰা ১৫৭৭ খৃষ্টান বুঝায়। আরড়া-ব্রাক্গণতূমির রাঁজবংশ-তালিকায় দেখ! যায় যে, কবি- 


কষ্কণের প্রতিপালক রাজ! রতুনাথ দেবরায় ১৪৯৫ শক (১৫৭৩ খৃষ্টাবব ) হইতে ১৫২৫ শক 
€খবঃ ১৬০৩ অবা) পধ্যন্ত ৩* বৎসর কাল রাত্ত্ব করেন। ১৪৯৯ শকে রাজ। রথুনাথ 
রায় বিদ্কমান ছিলেন। আর রাজা রথুনাথেয়ই উৎদাছে যে কৰি চণ্ডীকাব্য রচন| 
করেন, তাহার প্রতৃত প্রমাণ উক্ত গ্রন্থমধোই আছে। অতএব ১৪৯৯ শকে বে চণ্ডীকাব্যের 
রচন। আরম্ত হুইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই, আর ণশকে রস রস বেদ” শ্লোকেরও 
সার্থকতা রক্ষা পায়; কিন্তু ১৪৯৯ শকের (১৫৭৭ খৃষ্টানদের) ঘাদশ বর্ষ পরে মানসিংহের 
রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতেও অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। ইহারৎ্প্রতিকারার্থ 
স্ভাহার! আরড়ার পুঁথির “সে মানসিংহের কালে” স্থলে অধন্মী রাজার কালে” এই পাঠের 
উপকারিতা গ্রহণে বলিতে চাহেন যে, “অধন্মা রাজার কালে” অর্থাৎ কোন মুপলমান 
নবাবের বঙগদেশ শাসনকাঁলে ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃষ্টাবে ) মামুদ সরিফ নামক ডিহিদারের 
অত্যাচার সহ্‌ করিতে না পারিয়া কবি আরড়া ব্রাহ্গণতৃমিতে গিয়। ব্রাম্মণ-নরপতি 
রখুনাথ রাপ়ের সাহায্যে ও উৎসাহে চণ্তীকাব্যের রচনা! আরম্ভ করেন এবং তাহার 
দ্বাদশ বর্ধ পরে মানসিংহের রাজত্য আরম্ভ হইলে এখনকার গ্রন্থকারের! যেন পুস্তক 
রচনার পরে তাহার ভুমিক! লিখিয়। থাকেন, গ্রস্থোৎপত্তির কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধ ও 
তজ্ধপে লিখিত ও গ্রস্থ মধ্যে সনমিবিষট হইয়। থাকিবে। 

এই মতের পোষণ করিতে আমাদের মনে নান| কারণে কু! জন্মে, রস্থোংপত্ির 
কারণ জন্সিল কোন্‌ মুসলমান নবাবের আমলে, সেই গ্রাবন্ধ লিখিত তইল হিন্দুরাজ! 
মানসিংহের শীদন সময়ে, তজ্জন্তই কি মানসিংহের সুখ্যাতি এবং মুসলমান নবাবের 
সুখ্যাতি রর্টিল ? তাহ! ন। হইলে এই প্রবন্ধ মধ্যে মাকটসিংহের উল্লেখ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক 
হয়। যে কারণেই হউক, মানলিংহের সহিত এই প্রব্জে্ধ এবং কবির জন্মভূমি 


. পরিত্যাগের থে কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তাহ! কেহ না বলিলেও ববির! লইতে 


হয়। দেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটী কি, ফেবল মাত্র তীহার রাজস্বকাল মধ্যে এ গ্রবন্ধটী 
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লিখিত হওয়া! ভিন্ন আর কিছু নাই? আছে-_"অধন্্ী রাজ!” বলিলে এই বুঝায় যে, যে 
ক্লাভা ধর্দপালনে পরাধুখ। সেই অধন্মী রাজ।। তাহাতে হিন্দু মুসলমান ভেদ বুঝার ন|। 
এরূপ স্থলে হিন্দু রাজাও অধর্থ্ী হইতে পারেন, এবং মুসলমান রাঁজাও অধর্্মী হইতে 
পারেন। . হিন্দু প্রঞ্জার পক্ষে মুসলমান বা অগ্ত ধর্মীবলহ্বী রাজাকে বিধর্দী রাজা 
যাইতে পারে। যদ্দি কোন মুসলমান নবাবের বঙ্গদেশ-শাপনকালে ভিহিদারের অত্যাচারে 
কবিকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া! থাকিতে হইত, তাহা হইলে কবিকক্কণের ন্যায় সংস্কত 
ভাঁষাভিজ্ঞ সুপত্ডিত কবি *বিধর্্ী” স্থলে কখন “অধদ্ুর” এই অপ্রযুজ্য বিশেষণ গুয়োগ 
করিতেন না প্অধন্মী” বলিতে ঘদি মুসলমাঁনকেই বুঝাইত, তাহা হইলে “প্রজার 
পাপের ফলে ডিহিদার মামু সরিফ।” একথার সার্থকত। থাকিত ন1, কাঁরণ "অধার্দী” 
বাজার রাজত্বে অধস্থ্রী অত্যাচারী ভিহিদারের নিয়োগইত স্বাভাবিক। .কবিকহ্কণের ন্যায় 
কবির দ্বারা এন্ধপ শব্দপ্রয়োগ যে কতদূর সঙ্গত, তাহার মীমাংসার ভার ুশদর্শী পাঠক 
মহাশর়গণের উপর নির্ভর করিয়া! আমরা কেবল এই মার বলিতে চাহি যে, মানদিংহের 
রাঞজত্বেই অত্যাচারী ডিহিদার মাসুদ সরিফের নিয়োগ ঘটয়াছিল। মানসিংহ হিন্দু রাজা 
বিুভক্তিপরায়ণ, বিষুণপাঁদপদ্সে ভূঙ্গস্বূপ ; এহেন মানপিংহের শাসন সময়ে হ্থপালনেরই 
আশা কর! যায়, সকল দ্দিকে, সকল রকমে সকলের সুখশান্তিরই সম্ভাবনা ; কিন্তু যখন 
মামুদ সরিফ ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া গ্রজীগণকে যারপর নাই উতৎপীড়িত করিতে লাগিল, 
তাঁহার উৎ্পীড়নে অস্থির হইয়। শেষে ধান আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া'ও নিষ্কৃতি পাইল না, 
দেখিয়! তাহার! বহুকালের পৈতৃক'ভদ্রীসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তখন চিররাজতক্ত 
হিন্দু কবি রাজার দোষের কণ! বলিতে না পারিয়। তাহাকে প্রজার পাপের ফল বলিয়া 
মনের ছঃখ মনেই সন্বরণ করিয়! লইলেন, কেবল স্ততিচ্ছলে নিন্দার জন্ত (ব্যাজস্ততি ) 
*্চ্ঠ” এই শব্দটা মাত্র প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কবি আরড়ার পু*থিতে যে 
"অধন্মী রাঁজার কালে” এপাঠ একবারে লিখেন নাই, আমর! একথা! বলিতেও গ্রস্তত নহি। 
স্প্ট ভাষায় মানসিংহকে “অধর্খী' বলিবার জন্তই তিনি গ্রস্তত হুইয়াছিলেন অর্থাৎ 
গৌড়বঙ্গ ও উত্কলেক় অধিপাঁতি মানসিংহ বিষুপাদপন্পে ভূঙ্গন্বরূপ, কিন্তু রাজা! ধর্মপালনে 
পরাও সুখ ; অতএব ধন্ত (ব্যাস্ততি ), ইহা কেবল মাত্র প্রজারই পাপের ফল। বিশেষ 
বিবেচনার গর মাননিংহকে একপ ভাবে “অধন্মা” বল! যখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল 
না, তখন কবি আপনিই "অধন্মী” শবের প্রত্যাহার করিয়! "সে মানসিংহের+ পাঁঠ 
সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাতে অর্থও বেশ বিশদ হয়-প্ধস্ত রাজা মানসিংহ, বিষু- 
পদাঘু্ভৃঙ্গ” বলার মানসিংহের বিলক্ষণ গৌরবব্দ্ধি এবং স্ততিবাদ হইল আর যে 
জন্ত ভিন্সি মানসিংহকে পদ্মা” বলিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন, সে জন্ত *গ্রজার পাপের ফলে 
কেবল এট মাঝ বলিয়! বখ| কথঞ্চিৎ মনঃক্ষৌভ ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন বলিতে 
হুইবে। এতন্তিল্ল কেবল মাত্র মানদিংহের আমলে গ্গ্রস্থৎপত্তির কারণ” শীর্ষক প্রবন্ধ 
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লিখিত হইয়াছিল বলিয়া এই প্রবন্ধে মানসিংহের গুণ কীর্তন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বই 
আন্ব'কিছু বলা যাইতে পারে না। অতএব মিদ্ধান্ত করিতে পারা ঘাক্ক ধে, মানসিংহেরই 
শাসনকালে মামুদ সরি নামক ব্যক্তি ভিহিপার নিযুক্ত হইয়! যে এজাপীড়ন আরম 
উর ছিল, সেই উৎপীড়নের বাতনায় অস্থির হুইয়। কবিকে দাুন্তাগ্রামের ছয় সাত 
পুরুষের বাস পরিত্যাগপূর্ক ব্রাঙ্গণতূদির রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, 
স্সস্ভবতঃ তাহা খুঃ ১৫৯০ বা তাহারও ছুই এক বৎসর পরবর্তী সময়ে ঘটিয়া থাকিবে।' 
চণ্তীকাব্যের রচন! শেষ হুইতে ও ছই এক বৎসর লাগিয়াছিল, ফলকথা খুঃ ১৫৯৫ অবের 
পৃর্ধ্বে কবির জন্মভূমি হঈতে পলায়ন এবং চণ্তীকাব্যের রচন! সমাপ্ত হইতে বাকী ছিল' 
বন্ধিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা এই ষে, কবির বর্তমান বংশধরেরা তাহা হইতে 
"দশম পুরুষ এবং রাজা রঘুনাথ হইতেও তাহার বর্তনান বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা বৈকুঞনাথ 
দেব রায় দশম পুরুষ। পাশ্চাত্য গ্রত্বতত্ববিদেরা গভীর গবেষণ! দ্বারা স্থির করিয়াছেন 
যে, পুরুষগণনায় এক এক পুরুষে ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের অধিক হইতে পাঁরে না, সুতরাং 
কবির বর্তমান বংখধরগণ হইতে কবিকে ২৫ বৎসর হিসাবে দশ পুরুষে ২৫* বৎসর বা 
উ্ধাসংখ্য1| ৩০ বৎসর হিসাবে ৩৯০ বৎদর পূর্নবর্থী সময়ের লোক বলিতে পারা যায়, 
তাহাতে ১৬*৬ খৃষ্টাব্দ হুয়। উহ ১৫৯৫ খুষ্টান্দের যত নিকটবর্তী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭% খুই 
তত নহে, আর৪ এক পুরুষ বেশী না হইলে উহাতে কুলায় না। যখন “শকে রস রস বেদ” 
ইত্যাদি সময়নিণায়ক শ্লোক কোন প্রামাণিক মুদ্রিত পুস্তক বা অমুদ্রিত পুঁথিতে পাওয়ঃ 
যাইতেছে না, তখন কেবল মাত্র দায়িত্বজ্ঞানশুগ্ত বটতলার মুদ্রাকর বিশেষের উপর 
নির্ভর করিয়া সত্যকে গোপন করিবার চেষ্ট|] করা আবি-কানিকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
পক্ষে শোভনীয় নহে। বটহুলার মুদ্রাকরগণের কল্যাণেই কৃত্তিবাঁদ, কবিকন্কণ, কাশীদাস, 
প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গাল! ভাষার সে কালের ক্রিয়াপদ্গুলি রূপাগ্তর 
প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ তাহাদিগের দ্বার! মুদ্রিত যাবতীয় * প্রাচীন কাব্য সংশোধিত 
হুইবার কথা বলিতে পারা যায়। তাহাতে যে কি বিষময় ফলই ফলিয়াছে, তাহা 
সাহিত্যামোদী ব্যক্তি মাতেই অনুভব করিতেছেন । ্ 

যদি ধৃঃ ১৫৯৫ অন্দে চত্তীকাব্যের রচনাকাল স্থির কর! যায়, এবং অন্ততঃ ৪৫ বৎস্র 
ৰয়সের মধ্যে কোন ব্যক্তির পৌজ্রোতপাদন অসম্ভব ন! হয়, তাছ। হইলে বলিতে পাঁর। যাক 
যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খুঃ ১৫৫* অন্দে বা তাহার ছুই এক বৎসর পুর্বে বাঁ পরে 
বর্ধমান জেলার রাঁজণন। থানার অন্তর্গত দামুন্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের 
দেশে একই নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের অগ্ডিত্ব আছে বগিয়! পার্খবর্তী গ্রামের নামের দংযোগে 
অনেক গ্রামের পরিচয় হইস্া থাকে, যথা পকেশেড়া বৈকু$ঠুুতালা মোড়া বৈকুপুর/৮ 
ইত্যাদি। সেইরূপ দাঁসুগ্তা গ্রামের মিকটবত্তাঁ তাল! গ্রামের নাম দামুন্তার সহিত সংযুক্ত 
হইয়া, “তাল! দামুন্/% নামে পরিচিত হইয়। খাকে। দামুস্তার, দগিণ গায়েই “তালা । দামুস্ধা। 
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বর্ধমান জেলার রায়ন৷ থানার অস্তর্গত, এবং তাল! হুগলী জেলার আরামবাগ থানার 
অধীন, অতএব দামুগ্ত গ্রাম থে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ সীমার তাহা বুঝা বাইতেছে। 
এই গ্রামের বর্তমান জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ধমানাধিপতি পত্তনিদযর চকদীঘির ৬ভোলানাথ 
পিংহরায়। দামুগ্তা গ্রামে ব্রাঙ্গণ, একাদশ তিলি, বাগৰী, যোগী, গোয়ালা প্রতৃতি্ীটি 
প্রায় দুইশত ঘর লোকের বাদ। রত্বান্গনামে একটী সরিৎ দামুন্তার পুর্বদিক্‌ ী 
প্রবাহিত ছিল, দামোদরের বস্তায় এখন স্থানে স্থানে ভরাট হইয়। গিয়াছে। 
কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যে আপনার বাসস্থান এবং বংশপরিচয়নুচক যে একটা প্রবন্ধ 
সন্িবিষ্ট কিয়! গিম্বাছেন, পাঠকগণের কৌতুহল পরিতৃপ্ডি জন্ত আমরা নিম্ে তাহ! উদ্ধত, 
করিলাম। ইহা! দামুগ্তার পুথি ভিন্ন অন্থ কোন পুথিতে নাই। বথা-- রী 
“কুলে শীলে নিরবদ্ধ, (৩৭) ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, (৩৮) . 
দামুন্তার সজ্জনের স্থান। 
অতিশয় গুণ বাড়া, স্থধন্ত দক্ষিণপাড়া, (৩৯) 
সুপণ্ডিত স্ুকবি সমান ॥ 
ধন্য ধন্ত কলিকালে, রত্বান্গ (9*) নদের কুলে, 
অবতার করিল! শঙ্কর। 
ধরি চক্রা্দিত্য (৪১) নাম, দামুন্ত। করিল! ধাম, 
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর ॥ 
বুঝি তোমার তত্ব, দেউল দিল ধুসদত্ত, 
কথে! কাল তথায় বিহার । 
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, 
বরদান করিল। সঞ্চার ॥ 
গঙ্গামম সুনির্্মল, তোমার চরণজল, 
পান কৈমু শিশুকাল হৈতে। 








৩%। নিরবদ্য »নির+অব?্যস্*নুপ্রসিদ্ধ। দামুন্চ। গ্রামের দক্ষিণ পাঁড়াই কৰির ফাঁসন্থান। 

৩৮। এক্ষণে দামুন্া গ্রামে আর কারস্থের বাস নাই। 

৩৯। দক্ষিণপাঁড়াই কবির জন্ম স্থান । 

৪*। রত্াগ্চু অতি ক্ষুদ্র নদী, বর্ধমান জেলার আহারব্যালম! নামক্ষ গ্রামের মাঠ হইতে এই নদী বহির্গত 
হইয়া গোতানের পশ্চিম ও দামুন্।র পুর্ধব দিয়! প্রবাহিত হইয়। দামোদরের শাখ!। বড় কান্সির সহিত মিলিত 
হইয়াছে । দামোদরের বন্য।য় অধুনা রত্ৰানু স্থানে হানে ভরাট হইয়া গিয়াছে। 

৪১ চক্জারদিত্য শিবও এখন দামুস্তায় আছেন, চৈত্র মাসে তাহার গাজন হয়। কবি বাল্যকাল হইতে 
চক্ত।দিত্য শিবের পুঁজ! করিতেন । :তীহার বিশ্বাস এই যে এই শিবপুঞ্জায় ফলে তিনি কবিত্বশক্তি লাত করিক়্াছিলেন। 
বালযকালে তিনি শিক্পংকীর্তরন নামে"একখানি কবিতাপুস্তক রচন। করিয়াছিলেন, সাঁধ!রণ্য তাহার প্রচার নাই ।. 
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সেইত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিগুকালে, 
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে ॥ 

হরিনন্দী (৪২) ভাগ্যবান, শিরে দিল ভূষিদান। * 
মাধব ওঝ| (৪৩) ধনাদ্দিকারণ । 

দামুন্যার লোক হত, শিবের চরণে রত, 
সেই পুরী হরের ধরণী॥ 

কয়ড়ি কুলের অরি, যশোমস্ত অধিকারী, 

কল্পতরু নাগ উমাপতি। 

অশেষ পুণ্যের কন্দ, নাগ খাষি সর্বানন্দ, 


.সেই পুরী সঙ্জন বসতি ॥ 

কাটাদিয়! বন্দাঘাটা, বেদান্ত নিগমপাঠী, (৪৬) 
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়। 

ধন্ত ধন্ত পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, 
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয় ॥ 

কাঞ্জাড়ী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, 
শব কোষ কাব্যের নিদান। 

কয়ড়ি (৪৮) কুলের রাজা, সুকৃতি তপন (৪৯) ওঝা, 
তণ্ত স্থত উমাপতি নাম ॥ 


৪২। হরিনন্দীর বংশধরের এখনও দামুস্তা। গ্রামে ঘাদ করিতেছে, তাহার! জাতিতে একাদশ তিলি । এই 
হরিনম্দীই চক্রাদিত্যকে কিছু ভূমি দান করিয়াছিল। 
৪৩। ওঝ| মে কালের ব্রাহ্মণের সম্মানের উপাধি ছিল, কবি কৃত্বিষাস পণ্ডিতের পূর্ব পুরুষদের এই 


উপাধি ছিল। 
৪৪। বশোমন্ত অধিকারীর সহিভ কবির পূর্ধ্বপুরুষগণের বৈরত! ছিল, দাত উমাপতি পাগঞ্চবি সর্ধ্ব!নন্দ 


প্রভৃতি সঙ্জনের! দামুস্তায় বাস করিতেন। ইহীর! তৎকালে দা মুন্ত। গ্রামের প্রধান পক্ষীয় ছিলেন। 

৪৫। বন্দাঘাটী বন্যঘাট! নামক স্থানবাসী, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বাসভূমি বন্দ্যঘাট|। 

৪৬। যিনি বেদাস্ত ও নিগম শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, ভিনি যেদাস্তুনিগমপাঠী । 

৪৭1 বাঙ্গীলপাশী-্কুলীনের মেল বিশেষ 

৪৮। কয়ড়ি কুলেই কবির জন্ম। তীহাঁর পূর্ব পুরুষেরাও ধে ওঝা অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাহা 
এই কবিতাপাঠে বুঝা যাইতেছে। 

৪৯। কবি তাহার পূর্ববপুরুষদিগের মধ্যে তপন ওঝার পধ্যস্ত নাম জাঁনিতেন, তাহার পুত্র উসাপতি গবা। ' 
তৎপুত্র মাধৰ ওঝা, তাহার নয় সহোদর যথ। উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিতননন্দ, সুরেস্বর, বাহুদেষ, মহেশ, সাগর, সর্বেশ্বর, 
সর্বকনিষ্ঠ জগন্নাথ । জগন্নাথের পুত্র হাদর এখং হৃদয়ের পুত্র কবিচজ্র ও কবিকষ্কণ। তগন ওঝা হইতে, 
কবি পঞ্চদপুরুষ। তপনেয্স পূর্ববন্তী ছুই এক পুরুষ হইতে তাহাদের দামুস্ত। গ্রামে বাস কক্িতেদ বলিয়। কবি 
*গ্রন্থোৎপত্তির কারণ” শীর্ঘক প্রবন্ধে বলিয়! গিয়াছেস-_-“ন্িল পুরুথ ছয় লাঁত।” 


১২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্্িক! [ ১ম সংখ্যা 


তনয় মাপব শর্মা, সুকৃতি স্ৃককৃতকর্্দা, 
তার নয় তনয় সোদর। ূ 
এউদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, 


বাস্রদেব মহেশ সাগর ॥ 
সর্বেশ্বর অন্থজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, 
"একভাবে সেবিল শঙ্কর। 


বিশেষ পুণোর ধাম, সুধন্য হাদয় নাম, 
কবিচন্ত্র তার বংশধর 1 
অনুজ মুকুন্দ শন্রা, স্থকবি স্ুরূতকর্ম্মা, 


নান! শাস্তে নিশ্চয় বিদ্বান্‌। 
শিবরাম বংশধর, (৫০)  কুপা কর মহেশ্বর, 
রক্ষ পুজরে পৌজ্রে ৫১) ভ্রিনয়ন ॥% 

মুকুন্দরাম কয়ড়ী গাঞীর শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্মণ। তাহাকে লইয়! ছয় সাঁত পুরুষ দামুন্তা 
গ্রামে বাস। কবির পূর্বপুরুষের! বিষুর উপানক ছিলেন। হ্বদরনাঁথ তাহার পিতা 
এবং মাতা দেবকী ঠাকুরাণী। সাধারণতঃ তাহার! পুরুষানুক্রমে কৃষিবৃত্তিধারী, দেবসেবা 
এবং রুষিই তাহাদের প্রধান জীবিক1 ছিল। চক্রাদিতা নাসে গ্রাম্য দেবত। এক শিব 
আছেন। কুবি বাল্যকাল হইতেই চক্রাদিতোর প্রতি বড়ই ভক্কিমান্। প্রতিদিন তাহার 
পুজ! করিয়। চরণোদক পান করিতেন, এই পুণ্যবলে বাল্যকালেই মুকুন্দরামের কবিত্বশক্তি 
জন্মিয়াছিল এবং ইনি শিবসঙ্গীত রচন করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, কবি বাল্যকালে 
পাঠপালার পাঠ সমাপন করিয়! দাশুন্যার দেড়ক্োশ দূরনস্তা ভাঞ্গামোড়। গ্রামে সংক্ষিপ্তসার 
ব্যাকরণ, কাঁবা, অলদ্দার 9 স্মৃতিণান্ন অপায়ন করিয়াছিলেন। তংকালে এতদঞ্চলে ভাঙ্গা- 
মোড়। গংস্ৃত চর্চ।র জন্য সমপিক প্রসিদ্ধ ছিল। এগানকার ভট্টাচার্গা উপাধিপারী ব্রাহ্মণ- 
গণের মধ্যে বড় বড় স্থার্ত, পৌবাণিক ও নৈয়া়িক পণ্ডিত ছিলেন,তাহারা নান! দিগেদশগত 
বিদ্যার্থীদিগকে অন্নদানে অধ্যাপনা করিহেন। অন্ধ শতান্দী পুর্বে এখানে ত্রিশ পয়ত্রিশটা 
চতুষ্পাঠী ছিল, অনেকে 'আদর করির? ইহাঁনে “ছোট নদে বলিতেন 1 যেসকল অধ্যাপক 
দিয়া ভাঙ্গামোড়ায় সংস্কৃহ্ চচ্চার অবদান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সু প্রসিঙ্ স্থার্ একালী- 
কান্ত চুড়ামণি ও স্টার সমগাঁময়িক কয়েক জনকে মামর! দেখিয়াছি। বর্ধমান জেলার 
পাড়াতল গ্রামের ৬শ্রীনাথ ন্যায় ভূষণ, হুগলী দ্েলার সিঙ্গুর গ্রামের ৬ঠাকুর দাস স্তায়রত্ব 
| প্রসৃতি স্থ প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিতের! কালীকান্তের নিকট স্থৃতিশান্্ অধায়ন করিয়া গৌরবাস্িত 


আল "-7777777 শীশিপপাপাশসপপিশপীশ পপ সক 
৫*। শিবরাম বংশধর এই কথ। বলায় কবির অন্য পুত্রের অস্তিত্ব কল্পন। কর! ধাইতে পারে কি ? 


৫১। পৌত্র বলিতে এখানে অন্ভিরাম চক্রবন্তাঁ বতীত আর কাহাকেও বুঝায় ন। 
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হইয়াঁছিলেন। পঠন্দশাতেই হউক বা তাহার শেষেই হউক মুকুনদরাঁম কেঁওটা গ্রামে বিবাহ 
করিয়! রীতিমত সংসারধর্ণে দীক্ষিত হইয়। তিনি পিতৃপুক্কষের অবলম্থিত কৃষিবৃত্ধি দ্বারা 
জীবন যাত্র। নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। শাস্াধ্যয়নের সং্থকতার জন্ত তিনি অধ্যাপন! কার্যে 
ভীঁজী বিঃ ছিলেন না। এই সময়ে তাহার শিবরাম নামে পুত্র এবং যশোদ| নারী কন্তার জন্ম 
হয়। যথাকালে তিনি তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন--বধু চিন্রলেখা এবং জামাতা মহেশ। 
সুকুন্দরাম চণ্ডতীকাঁব্যের যেখানে সেখানে দেবী ভগবতীর নিকট তাহাদের কল্যাণ কামনা 
করিয়া গিয়াছেন, যখ|-__ 
* “উঠিয়! কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে, 
চিত্রলেখা যশোদ! মহেশে ।” 

".. এতগ্ক্যতীত তঁহাকে কুত্রাপি অন্ত কোন কল্যাণীয় ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামন! করিতে 
দেখ। যায় না, এই জন্য তাহার অন্য কোন অপত্য ছিল ধলিয্| বিশ্বাস হয় না। অপর 
পৃষ্ঠায় কবির বংশতালিক। গুদত্ত হইল। 


শ্বিীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত । 


[ ২ম সংখা? 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 
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গ্রাম্য-গীতি 
গান ও ধুয়। 
»( ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রাদেশিক গ্রাম্য-গীতি ) 


প্গান যে ঈশ্বরের কি অমৃত-স্থষ্টি, ইহার মহিমা,_-ইহার গুণগ্রাম বর্ণনা! করিয়া শেষ কর! 
খায় না। গানের ,শব্বরচনা মান্চষের, সুর_ ঈশ্বর-দত্ত। কাজেই স্থরই গান, শব্দঘ--কেবল 
হৃদয়ের অভিব্যক্তি । শব? সর্বত্র একই ভাবের কাঁধ্যকর নহে। প্ররুত সুরের গানে প্রকৃতির 
যেন উপাসন। হয়, কিন্তু শন্দ বা বাক্যে আঘাত ভিন্ন অন্ত কিছুই বাহির হয় না । ন্ুরসংযুক্ 
বাঁক্যই প্ররূত গান। গানে, ভজনে, দেবতার আঁরাধন। হয় ) মানুষ হর্ষে গায়, ছঃখে গাঁ, 
আবার ভয়েও গায়। বিহঙ্গ মধুর কাকলী গানে জীবকে মাতায়, আপনিও মাতে | কীটের স্ুরেও 
গানের রেশ আছে। আবার, এই বিশ্বরক্গাণ্ড এক অনাহত ধ্বনিতে বাষুমণ্ডল মথিত করিয়া 
নতঃপ্রদেশে ঘৃরিতেছে,_সেও এক বিরাট গান! গানে আগুণ জ্বলিত, জলদ গলিত । 
সর্পের মত খল জন্কও গানে মুগ্ধ হয়। গানে জলচর, স্থশচর, নভশ্চর কে ন! মুগ্চহয় ? স্বগ্ধং 
্টিকর্ত। ঈশ্বর ও যেন আপনি ঘুগ্ধ হইবার জন্তই গানের স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 

পৃথিবীতে ভারতই গীতের জন্মস্থান । এইথানেই,যখন সমগ্র ভুবন তিমি-গর্ভে, তখন 
(সেই অতি আদি যুগেই) এখানে সামগানের উলিত সুরে তপোবন-_গগন ভরিয়া গিয়াছিল। 
তাহার পর আধ্যভূমিতে পীতবিদ্তার কত প্রকারের কত সাধনাই হইয়া গিয়াছে। 

সেই ভারতে বঙ্গই যেন অধুনাতনকালে গীতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্ডার। কত শত কথকের-_-কত 
শত পদকর্তার,-কত শত সাঁধকের,-কতত শত কবিওয়াল[র,_-কত শত বাউলের গানে 
বের বাযু আলোড়িত হইয়াছে । আবার, কত কৰি সুন্দর মধুৰ বাছা বাছা কথান্ন কত গান 
লিখিয়। আপনি যশস্বী হইয়াছেন, অপরকে মাঁতাইয়াছেন। কিন্তু তথাপি, দিনে দিনে ক্ষণে 

*ক্ষণে বলের ধূলি-মাঝে কত নিরক্ষর কবির হ্বদয়ের আবেগ জমাট বীধিয়া ষে কত গীতের স্টার্ট 
করিয়াছে, করিতেছে, কে তাহার সংবাদ লয়? এই সকল গীতে ভাবের উন্মদন1, গ্রাণের 
সরলতা, হৃদয়ের ব্যাকুলতা কত জীবস্তরূপে বাহির হইয়া পল্লী-বাঁযুতে পল্লীর প্রান্তর বুকেই 
লুটাইতেছে, কে তাহার তত্ব করে ? ইহাতে সৌন্দর্য্সাধিক্ কৃত্রিম সুরের যৌজন| ন[ই, কাজেই 
এ গান বুঝি অসুন্দর ! এ গানে ছল।ছটামরী ভাষ! নাই, কাজেই এ গান যেন বর্বরোচিত! 
কিন্ত কেমন করিয়া! বুঝাইব, সৌন্দর্য্য বাঁধিয়া রাখিবার বস্ত নহে, ভাব নগরীর অট্রালিকার 
গম্ভীর সীমায় আবদ্ধ নহে, কবিত্ব কেবল মাত্র মসীলেখনীরই আয়ন্ত নহে ! 
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আমরা যে গানের কথ! বলিতে যাইতেছি/ সে গনের ভাষা উন্ুক্তগা্র মরলম্বদয় ক্লষক- 
কবিরই উপযুক্ত । কবির যেসন অনাড়থর মুস্তি, তাহার ভ।ষাঁও তেমনি নিরাভরণা, তাঁহার 
স্থরও তেমনি বাঁধাহীন। এ গানের ভাষায় তটিনী তরতর ছুটে নাই, প্রণস্ি-প্রণয়িনী গলিয়া 
যান নাই, কিংবা গীতের বহিম্ফ,লিঙ্গে শত শত কঠোর রাজনীতি ভন্গীভূত হই যায় নাই, 
কিস্ত নদীবঙ্ষে, এই ভাষারই-_-এই স্থরেরই দুরাঁগত মধুর গীতধ্বনিতে ব্যাকুল হইয়া আঁমি 
তরীগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম-কেন? তাহা জাঁনি না । গীত বড়ই মধুর লাগিয়া- 
ছিল এবং সরল প্রাণের সরল ভাষা সমস্ত আবরণ উন্মোচন করিয়া অকপটে তাহার হৃদয়ের 
অস্তন্তলাবধি সমুদাঁয় ভাগারখানি খুলিয়া--ঢালিয়া দিয়াছিল। মাঞ্জিত ভাষায় এমন 
সরলতা, এমন অকপটত! বুঝি নাই ! তাঁই আগ্রহাঁতিশয্যে গান এবং ধুয়াগুলি সংগ্রহ কর্য়া- 
ছিলাম। এ সকলে যদিও ভাষা ও ভাবের উন্নত কবিত্ব নাঁই, কিন্তু স্থানীয় “এবং সাময়িক 
কোন কোন ঘটনার কিছু কিছু ইতিহাস ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, কোনটাতে বা পাঁরমাধি- 
কের রূঢ় বিজ্ঞান দর্শন অতি মধুর_-অতি তরল ও নিতান্ত সরলভাবে গ্রাকাশিত হইয়া গিয়ছে। 
যখন স্থরত।নে এই গানগুলি কর্ণে গুবেশ করিয়াছিল, তখন বস্ততঃই মনে হইয়াছিল, কোন 
আশীষ গ্রাপ্ত অকপট প্ররুত কবিরচিত মধুময় গাঁন শুনিতেছি। তীহার গাঁনে মদির। ছিল না__ 
ত্রিদিবের অমিয়ভরা আননের মোহ ছিল। যেন, পুঁথি পুস্তকের গণ্ভী, গৃহ অট্রালিকাঁর 
সীমা লঙ্ঘন করিয়া, সভ্যতাভিমানের সঙ্কুঠত রুচি পদতলে দলন করিয়া, মুক্ত গগনতলে, 
উদার প্রাস্তর-শ্তাম বিটপীর পত্র দোলাইয়া, শ্টামঙ্গ শপ্পের শীর্ষ নাঁচাইয়া, এ গাঁন বঙ্গপল্লীর 
স্ামসৌন্দন্য পরিপূর্ণভাবে ফুটাইয়। তুলিয়াছে! সে বঙ্গীয় কৃষাণকবির গ্রাম্যগীতি অন্তরের 
অস্থির অভ্যন্তর হইতে কত ভাবের কত কথ! কত সুরেই প্রকৃতির অনস্ত প্রানরতার মধ্যে 
সুধা ধারে উৎসারিত করিয়! দিতেছিল ! তাহা বর্ণনাতীত। 
গ্রক্কৃতিকুমার এই কবির এবূপ অ।তরণ-ভারছীন প্রকৃত স্বন্দর গান যর বঙ্গীয় 
সাহিত্য-ভাঁগারের পবিত্র মুক্ত কক্ষে স্থান না পাইল, তবে বাঙ্গালার প্রকৃত অস্তিত্ব ভাপন 
করিতে আর কি রহিল! প্রাচীন পদাবলী, কবির গান, 'প্রাচীন পুথি এসব মণিমাণিক্যের নিকটে 
এ কাঞ্চন না থাকিলে বঙ্গভাগরের শোভা পুর্ণ আদৌ হয় না? সে পুষ্পস্তবকের তলে নবোদগত 
হরিৎপল্পবদলের ন্যায় এ গ্রাম্যগীতি প্ররুতই পরম-শোতন। শুঙ্খলাহীন বিলাসলেশশুহয- 
ভাব, দীনহীন ও আড়ম্বরশূন্ত হইলেও প্ররুতির গ্রকৃত সৌন্দর্ধ্-_গ্রামে। সেই সৌন্দর্য্য প্রস্থত 
গ্রাম্যকবির গ্রামাভাষার গীতিই কি বঙ্গের প্রকৃত কবিত্বের সৌন্দর্যা নহে? 
বঙ্গপল্পীর প্ররৃত সৌনাধ্য দেখিতে হইবে, আর প্রকৃতিকুমার কবিকেও চিনিতে হইবে। 
তখন আমরা বুঝিব, গ্রাম্য জীবনের এই সব ক্কষ(ণকবি ভগবানের কি সুন্দর সৃষ্টি! কত সংযম, 
কত সহিষুত!, কত ত্যাগ, কত প্রেম, কতথানি হৃদয় লইয়া ইহারা সংসারের সহিত যুবিয়াঁ 
গীড়নে, ছুর্ভিক্ষে। খতুবিপর্ধ্যয়-তাঁড়নে, তবু কত শাম্তভাবে জীবন যাপন করে। কেবল উপরে 
চাহিয়াই তাহার! আবার “আনন্দের ঢেউয়ের ভিতরও আপনাকে পরিপূর্ণভাবে ঢালিয়। দেয়। এই 
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সব বুঝিতে হইলে,__এই চিত্র দেখিতে হইলে গান বুঝিতে হয় ? গানের মহিমায় এই চিত্র ফুটিয়! 
উঠিকে) কিন্ত এ চিত্রের বর্ণ স্থুর নহে, বাক্য ।-_স্থুর এখানে তুলিকাঁর কাঁধ্য করিতেছে। 
নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন গানের একটা সুর তন্্রালসিত কর্ণকৃহরে বিহ্যুৎতীব্রমধু 
চলিয়া দেয়, তখন কে না চকিত হইয়া সেই স্ুরধলির ভিতর হইতে গানেয় শব্সম্তারকে 
ধরিবার জন্য ব্যাকুল হয়? যখন বিদেশীয় কে পাধাণবিগলন স্রে কোন ছঃখগীতির হৃদ্য়ভর। 
'মাকুল আর্তনাদ ও সহানুভূতি আপনি জাগিয়া ওঠে, তখন কাহার মন না চায় যে, & গানের 
ছুইটী শবও যদি ধুবিতাম ! তাঁই গানের সুর সর্বপ্য হইলেও, বাঁক্য মূল্যহীন নহে। একই 
সুরে, ভক্তসাধকের সাধনসঙ্গীত, আবার প্রণয়ীর প্রণয়গীতি অথবা শৌকার্তের শৌকগাঁন 
নুন হৃদয় বিভিন্ন ভাবে উদ্বেলিত হয়। ইহা বাক্যের কার্যয। বাক্যের আরও এক ক্ষমতা 
'আছে,_ন্থরে অবস্থার ছবি ফুটে, হৃদয়ের ছবি ফুটে, কিন্ত সম্পূর্ণ ভাবটী লইয়া; কবির প্রকৃভ 
চিত্র ফুটায় একমাত্র বাক্য। 
“আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও”-- 
এই গীতাংশটা মাঞ্জিতরুচি শিক্ষিত কবিকে সম্গুথে আনিয়া বসাইয়। দেয় বটে, কিন্ত-_- 
প্বশের দোলাতে চড়ে কেহে বটে যাচ্ছ চলে শ্মশানধাঠে”শ 
গানে সেম্থলে একটা উদ্দারহ্ৃদ্রয় পারলৌকিকের পাঁরমাঁধিক ধ্যানে মগ্ন উদাঁন বাউল, 
কবির ছবি আঁকিয়া ফেলে। পুনশ্চ- 
“বলে কুটিলে, ওলো বড় বউ, 
আজি কি জন্যে মানিনী হয়েছ ?” 
গানটা একটী প্রাচীন পদকর্তীর স্থৃতিজাগরূক করিয়! দেয়। ঠিক সেই স্থলেই আবাঁর-- 
“ও কুটিলে তোর বুদ্ধি নাড়ীপেছা, 
তোর বুদ্ধিতে তুই €দে টিপি, 
নইলে ছি'ড় বে! পেটের জিলিপি, 
(ও যেমন নরসিংহে ),-- 
হেঁচ্ড়াটানে ছেচ্রে আন্বো, 
ধরে, তোর চুলের গোছা ।” 
এ গানটা মূহর্ত মধ্যে পাললাদার ছড়াকার আশ্ালনকারী একজন কবির সরকারকে খাড়া 
করিয়। দেয়। আমরা আলোচ্য-গানে কবির সমাজ, প্রকৃতি এবং স্বয়ং কবি এ সমস্তই 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই জন্তই, যেমন স্বরে, তেমনই বাঁক্যেও সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে |: 
১। বাঁশের ছোবে বক পৈরাছে ডাইক (১) ভাহে (২) নিলে। 
নয়ান (৩) বন্দু হিনান (৪) করে গো, হারি ধেঠ থুইয়| টীলে ৬১) ॥ 





১। ডাহক। ২। ডাকে। ৩। নতুন। ৪ | ন্ান। ৫। সাঁড়ী। ৬। টীলা, উদ্স্থীন। 
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বন্দুর বারীত (৭) যাঁধার চাইছিলাম (ও হায়_-) পৈষমাহাও (৮) যাঁয়। 

কেমন কৈরা হুজাইরে (৭) বন্দু হীতুরী (১০) নাই মার গায় ॥ 

ইব্য।ন্‌ (১১) দুষ্ধু রাথমু কনে (১২) €ও হায় রে--) ওরে আমার বন্দু আইল (১৩) কৈ। 

মার পুতিতে হাইরে (১৪) চীনা, খরায় (১৫) ছটুকী (১৬) চৈ ॥ (রেচৈ)॥ 

ওরে আমার বন্দুরে, আর দুষ্ধু না সয়,__দিলে |॥ 

ওরে ও বগিলা (১৭) তুই পাঁহ! ০১৮) দিয় ডাক (১৯)। 

ই বছরডা গেলে হুজ্মু (২০) দিয়া নাইলা হাগ (২১)॥ (রে হাগ)। 

ওরে আমার বন্দুরে, আর ছুষ্ধু না সয়,--দিলে ॥ 

কি করুণ! পরিচয়হীন দরিদ্র ক্লষককবির মন, বাশের ঝাড়ে বঙ্গাকার ঝাঁক আর বিলের 

জলে ডাঁছুক দর্শনে প্রেয়পীর কথা মনে পড়িয়া আকুল হইয়! উঠিয়াছে ! এই ভাহুকেরই মত, 
নবপ্রেয়পী তাহার নিত্য এই বিলে নান করিত, বশের ঝড়ের নিকটে ওই টালাটাতেই প্রে্সী 
তাহার সাড়ীথানি রক্ষা করিত,_-প্ী বলাকাঁগুলির মত তাহার সাড়ীখানি বাতাসে ফুলিয়া 
ফুলিয়। ছুলিত। আজ প্রেক্ূসী তাহার পিররালয়ে, কতদিন গিয়াছে, নৃতন প্রণরী আর 
তাহাকে গৃহে আনিতে পারে নাই, বিরহের ব্যাকুপতা, স্থৃতির আঘাত তাহাকে কতই ন। 
অভিভূত করিতেছে । যাই যাই করিয়াও প্রেয়সীকে আাঁনিতে যাওয়া হয় নাই। কেমন 
করিয়। যাইবে? দেশে দারুণ দুঙিক্ষ, ক্ষেতে এবার শস্তমাত্র হয় নাধ, তাহাতে জননীর গায়ে 
এই দারুণ শীতেও শীতবপ্ত্র দিতে পারে নাই । কবি কি ব্যাকুলতায়-_কি পরিমাণ ক্ষমা প্রার্থনার 
ভাব অন্তরে লইয়া প্রেয়সীর উদ্দেশে বলিতেছে,_ বধু, কেমন করিয়া বুঝাই যে, মার গায়ে 
“্শীতুরীষ্টকু দিতে গারি নাই, মাকে কষ্টে ফেলিয়া তাই এই পৌষমাস যায়, তবু তোমাকে 
আনিতে যাইতে পারিলাম না। কবির ছুঃখ রাখিবার স্থান নাই। শীত-দ্র্ডিক্ষ-গীড়িত দরিদ্র 
কবিকৃষকগৃহে অন্ন নাই, চীনার ভাত, আর রৌদ্রদ্ চৈয়ের ব্যঞ্জনমাত্র উদরে দ্রিয়া জননী-পুত্বে 
বচিয়া আছে।- প্রেয়সী যে কি ভাবে আছে, তাহার সংবাদটাও লওয়! হয় নাই,_-কবির 
হৃদয় আর কত সহিবে? কবি তাই যাহাকে সম্মুথে দেখিতেছে, তাহারই কাছে দয়া ভিক্ষা 
করিয়া বলিতেছে।--তাহার এপ্রেয়সী থাকিলে আজ নিজের সাড়ী দিয়া মায়ের শীত নিবারণ 
করিত, তাই সেই সাঁড়ী খানির মত বেণুশিরের বলাঁকাঁর কাছে কবি প্রার্থনা করিতেছে-_ 
মায়ের শীতবস্ম নাই, তুই তোর পাথায় টাকিয়া! মাকে রক্ষ। কর,__তুই প্রেয়সীর সাড়ীরই মত, 
সুন্দর, তুই অবশ্তই আমার কথা রাখিবি,_আগামী বমরেই আমি তোর খণ শোধিব,- 
দীনের যাহা আছে,-যে পাঁট একমাত্র স্থল, তাহার কচিপাতায় খণের পরিশোধ হইবে, 
তবু তুই মাকে রক্ষা কর,--আমার প্রাণে আর যে কষ্ট সহে না। 





৭। ঘাড়ীতে। ৮। গৌষমাস। ৯। বুধাইরে। ১৭*। শীতবন্ত্র। ১১। এবা। ১২। কোথায়। ১৩। রহিল। 
১৪) খাইরে। ১৫। রৌদ্রে। ১৬। শুঞ্ক। ১৭ বক। ১৮ | পাখ। ১৯। ঢাকা | ২*। শোধিব। ২১। শাক। 
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একাধারে জননীর প্রতি,__প্রিয়ার গ্রতি,__মাতৃতুমির প্রতি কবির কি অতুল প্রেমের 
চিত্র জননীর ছুঃখ দূর করিতে ন| পারিয়া, ও দিকে প্রেয়সীকে আনিতে না পারিয়! কবির 
হৃদয়ে কি দারুণ কষ্ট__গ্নে কতই অপরাধী । সে আজ বকের অপেক্ষাও দীন, তাহারও করুণা- 
প্রার্থী, কিন্তু ছুভিক্ষগীড়িত হইয়াও কবির মনে ভরস! প্রচুর, যে আগামী বৎসর প্রকৃতি জননী 
তাহাকে কষ্ট দিবেন না, তাহার ক্ষেত্রে পাঁটের কচিকচি পাঁতা বাতাসে নাচিয়৷ উঠিবে। তাই 
»সে আত্মনির্ভর কৃষক এত ছুঃখ কষ্টেও মরিতে চাহে নাই,__বাচিতেই চাহিয়াছে। ভগবানের 
দয়ার উপরেও*তার কত বিশ্বাস! উদার সরল গ্রাণ গ্রাম্যকুষককবি 'নিজের পরিচয় দেন 
নাইন, কিন্ত তাহার গানে তাহার গ্রাম ও তাহার সাময়িক অবস্থাসহ একটা সম্পূর্ণ পরিচন্ন 
ফুিযা উঠিগা পাঠকের হৃদয়ে এ গান তাহার জন্য কতদুর সহানুভূতি জাগাইয়৷ দিতেছে । 
॥.. ২। "লা (১) তো ডুইব্‌ল রে, কেত (২) কাল রাইথ ব্যান গুরু এ বারতে (৩)। 
ওরে, কাউয়া কাণ্ডারী অইল (৪) রে, শগ্ুণ ৫) অইল রে বাণগারী €)) 
ওরে বনের শিগালে বলে রে (৭) এই নায়ের অদিহারী ৮) 
খাকীর (৯) বানাইছে রে নৌহ!, খাকীর দিছের ছাউনী, 
ওরে, মোন পৰনে (১০) চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মান। ॥ 

এ কবিও পরিচয়হীন। কিন্তু কবির ভাষায় তাহাকে হিন্দু এবং বৈষ্বসক্গ্রদায়ের 
বলিয়া বোধ হয়। এ কবি হয়তে| কৃষক ন| হইতেও পারেন, কিন্ত গ্রাম্যগৃহন্থ বটেন। আজ 
তাহার হৃদয়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়। উঠিয়াছে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, জীবনতরী 
ডুবুডুবু, যাইতে হইবে । তখন এ কষ্ট বহিয়া আর কতকাল সংসারে থাকি? কেন থাকি? 
আজ মনে পড়িয়াছে "শেষের সে দ্বিন ভয়ঙ্কর”__এই জীবনতরণীর কাগ্ডারী হইবে কাক, 
ভাগারী হইবে শকুনী, আর বনের শৃগাল আসিয়৷ এই দেহ অধিকার করিবে। কি পরিণাম! 
এ দেহ মাটির ।__-এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী,__ ইহার ছাউনীও মাটির, এ নৌক| মনরূপ পবন 
কর্তৃক চালিত হয়) আপনি জোর করিয়া চ।লাইতে .গেলে বিপদ ঘটে। 

ঠিক এই ভাবের আর এক কবির আর একটাঃগীত এই,__ 

৩। পুঙ্গীর পুয়া (১) কুবাই (২) রইচুইন (৩) বইয়া (৪) 1 

দিন তে! গ্যাল্‌ ৫) নিতাই-উত্তাই (৬) জঙ্ঘ[তরী (৭) বাইয়া] ॥ 
পাইয়া ছুক্যের (৮) মাচাইলগ (৯) হোঁতাই (১০) রইচুইন্‌ চিতাইঙগ (১১) 
বঙ্গ (১২) পাইবা অবির পুয়ার (১৩) আতে (১৪) ॥ 


১। মৌকা। ২। কত। ৩। ভারতে। ৪ হইল। ৫। শকুনী। ৬। তাগ্ডারী! ৭। নাকি।, 
৮। অধিকারী । ৯। মাটির। ১০। মন-পবন। 

১। ফুঙগীপুত্র-পুজীরপুৎস্গালিবিশেষ। ২। কিভাখে ৩। রহিয়াছেন। ৪| বসিয়া। ৫। গেল। 
৬। নিত্য-প্রত্যহ । +। জঙ্বারপ-তরী, চরণদ্বয়। ৮। সুখের । ৯। মক) পালক্ক। ১*। শায়িত। ১১। চিৎগাঁত। 
১২। ভঙ্গ । ১৩। রবিপুত্রঃ যম। ১৪। হাঁতে। 
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হাছুহঙ্গ (১৫) কৈল্লাইন্না, গুস্তাইর নাম আর নৈলাইলন্‌ না, 
হারাদিন গ্যাল্‌ ছু 3৬) নৌহ। বাইয়া ॥ 

অতি সরল মুক্হদয় কবি অচেতন ও স্ুপ্তপ্রায় অজ্ঞানহৃদয়কে .পরলোঁকের জন্য জাগ্রত 
হইবার নিমিত্ত দারুণ ভঙসনায় চকিত করিয়া তুলিয়াছেন। দেহতত্বের বিজ্ঞান সে ভাষার 
মধ্যে জলের মত তরল হইয়া গিয়ছে, তীব্র ভৎ্সন! বাক্যের মধ্যে কবির মহাঁন্‌ উদ্বোধনভাব 
কি হুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। পূর্বে কবি যেন শাস্তশিষ্ট ভাবে, উদাস অন্তরে মনকে 
বুঝাইয়! তুলিতেছেন; ইনি একটা দারুণ চপেটাঘাতে সুপ্ত গ্রাণকে উঠাইয়্াছেন, তাহার 
পরই ব্যজের নুরে তর্লনা। পুর্কের কবির মন যেন ঠিক বশে নহে, ইহার মন ইহার বড় 
বশ,--বড় আপনার। তাই মনের উপর এত আধিপত্য । মনকে চকিতে জাগাইয়া তুলিয়াই 
তিনি বলিতেছেন,_-আরে মুর্খ পাধগু মন,-_কি ভাবে »+সে আছিল্‌ রে! চরণতরী 'বেয়ে বেয়ে 
দিন যে গেল! সখের মঞ্চ পাইয়া একেবারে গা ঢালিয়া চিৎপাৎ শুইয়ে রয়েছেন-_কি হুথ 
গো ! যখন যম আপিয়া ধরিবে, তখন বুঝ বে মজাট! !--তাহার হাতে এন্থের স্তস্ত ভাঙবে 
বাপ! আরে কল্পি কি1-_সাধুসঙ্গ কল্লি না, গুরুর নাম নিলি না, সারা দিন ন| দেখি 
চরণতরী বেয়েই গেল !--হা পাষণ্ড !” এইখানে আমরা কবিকে চিনিলাম। 

আঁবার আর এক কৰি গাইতেছেন-__ 

৪1 তুই যাইস্‌ ন| রে মনপাহী (১) তুই ফির্য। আঁয়। 

ওরে, হমন্ক (২) নামে পাহী আমার আয় রে ইদির পিঞিরাঁয় ৩) ॥ 
আমার হিদ্পিঞ্জিরায় বৈশ্ত। পাহী কিছ নাম হুনাইয়া কর সুখী, 
প্রেমে অজ জরজর, হীতল.কর মছুরাঁয় (৪) 

গোধাই কইছেন দর্রে (৫) জালে পালা পাহী উইর্যা গেলে, 

বনের পাহী বনে গেলে আরনি (৬) তারে দরা যায় ॥ 

এ রচনায় যেন উতৎকর্ষের ভাব বুঝা যায়। বৈষ্ণব কবিগণের গ(নগুলির সঙ্গে এ গানের 
নিঃসন্দেহে তুলন! চলিতে পারে। উদ্‌ত্রাস্ত মনকে ঈশ্বরারাধনাঁয় নিয়োজিত করিতে গ্রাম্য 
কবি তত্বকথায়--আ'পন ভাষায়-আহলারদ করিতেছে । গুরুর আজ্ঞা, একাগ্রতা জাল দিয়া 
মন পাখীকে বাধিতে হইবে, কবি তাহাও ভুলেন নাই। 

“আবার এদিকে এক তরুণ প্রেমিক কবির ক পল্ীবাসিনী জল-কলসবাহিনী নৃপুরচরণ! 
তরুণী দর্শনে কেমন আবেগে উচ্ছসিত হইয়াছে, দেখুন £-_ 

৫। ওরে ওরে অসমতি (১) হন হুন ও! বর! ধৈবনে নি নিছুপ (২) থাহন যাঁয়। 

উপুর ঝর (৩) কইর! নিছে পরাণ তোমার পাঁয় ॥ (ও কইলজ! রে!) 





১৫। সাধুসঙ্গ । ১৬। দেখি, আরে দেখি। 
১। মন-পীখী। ২। শ্যাস-শুক। ৩। হাদয়-পিঞয়ে। ৪। মধুশকো। ৫। ধরুরে। ৬। কি) 
1 রসবতি। ২। নিশ্যেষ্ট। ৩। রুণুযুণু। 
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বর! বারে দাহ গাঙগৎ ভাহে বান, 

হোল! (৪) হক্যায় (৫) কান্দারপাঁড়ো (৬) বুন্ছি আঁদুন দান। 

আলের (৭) মুঠ'ঠি করছি হৈল। (৮) (ওরে হাঁয় )-_ 

আমার, দহীনদারী গর বৈরাছি (৯) বল্দের পাহায় (১০)॥ (ও কইলজা রে!) 

আলান্‌ পালান্‌ উজার অইল গো--কে হেচিবে পানি; 

আমার, কাইন্দা কাইন! নানীর ওগো চহৎ (১১) পর্ছে ছানি ॥ 

ঁ (ও কইলজা রে।) 
**এ নবীন কৃষককবির পূর্বরাগ-গীতি। ননপ্রেমিক বিহঙ্গের প্রথম মধুকাকলি ! রসবতী 

তরুণীর নৃপুরের রণুঝুণু তাঁহার প্রাণমন কাড়িয়া নিয়াছে, এ ভরা যৌবন আগিয়াছে, আর কি 
ৃন্ট গৃহ শোভন হয়? তাহে ভরা ভারে গাঙ্গে বন্া ভাকিয়াছে,_হবদয় তরিয়াও প্রেমের বাণ 
উছলিয়া উঠিয়াছে। তরুণি! আর নবীন কৃষকের গৃহ শূন্ত রাখিও না! তুমি মনে করিতে 
পার, তাহার গৃছে তোম|র জীবনযাত্রার অস্থরবিধা হইবে ) কি ভুল! তরুণি! তুমি জান কি, যে, 
নব প্রেমিক এ বৎসর পাঁট ধুইয়া৷ উঠিয়াছে, আজও তাঁহার গোলাকাঁটিগুলি নদীর কিনারায় 
শুকাইতেছে। তাহারা তোমার রন্ধন কার্ষো বরং সাহাযযই হইবে। সে পাট পাইয়াছে, 
কাজেই এ বছর কিছু টাকাও পাইয়াছে। ইহার উপর সে আমনও বুনিয়াছে। তাহার 
বুনিয়াদি হাল, সেগুলিরও জীর্ণাসংস্কার করিয়াছে ।__নহিলে সে কি শুধুই তোমার মত সুন্দরীর 
কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিত ? হে কবির প্রাণসম! তরুণি ! আর কি চাও 1_-এখনও তোমার 
মন ওঠে নাই ?__-ওহো, তুমি জান না যে নব প্রেমিকটীর দক্ষিণদ্বারী ঘরের চাঁলখাঁনি বলদের 
বন্ধন দড়ায় ভরিয়া গিয়াছে; তার ক্ষেত খামার সুপ্রচুর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? শুধু 
অচলা! লক্ষমীই "আছে, একটী জঙ্গম1 সচল গৃহলক্ষ্মী ভিন্ন তাহার বাটার আলানপালান শুকাইয়া 
গেল-__ঠিক তাহার হৃদয়খাঁনিরই মত,-কে জলসেচন করিবে ? তরুণি! এ সকল খ্রশ্বরধ্যই 
তোমার হইবে, তোমার  কলসীবহন করাও সার্থক হইবে। জান না, তরুণি! তাহার বৃদ্ধা 
দিদ্দিমাটাও একটা গৃহলক্ষীর অভাবে দিবারাত্রি কিয়! কাটায়, সে নাতিবৌ দেখিয়া গেল না। 
কিন্তু হায় ! তুমি কি ঘরে বুড়া দিদিমা থাকার কথায় ভয় পাই্াছ? তরুণি! ভয় নাই, সে 
বুড়ীর চকে ছানি পড়িগ়াছে, কিছু দেখিতে পাঁয় ন/,-তুমি তাহাকে যেমন চালাইবে, 
বুড়ী তেমনই চলিবে । হে কবির প্রাণপ্রিয় ! আর নির্দিয় হইও না গ্রাম্য কৃষকের নব- 
যৌবনদীপ্ত তরুণ গ্রাণের কি নুনার প্রণয়াভিব্যক্কির বুটন্ত ছবি! ন্ধু তাই নহে; রুষক সমা- 
জের,_-কৃষক-গৃছের এবং কৃষক-মংসারেরও এ গান একটী উজ্জল চিত্র বর্ণনা্ীতি। 


৪। পাটশীমলি, শোনাকাটি। «| শুকায়। ৬। দদীর তীরে। ৭ | হালে মুটি। ৮। সসান, জীর্ণ সংস্কার 
»৯। ভরিয়াছি। ১৭। বন্ধন করিধার দড়। দিং। ১১। চক্ষে। 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ওর সংখ্যা। 


৬। ওরেনৎ! ওরেহুৎ! ওরেছুৎং! হুৎ! হুং! 
বাইর! বল্‌্দের ভাজ দরিয়! গ্ভাশে আইছাল বৃ! (১) 
কাট্ছাল্‌ জালুন ২) কাট্ছাল্‌ আমুন্‌ সক্স দেওয়ানা।__ 
ও হায়, উচ্চ,ৎ কইবা (৩) গরের মাণিক কর্ছ্যাল রে কানা। 
ছিন্নিবি্নি হা।তল (৪) গ্যাছাল্‌ রে--ইকি আচাধ্যি !__ 
ওরে হুৎ! হুৎ! হুৎ! 
ও হায় নান্কুরিয়া বান্কুরিয়! ঠাইস্ত! মার ছেনী (৫) 
ই হাল ৬) দিমু বাইর করিয়া পেখুনীর (৭) এনী পেনী ৮)। 
আরে হুং! হুৎ! হু! , 
এটা ক্ষেত্রে নিড়ান দ্রিবাঁর সময়ের গাঁন। একদল কৃষাঁণ বখন ক্ষেত্র নিড়াইতে থাকে, 
তখন দলপতিরূপে একজন রচক এই প্রকারের গান রচন। করিয়া গাইয়! যায়) অপর সকলে 
ও গানের চরণ ফেরতা| ধরিয়! গায়। এ বৎসরে নিড়ানে খুন “যু২১ ধরিয়াছে, তাই রচক দল- 
পতি কবি সাহসে আম্পর্ধা করিতেছেন,_- 
হে ভাই সব, খুব জ্রুত নিড়েন চালাও, কি ভয়। গত বংসর ছুঃখে গেছে বটে,_বলদ- 
গর সমস্ত পীড়াক্রান্ত হইয়াছিল,_-যেন তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই দেশে ছুভিক্ষ, মড়ক 'এবং 
পঙ্গপাল একযোগে উন্মন্ত প্রেতের মত আসিয়া পড়িয়াছিল। ঘরে ঘরে রোগ ব্যাধিতে কণ্ত 
সংস।র নষ্ট হইয়াছিল, ভগবানের অর্চনাও বিফল হইয়াছিল-_সে বড়ই আশ্চর্য্য কথ। বটে। 
কিন্তু এবার বড় সখের বংসর, লাবণ্য ঢালিয়! দিয়া_-দেখ, কচি কচি শস্তের অদ্কুর গজাইয়! 
উঠিয়াছে, আর গৌণ করিও না, আর শৈথিল্য করিও না, হে অলস, কুর্ড়ে, সকলেই আজ 
আনন্দের: সঙ্গে প্রাণের শক্তিতে নিড়েন চালাও । এ বৎসর ভগবান্‌ মুখ তুলিয়৷ চাহিয়।ছেন, 
এবার পেত দানার জারিছুরি ভাঙ্গিয়! দিব। 
প্রকৃতিকুমারের ছুর্দিম হৃদয়ের অপাঁর উল্ল(সের কি হর্ষচিত্র !--কি সরল-_ কি আবেগময় ! 
আর একটা গান গুন,- 
প। আল্লা গো !-- এ 
»*.. তোমার বিছনার হাঁন্কি পাইত্যা নিমক ছালুন (১) খাইতাছি। 
তোমার বুহের অক (২) দিয়া বাইচবার কর্ছ ফিহিরী (৩) ॥ 
(ওগো মেহ্রবোন ! ওগো মেহেরবাঁন, মেহেরবাঁন,) 
কোন্‌ হানে বস্তি তোমার, যাইবার লাইগ্যা মন উচ্ছান (৪) ॥ 


১। ভূত। ২। জালা, ধাগ্ঠাকুর। ৩। হঠৎ। ৪| বিফল। ৫ নিড়েন। ৬। এ বৎসর। 
৭। গেক্ীর। ৮। নাড়ীভু'ড়ি'। 
৮৯) ব্যঞ্জন বিশেষ। ২। রক্ত। ৩! ফিকির। ৪1 উজান? অথব| উচাটন? 


সম ১৩১৩] শ্রাম্য-গীতি ৯৩৭. 


ঘি (৫) মাট্টতে বিনার ছোবা যি মাটিতে বাশ বরই (৬) 

ভরে, হি মাটি চিরিয়া! দিছ আম কাঠাল নাই ধান কলই ॥ (ওগো! মেহ্রবান্) 

ওরে হায়! * 

হেই মাটিতে পাঞ্জর চুনা, তেওতো| €) দৌয়া জ্জে না! 

কোন হানে! (৮) থাইক্কিয়া আল্লা! কইরতাছ এই কারহান! ॥ 

কি অপুর্ব তত্ব জিজ্ঞাসা--কি অপুর্ব সরল কৃতজ্ঞতা! কত উচ্চশিক্ষিত কবির 
ভাষায় এমন গান শুনিয়াছি, কিন্ত, এমন ব্যাকুলতা, এমন স্পষ্টভাব কোথাও যেন 
পাট নাই! 
“আছ জলদের গায়, বিটপী লতায়, 
| শশ। তাঁরকায় তপনে” 
ঞ্ সকল কবিতায় কবি সেই মহাস্ষষ্ট্িকর্ডার বসতি আবিষাঁর করিয়াছেন, কি, তাহা দেখি- 

তেছেন--কিস্ত গ্রাম্যকবির সরল জিজ্ঞাসায় যে আকুলতা আঁছে, এ প্রত্যক্ষতায়ও যেন তত 
নির্ভরতা নাই। সে কৃষক কবির লাধনা যেন পূর্ণনির্ভর বিশ্বাসের অত্যুঙগ শিখরে সিদ্ধি গ্রাপ্ত 
হইয়াছে,--সেখানে কৃতজ্ঞতার মধ্যে অহংভাবের লেশমাত্র নাই,_-স্বতন্্রতার রেখামাত্রও নাই, 
অথচ কবি এখনও তাহার সন্ধান পান নাই। সন্ধান পাইলে বোধ হয় এ ব্যাকুলতা এত কৃত- 
জ্ঞতাভরা অসীম আকাজ্ষ! থাকিত না। এই পৃ্থীবক্ষ তোমারি চিরবিস্ৃত-আমাঁদেরই জন্য 
বিছানা; এই আন্তরণের উপরে বসিয়! তোমার দেওয়া অন্নব্যঞজন--(সেও আবার লাবণযুক্ত !)-_ 
পানে করিয়া ভোজন করিতেছি।__কিছুরই অভাব নাই, আপন বক্ষরক্তরূপ জলে আমাদের 
জীবনরক্ষার উপায় করিয়। দিয়াছ।_-কি তোমার অতুল করুণ! কি তোমার বলিহারি কৌশল ! 
দয়াল! কি কথায় তোমার দয়ার বর্ণনা! করিব? দয়াল! কোথায় কোন্‌ অপূর্ব স্থানে তোমার 
বসতি, যদ্দি একটু জানিতাম, তবে গিয়া তোমায় দেখিয়া! কৃতার্থ হইতাম ।--তোমায় দেখিবার 
জন্য মন উচাটিত,__প্রাণের সমস্ত আবেগ তোমারি জন্য উজান বহিতেছে। হেদয়াল! কি 
তোমার আশ্চর্য লীল!,__তুমি যে মাঁটীতে তৃণ গুল্ম, অন্তঃসারহীন বেণু এবং টকম্বাদ বদরী 
জন্মাইতেছ, সেই মাটি চিরিয়াই আবার অন্পম ফল সমুদ মাম কাঠাল তরিতরকারি এবং 
সর্োপরি সেই তৃণবৎ উদ্ভিদ হইতেই জীবন ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ধান্ত ও কলাই দিতেছ। 
হে প্রভু! কি তোমার অপূর্ব ব্যবস্থা,__সেই মাটিতেই এ দেহকে কবর লইন্তে হইীবে। 
কিন্ত, দয়াল ঈশ্বর! এ অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেলেও তো তোমার দয়ার কণিকাঁমাত্রেরও 
শোধ যাইবে না। আঁহা_হা। এমন দয়াল তুমি, এমন মহান্‌ তুমি,__তুমি কোথায় থাকিয়া 
প্রভূ এ দৰ লীল! খেলিতেছ ? 


৫1 বে। ৬1 হ্দরি। ৭ তবুতে। ৮। ফোথায়। 
১৮ 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 


এ সব ভাব নিরক্ষর কৃষক কবির গ্রাম্য গৃহস্থের হৃদয় হইতে উশ্খিত হইয়্াছিল,_-কয়জন 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তর হইতে এমন সব ভাব বাহির হইয়া থাকে? কিন্ত 
হায়! এই সব কবি সেই ছুদূর পল্লী-বুকেই মিশিয় যায়, তাহাদের পঞ্জর চূর্ণ হয়! ধার, 
কেহ তাহাদের নাম পধ্যস্তও জানে না। 

আমরাও এসব কবির নাম জানিতে পারি নাই। গানগুলিতে নাম প্রায়ই নাই, 
লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া! গানগুলি সজীব ভাবে কবিকে রাখিয়াছে মাত্র। নিরক্ষর কবি 
অক্ষর মাত্র নাম রাখে নাই। কিন্তু “ধুয়া” গুলিতে প্রতি “ধূয়া+তেই রচক কবির নাম, এমন কি 
কোথাও কোথাও ধামের উল্লেখ পধ্যস্তও আছে । তাহার কারণও আছে :-_ 

এই খুয়া-রচয়িতা কবি নিরক্ষর (হয় তো কেহ কেহ হ্ল্লাক্ষরজ্ও থাকিতে পারে ) 
শ্রামা লোক। কেহ কৃষক, কেহ গৃহস্থ। কিন্ত তাহ! হইলেও, সামান্য কৃষক ব! গৃহস্থদের 
অপেক্ষা ইহার মূল্য কিছু বেশী। সুদুর্নভি কবিত্ব শক্তিতে শক্তিমান্‌ এই গ্রাম্য কবিগণের 
সম্মান কুষককুলে অতি উচ্চ। স্থানীয় কোন ঘটন! যেই ঘটিয়। গেল, অমনি সাধারণে নিশ্চয় 
জানে, পরদিনেই ধুয়াকার কবির ধুয়া ঘটনাটাকে আবার ধূমায়িত করিয়া তুলিবে। এক এক 
বিষয়ের ধুয়ারচন৷ করিতে আবার এক এক কবি ব! ধুয়াকার অধিক পারদণিতা দেখাইয়1 
থাকেন। 

গ্রামা কবিগণের এই ধুয়ার ক্ষমতা অসীম। বর্ষার প্লাবনপ্রারস্তে কি প্লাবনাকুল শ্রাবণ 
ভাদ্রে, যখন কোষ্টার ক্ষেত কাট! হয়, যখন সেই €ফাষ্ঠার 'জাগ” পচিলে কৃষকেরা তাহা ধুইয়া 
পাট বাহির করে, তখন এই সকল ধূয়া-গান গাইয়! তাহার! সেই ছুঃসহ কষ্ট তুচ্ছ মনে করে 7 
কড়া “ছামুকে' টান দিয়া আগুণের বুঁদা কি আলিসা কদলীবৃক্ষের ভেলায় তুলিয়! 
ক্ষেতে নামে। নগ্রপ্রায় অর্ধনীরনিমগ্র সেই শত শত বালক, বৃদ্ধ, যুবা-কৃষকের হাতের 
“হাতা, যথন “শোলা” হইতে পাট ছাড়াইবার জন্য সটাসট্‌-চটাপট শবে সমান ভাবে 
উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন সেই অপুর্ব্ব বাগ্ের তালে তালে মুক্তত্বরে কৃষকেরা এই 
ধূয়াগীতি গায়। দুরে ব নিকটে ইতর ও ভদ্র পথিক ঝা নৌকাধাত্রী সেই গানে--সেই স্থুরে 
কি এক অপুর্ব ভাবের আনন্দৈ মুগ্ধ হুইয়। যায়! আবার যখন জ্যোৎ্স্ন(ভাসিত নিশায় 
গার্খবাহী তরী আরোহীর উংকর্ণ কর্ণ-কুহরে এই নুর বাজে, তখন চিত্তে যে কি অব্যক্ত 
মোহ জন্মে। তাহা বর্ণনায় বলা যাক না। এইরূপে বালককঞ্ঠ, যুবাক£ ও বৃদ্ধকণ্ঠে 
এই সকল ধুয়াগীত সারা বর্ষাকাল ধরিয়৷ তাহারা কখনও একক, কখনও বা একত্র 
সমবেত হইন্জ গান করিয়া থাকে। তখনকার সেই গীতমাধুধ্যে--সেই কৃষককুলের 
অমরলাস্তিহারক উল্লাসবিলাসিত মধুরধবনিতে বর্ষার কাণায় কাণায় ভর! তটনীতীর, 
খালানালার উপকণ্ঠ সকল হ্্যমুখরিত হইয়া উঠে। প্লাবনোচ্ছাসিত তীরে-নীরে সে ধ্বনি 
কতই মধুর শুনায়, কত--কত দুরে তাহার সুরের ক্ষীণধ্বনি (রেশ) তাপিয়া ভাসিয়া 
ছুটিয়। চলে। 


সন ১৩১৩ ॥ 


গ্রাম্য-নীতি 5৩৯ 
১। বাচতালুকের ধুয়া । 


মেছের্[লীর দুফ্ষের কতা (১) 
মোনেতে পাইল্যাম বেত! (২) আ-আ-আ-- . 
ত্যারশও আষ্ট সোনেতে-- এয়-এহে-এ-- 
রাগুণমাসে। অইল কাইজ! (৩) 
এ, নক্ষীপুরের বাকেতে (৪), হারে বাকেতে ॥ 
* বাচ্তালুকের (৫) পরজ। আইল গো--৩-ও 
দান ৬) কাইটুলো মেছের হরকারের ॥ 
বাবুরাহালি (৭) কয় ওইনভ্ীর বাই ৮) 
আমার তে৷ বিদ্দাবুদ্দি নাই-_ 
বারীত চাঁচামিয়া নাই-_আয়-আণহা-আই-- | 
বাচ্তালুকে দান্‌ কাইট্য। নেয়, 
এহন দেইখ্। পেরাণ আর বাচে না--আরে বাঁচে মা ॥ 
নেকিজনের যোগার হর গে। (৯)-ও-ও-- 
দান য্যান্‌ (১০) নিবার পারে না। 
নৈদুদ্দী গোরায় (১১) চৈর্যা নোকজনের যোগার করে--এএ-এ-- 
সে দান্‌ আনে গারিতে 0২) এয়--এহে-এ ।-__- | 
ওরে, ছুইও দ্রারে (১৩) উল্লাউলি, এহন পুলিশে ধইর। নেয় বাঁরীতে ॥ 
সুর মোলার আতে কোদাল গো- 
ও, আন হালারে গারি (১৪) ॥ 
মোকর্দমার নম্বর:ভারি, 
আসামী দিলাম তারি, 
মেছেরালী আঁছে তদগীরী ) 
সব নোকে তফন করে, নেহ আল! তরায়ে, হারে তরাঁয়ে । 
তোমার নামে করমু ছিত্বী গো» ও,__আমার মনে যা দরে (১৫) ॥ 
মানিকবিবি বৈস! বাবে, 
পতি তো জেলে যাবে, এ-এ-এ-- 
আঁহ। রে বাচার সাইন্দ নাই,-- 


এহম ছাইলা পাইল! শ্রীকবিল! আরে মৈরা শাবে উভভাপে (১৬) আরে উতাশে ॥ 





১। কখা। ২। ব্যথা। ৩। লড়াই। ৪। বাকে। ৫। নাটোরের খাজেতালুক সম্পত্তি। *। ধান? 
৭। খাবু লামধারী রাখাল, -ন| বাবুরাখালি শুদ্ধ? ৮। ভাই। ৯। করগো। ১*। বেন।১৯। খোড়ায় 
১২। গাড়ীতে । ১৩। ধারে |  ১৪। গোডক়ে ফেলি, পুতিগ্না ফেলি। ১৫1 ধরে। ১৩৬ | সৃভাশে। 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। [ ৩ সংখ্যা 


ফজর তালুকদার বৈস! বাবে গো-_--ও-_ 
আমি থাক্‌মুন! গাশে-_ 
হুন ভাই সর্ধজোনা, পুলিশ আর কেউ মাইরোনা,- 
দুয়া (১৭) বাধ্‌ছে তারে চিন না--আ-আ1-আ? 
ছিলিমুদ্দী নামটা দারি, চালাষ গোরাম বস্তি-_হারে বস্তি, 
উদ্দীশ কৈল্লে চিন্তে পার গো,_-হরকের (১৮) উত্তরের বারী। 
এই ধূয়ার ইতিবৃত্ত একটা জমীর 'কয়চান+ বা বিবাদ। বাজে-তালুক রাজসরকাঁর হইতে 
মেছেরালীর বিষাদী জমীর শম্ত কাটা হয়। সেই উপলক্ষে হাঙ্গাম! ঘটে। হাঙ্গামায় পুলিশ 
আসে। পুলিশের লোক মেছেরালীর পক্ষ হইতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পুলিশ মেছেরালীে 
গ্রেপ্ার করে। মেছেরাঁলির জেল হয়। ইহাই ঘটনা । নৈষুদী, ফরাঁজ ভালুকদার ইহারা 
মেছেরের শ্বগণ-'বিরাঘার'। মাণিক বিবি মেছেরের পত্তী। ধুয়ার কবির সহিত আমাদের 
সাক্ষাৎ ঘটে নাই) কিন্তু শুনিলাম, তিনি বর্তমান আছেন এবং এখনগু তাহার কবিত্ব এইরূপ 
অনেক ঘটনাকে বর্ষের পর বর্ষের জন্ত পল্লীর গীতি-ইতিহাসে অমর করিয়৷ রাখিতেছে। 
চালা গ্রাম টাঙ্গাইলের গোপালপুর থানার অস্তর্গত। 
আর এক অন্ধ কৰির ধুয়া,-_ 


২। নন্দপুরের ধুয়া! । 
হন বাই এাঁক নতুন দুই! কই হবাকারে-_-এ-এ। 
মাঘ মাসে, অবিবারে, হুক্‌-দশানী (১) মিলন অইয়ে, 
তারা এ্যাক মন্ত্রণা করে। এয়-এহে-এ ॥ 
স্থুবনখুলির হামবাবু সে পরগণার জমিদার, 
আজচন্দ (২) হরকার তার মুক্তার (৩) 
নন্দনপুরের হাটে! আইসা তালাই (৪) কিন্লো 
দশ টাহাঁর__আয়-আহা-আর্‌। 
সে আটের ইজাদ্দারে দেহিয়৷ তালাই-_-আই-- 
আমি ছুইটী টাহা খাজ.না চাই,__ 
চন্দমনায় ছুইন! বলে, এ-এ- 
খাজনাতে দিমু নারে বাই--আই-আহা-আই। 
আমি কৈলাম কথা বুঝ মাথা, হামবাবুর তালাই-_.আই--. 


১৭। ধুয়।। ১৮। সয়রের, রাস্তার। 
১। পিকি ও দশানী। ২। রাজচল্্র। ৩। মোক্তার। ৪1 খল্পা বা দর্ম।। 


(সন ১৩৯৩] শ্রাম্য-গীতি ১৪১ 


চল নায়েব মশর কাছে যাই, 

ইজাদ্দারে হুই্ঠ। বলে, চল আর দেরীমাত্র নাই-আই ॥ 
হে ৫) কাচারীর নায়েব-অ মশয় 
তিন জোনের কাছে কয়, 

কুঠাইকার (৬) হিমচন্ত্র বাবু, ফে চিনে, দেও না পুরিচয়--অয়-অয়- 
হুইনা কথা চন্ত্রমশয় আগ (৭ ) কল্লেন ভারি__ই-ই- 
অম্নি চৈলা! গেলেন আজবারী (৮) 

এমুন আজার মান মাইরা যায়, কে করে এমুন চাহুরী-_ইয়-ইহী-ই:1 
হুবনখুলির বর্বাবু হে পর্গণের জুমিদা'র, 
হুইনা আটের হোমাঁচার_-(৯) 

দশআনীর সাৎ (১০) মিলন অইয়ে, কর্ছে আট বাঙলার যোগার-- 


আয়-আহা-আর-_ 
হে কাচারীর আজ। বাহাছ্য় 

তার আটটী ছিল নুন্দনপুর | 

আটের স্থলে উপজদলে ( ১১) মাটি কিন্লে 


রুপিন্দ্র বাবুর (১২) 
আমিরুল্লা বান্দছে দুইয়। চক্ষে গ্াহে না--আদ্ন-আহা-আ-_. 
আমি আন্দাজী কই রচনা-- 
কিবা অইছে দুইয়ার মিল বাট, আমার ত ভাল বৈহে (১৩) না ॥ 
অদ্ধকবি পূর্বেও অনেক ধুয়া বাধিয়াছেন। এটা তাহার সাময়িক নূতন ধুয়া 
ননগনপুর স্থানটী টাঙ্গাইল গোঁপলপুরের সপ্নিকট। নন্দপুনরের হাট এক সময় এ প্রদেশের 
সর্ধশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত হাট ছিল। নাটোর, পুটিয়া এবং স্ুবর্ণধালির (আম্বারিয়ার ) জমিদারেরাঁ 
মিলিয়া এ হাট বসাঁইয়াছিলেন। সহসা স্থবর্ণখালির জমিদার (সিকির জমিদার ) মহাশয়ের 
মোক্তার রাজচন্দ্র সরকার হাটে যে দরমা ক্রয় করেন, ইজারাদারের সহিত তাহা! লইয়া 
বচন! হয়। এই তিল-বিবাদ্দ ক্রমে তালে এবং পরে কাঠালে পরিণত হয়, তাহা লইয়াই 
ধূয়া। বাজে তালুকের কাছারীর নায়েব মহাশয় সিকির জমিদারের প্রতি বৌঁধ হয় কিঞ্ 
অবজ্ঞ। ভাবের বাক্য প্রয়োগ করেন, বাজচন্জের প্রাণে ইহাতে ধিক্কার, অভিমান এবং আক্কো- 
শের উৎপত্তি হয়। তিনি এই ঘটনা সদরে এত্ডেলা করেন। হেমবাবু, তিনি পরগণার 
জমিদার, দশ আনির সহিত যোগ দিয়া নন্দনপুরের হাঁটটা ভাঙ্গিবার যোগাড় করিলেন। 
৫। সে। ৬ | কোধাফার। ৭।রাগ। ৮। রাজবাড়ী অর্থাৎ জঙমিদায় হেসচন্দের সদর বাচীতে। 
৯। সংঘাদ। ১*। সাথে। ১১। ঠিক বুঝা যায় না উপস্থিত হইন্স| কি উপহাস গুলে? সম্ভবতঃ পেবেরটা। 
কধি রাঁজার উৎকর্ষ দেখাইলেন.। ১২। উপেন্্র যাবুর। ১৩। ঠেকে মা, লাগে না। 


১৪২ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক' [ অর সংখ্যা 


বাজে-তাপুকের রাঁজাও কম নহেন, তিনিও নন্দনপুরের নিকটস্থ উপেন্দ্রবাবুর কতকটা স্থান 
অবহেলে ক্রয় করিয়! সেইটা ভুড়িয়া হাট বসাইলেন। ইচাই কবির কথিত বিষয়। নন্দন- 
পুরের ছাটের ছুর্দপ। হইয়াছে এবং তাহার: প্রতিতবন্দিত! করিবার জন্ত আর একটা হাট বসিয়াছে, 
ইহা আমরা দেখিয়াছি। যাহা হউক অতি সামান্ত কারণ হইতে গল্পী প্রদেশে কিরূপে এক 
একটী মহাঘটনা ঘটির! বায়, জন্ধ কবি নিরপেক্ষভাবে তাহাই ইতিহাসে ছন্দোবন্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন। 
এই পল্লী-তিহাসিক অন্ধ কবির আর এক সাময়িক ধরা শুনাইব। ধূয়াটা বঙ্গবিভাগ 
এবং বিদ্ধেণী বর্জন লইয়া! 1-_ | 
৩। হন ছিলিম চাচা আইজ এ্যাক দুধুর ছুইয়। কৈবার চাই-আই-আই। 
ভ্াশে এ্যাক বাঁও (১) যে আইছে 
যিব! (২) চন্ক! (৩) হিবা! বইছে 
বিলাইতি আর বোলে কিনন.নাহি নাই-আঁাই-অপহা আই ॥ 
কৎন্কুন! (৪) নাট বাহাছুর দিছে পরা! (৫) 
বেবাক পর্জ! মুনীর কৈগ্া তাঁলকানা ৬্) 
এহন, কুম্পুনীর মনুক গ্যাল্‌ কুঠ ঠাইকাঁর কুন্‌ (৭) আপামো নিয়া 
করবে৷ খাজনা--আয়-আহা-আ ॥ 
বাংলা মুন্লুক বোর (৮) জবর, 
এহানে! বাপ দাদার হইছে কবর, 
খবরা খবর কত বাঁতশ! কর্‌ছে আজিত্বি--ই-ই-- 
এহন কুম্পুনী সাব কাবু অইয়া 
খাজনা কর্‌বে ছত্রান অইয়! (৯) 
মোছারাণীর আজিত্বে বাই ইকি বিকিত্তি-_-(১০)-_ইয়-ইহী-ইঃ ॥ 
জগন্নাথগুঞ্জ জাহাজ গাঁট আছে, (১১) 
হেই জাহাজে! যাওন সহরে,_ 
ছিলট পিঞ্চিল হিলং মিলং-__অং-অং- 
কুন্ঠাই নিবে। আমাগরে--এয়-এহে-এ। 
ছে যে সহর অইলে গো! জর (১২) 








১) বাতাস, যাতিক, এস্থলে অর্থ-_এক অপুর্ব নধঘ শ্রোত। (২) যেমন। (৬) চম্কা। 
(৪) কর্তন? অথবা কতজন? (৫) পরওনা, অর্থাৎ সাঁকুলার। (৬) বিভ্রান্ত বা উত্তস্্। 
(+) কোথাকার কোন্‌।, (৮) বড়। (৯) ঠাই ঠাই, বা বিচ্ছিন্ন ভাবে। 

(১০) বিকৃতি জধব! বৈচিজা কিংবা! ধিকীর্তি? (১১) ্ীমারষ্টেসস। €১২).হ্বর জাছে। 
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গ্যটে অগ.টানা (১৩) দরে (১৪),--এ, এ 
দিকে (১৫), অইল বালা (১৬) ও নাজির বাই, গো--ও--- 
ধ্যাহন নারাঁদী ০৭) হাইজো। (৮) ফিলাই (১৯) লইয়! 
খআইও গে! গরে-এয়-এহে-এ ॥ 
য্যাত মুন্সী মৌলায় করছে কুমুটা (২০) 
হুনাহুন্‌ (২১) হুনলাইম এঠাইতি (২২) 
আরাম*( ২৩) য্যাত নিমক চিনি কাপইর বিলাইতি--ইহী-ঈ। 
পতোবা তোবা1, ইকি কর্ছ, 
না জাইনা কি জক্মারি-_এহযান কওছেন (২৪) কি করি--ই-ই-- 
কিরিস্তানে জাইত,ম[ইরা স্ায়, মরণ মাই, কইলজ।| হয় বারী (২৫) ্ 
ইয়-ইহী-ঈ ॥ 
কেয়াঁমতে কি দিযু জোবাব,-আহাক়-আব,-- 
গ্যাশে বোলে কল অইতাছে, 
হে হান থনে (২৬ ) কাপইর চিনি আইবে হবাকার-_-আর-আহা-আর ॥ 
নোয়ার হান্কী থোরা.২৭) আছে য্যাত, 
বাইঙ্যা চুইর৷ (২৮) ফালাও প্ত, (২৯) 
মাও,বহিন বিরাদার সজন (৩০) 
বাৎখাও (৩১) উইপ্টা পাতাতে (৩১)-_-ওহো-ও। 
আমিরুল! চক্ষু খাইছ (৩২) তেরশও বার সনেতে--বোর ছুধু মোনেতে,--এ-এ-ছে। 
ইসন বোর অইল গে! পানি, (৩৩) 
গেরাম গেরাম বোরই নামানী-_ই-হীঃ। 
পানীর তলে উইপ্টা গ্যাল গে! কুম্পুন্ীর মুন্লুক--উয়-_উছ--উক্‌। 
আমীক্ল্লার হোমান (৩৪) দুক্‌ (৩৫) 
দিনে দিনে কি ব্যান্‌ (৩৬) আইল, 
জাইত জমিন জাহান গেল, 
খ্যাদ্দিন বুইন্নার (৩৭) আগুণ দিয় নিজে পুর্ছি নিজের মুক্‌--উক্‌-উক্‌-- 


(১৩) রগটানা। (১৪) ধরে। (১৫)হ্াদেও! (১৬) ভালই। (১৭) ওলাউঠা। 
(১৮) সারিল। (১৯) মীহা।  (২*) সভ। (কমিটা নাখাসটি?)। (২১) পরস্পরায়। 
(২২) এখানে ব্সিয়!। (২৩) (হারাম) নিষদ্ধ। (২৪ ) ব্লতো। (২৫) ভারী, পুরু। (২৬) হইতে। 
(২৭) বাটি। (২৮) ভেঙ্গেচুরে। (২৯) পথে। (৩+) জাত্ীপকুটুম্বাদি। (৩১) ভাত খাও। 
(৩১) উল্ট। পাতায় (৩২) অন্ধ হইয়াছে। (৩৩) কর্ণা। (৩৪) সমান। ($4-) ছুঃখ। 
(৩৬) ক্ষি রকম বা। (৩৭) খড়ের বেণী, ঘা দড়ি ইহাতে তামাক খাইবার আ৭ রাখা হয়। 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চিত সংখা 
এযাহন ছেত্র (৩৮) পুইর! নিমক খাইও, জিন্দিগীৎ (৩৯) না অইৰ চুক-- 
উদুউহ-উক্‌ ॥ 

এমন মর্মন্তদ ভাষায় বোধ হয় এ সম্বপ্ধে কোন কবিতা এ পর্য্স্ত বাহির হয় নাই। 
রদিকতার সহিত তীব্র ব্যঙ্গ, জত্যভিমান ইত্যাদির সংমিশ্রণে এ ধুয়-গীতি হৃদয়ের আগুণের 
মত ছুটিয়৷ বাহির হইয়া আসিয়াছে । কবি বলিতেছেন,_হে শ্রোতৃবর্গ, আজ বড় দুঃখের 
ধৃয়। শুনাইবার জন্য আদমিয়াছি। এই দেশময় এক প্রচণ্ড বাতাস উঠিয়াছে, সে বায়ু ষেমন 
প্রচণ্ড তেমনই বেগবান,--সে বাতাস আর কিছু নহে,-_বিদেশী বর্ন। লাটবাহাছুর 
পরওয়ান। দিয়াছেন, হায় ছঃখের কথা কি ৰলিব, সকল গ্রজা মনিব (সাধারণ কৃষক-বর্গু ও 
অমিদারগণকেও ) দ্িগকেই উল্তযাস্ত করিয়া কোম্পানীর রাজত্ব লোপ পাইয়া! গেল (এই থুনে 
পাঠক কবির হৃদগতভাব উপলব্ধি করিবেন )। এখন কোথাকার কোন্‌ সুদূর আসামে লইয়া" 
গিয়! গবর্ণমেপ্ট দেশের খাজান| আদায় করিবেন ! হে আমার শ্রোতৃবর্গ। এই মহামহিমান্বিত 
বাঙ্গালার পবিত্র অস্কে_-পবিত্র মৃত্তিকায় আমাদের পিতৃপিতামহের দেতরেণু মিশিয়া আছে,-- 
আমানের এই পিতৃপৈতামহিক বঙ্গভূমিতে কত বড় বড় বাদশা অভঙ্গতাবে রাজত্ব চালাইয়া 
গিয়াছেন, আর আঁজ কি ন! এই কোম্পানীবাহাঁছুর নিজ্জীব শক্কতিহীন রাজার মত খণ্ডবিখণ্ড 
করিয়া বিভিন্ন ভাবে এই রাজ্য, এই চির-একত্র চির অবিভিন্ন রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া শাসন 
করিতে গেলেন। হায় আমাদের পিতৃপুরুষ ! তোমরা কবরেও এতদিনে উদ্বিগ্ন হইয় উঠিয়াছ, 
আজ আমাদিগকে ছাঁড়িয়! তোমরাও ভিন্ন হইতেছ।-_হাঁয় হায়! পরম পুণ্যবতী রাজজরাজেশ্বরী 
মহারাণীর রাঁজহে একি অপূর্ব্ব বিচিত্র কাণ্ড! 

ভাই সব, শুনিলাম, জগম্ন।থগঞ্জে যে স্টীমার গ্রেসন আছে, সেই &্েসন উঠিয়া! তোমাদিগকে 
সদর নব-নগরে যাইতে হইবে। হায় হায়, শ্লেটপেনদীল এগুলিতে। ইস্কুলবালকদের লিখিবার 
না পড়িবার কিনিষ বলিয়! জানি, সেই ছিলটে (শ্রীহট্ট ?) না! কি শিলংমিলং (903190£) 
কোথায় কোন সমুদ্রের পারে,_-সেই খান আমাদিগকে লইয়। টানিয়া ফেলবে ! এসব কি 
অদ্ভুত ব্যাপার? আবার শুনিয়াছি, সেই নৃতন দেশে নাকি জর হইলে € কালাজবর ?) পেটের 
পেশী ফুটিয়! ওঠে !__ওহে 'নাজির ভাই! হ্যাদে ও! বড় ভালই হইল। তুমিতো বড় 
মামলাবাজ, সবার আগেই তোমাকে নূতন সদর নগরে যাইতেই হইবে, তা বেশ, এখন আর 
ওলাউঠায় মরিবার ভয় নাই,__কালাজরের পাল্লায় পড়িয্না এবারে উদ্রমধ্যে প্লীহানামক আর, 
একটী জীবের (তাই বা কেন? "পুত্র বল্লেই হয়” বোঁধ হয় এই ভাব?) সম্ভব লইয়াই 
আসিবা! আর চাই কি? তুমি তো আঠকুড়ো, এইবার ভাই তোমার ছুনণম ঘুচিবার পথ 
হইল! | (পাঠক দেখিবেন রসিকতার সঙ্গে কি তীব্র ছুঃখের ছুরি !) জবার শুনিলাম, দেশের 
ধত মুন্সী ও মৌলভী সাহেবের কমিটী করিতেছেন। আমি অন্ধ নিরুপায়, তবু ভাগ্যে 





(৩৮ ) কলাগাছের শুক খোল!। (৩৯) জীঘনে। র্‌ 
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ক্ষথাট! এখানে বসিয়াই শুনিয়াছি, 'ারে। শুনিলাম, যত বিলাঁতী লবণ চিনি ও বিলাতী 
কাঁপড় এসবই হারাস্ু। তোবা তোবা, না জানিয়৷ এতকাল কি কুকর্্মই করিয়া! আপিয়াছি। 
ঘাক্‌, দয়া করিয়া তোমপ্রা থবরট! দিয়। রক্ষা। করিয়াছ, কিন্ত বল দেখি, এখন গত পাপের 
উপায় কি করি? যা-তা হারাম খাওয়াইয়া হারাম পরাইয়া, খুষ্টান. জাতিতে জাতি মারিয়! 
গেল, হায় হায় কি পাথর-পরাণ, অন্ধ হুইয়া বাঁচিয়া আছি, তবু মরিলাম না! বল, বল, 
ধ্ক্রামতে, শেষের সেই ভীষণ বিচারনিকাশের দ্রিনে এ বিষয়ের কি জবাব দিব? আ্যা 
ভাই নাকি? *দেশেই কাপড় চিনির কল হইতেছে নাকি? সেখান হইতে বিশুদ্ধ দ্রব্য 
পাক্ুব? তবে আরুকি? তবে যে যথায় থাক, অশুদ্ধ লৌহপাত্র (এনামেল) সকল চূর্ণ করিয়া 
অমুস্তাকু'ড়ে, পথে ফেলিয়া দাও, আজ হইতে হে ভাই সব, হে আত্মীয়কুটুম্বস্বজন বর্গ, হে 
আমাদের সমাজের মাতৃ এবং ভগিনীবূপিনী ললনাগণ, আজ হইতে প্র অগুদ্ধ হারাম পাত্রাি 
দুরে নিক্ষেপ করিয়া আমাদের প্রাচীন সনাতন প্রথায় কঙ্লীপাত্রের নিয়পৃষ্ঠে অন্ন রাখিয়। 
আহার কর। 

হায় আমিকল্লা তুমি অন্ধ, কিছু দেখিতে পাও না, কিন্তু তেরশত বাঁরসন বৎসরটা্ 
বড় কষ্ট গেল, এ বংসর ভীষণ বর্ষণ ও প্লাবন হইয়াছে, গ্রামে গ্রামে শলাদেবীর আবিউ্ভাবে 
বনু গৃহ শৃন্ঠ হইয়াছে, তাঁর উপর, যেন সেই বর্ধার জলের নীচেই লোকে চক্ষুর অগোঁচয়ে সহসা 
কোম্পানীর মুন্নুক উলটিয়া গেল, বাঙ্গালা আসাম হইল ! অন্ধ আমিক্ুল্ল/র বাত্রদিন সমাঁন, 
তাঁহার নিজের ছুঃখের আর তারতম্য কি? কিন্তুহে হগবন্! এ কি শুন্ছি, দিন. দিন 
এসব কি হইতেছে? লোকের জাতি, সম্পন্তি, প্রাণ এমন করিয়া হৃত, বিচ্ছিন এবং নষ্ট 
হইতেছে কেন? হার হায়, এতদিন হারাম 'চিজ” সব ব্যভার করিয়। কি পাঁপই করিয়াছি » 
বুন্দার আগুণে নিজে নিজের মুখ পুড়িয়াছি, এখন যদি প্রায়শ্চিন্তে একটুও ফল পাওয়ার 
সম্ভবনা! থাকে, তবে, হারাম ত্যাগ কর, জাঁকজমক ত্যাগ কর, কলার খোঁল! পোঁড়াইয়া 
তাহাই লবণরূপে ব্যবহার কর, তবু হারাম খাই ও না, দেখ, জীবনে যা! ভুল হইয়া গিয়াছে 
তার আর “চারা” নাই ; এখন আর কোঁন চুক যেন পারতপক্ষে কোন মতে করে! না।” অন্ধ 
কবির পক্ষে কি স্বাভাবিক উক্তি! এমন কবির জন্মে শুধু'পল্লী নয়, সমগ্র বঙ্গই রত্্ুগর্ভ। 
আঁমর! কবির গৃহের সন্ধান পাই নাই, কিন্তু ইনিও টাঙ্গাইল অঞ্চলের কোন পল্লীর অধিবাসী; 
নন্দনপুরের ধুয়া হইতে এইরূপই বুঝা যায়। বঙ্গভঙ্গে কবি হৃদয়ে কি জাঘাত পাইয়াছেন। 
আপন আগার ও ধর্মের প্রতিই বা তীহার কি গভীর অনুরক্তি। এই ্ঁতিহাপিক 
অন্ধ পল্লী-কবি সরলতায়, বুগ্ধত্বে-_প্রবীণতায় সজীবরূপে ফুটিয়। উঠিয়াছেন, আর মর্দ্ের 
একটী শব” ক্ষত চিহ্তের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। পল্লীর ধুলিমাঝে এই রত্ব 
কুড়াইয়া পাইক়্াছি। কিন্তু এমন রত্দের খনিটাকে দেখিতে না পাইয়া! ক্ুগনহদয়ে 
ফিরিয়াছিলাম। ক্রেমশঃ) 

শ্রীদক্ষিণারঞজন মিত্র মজুমদার । 


১৯ 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক। [ ৩য় সংখ্যা। 


পুঁড়োজাতির বিবরণ 


ভারতীয় জাতিমালাঁয় হিন্দুভাবে অনুগ্রমাণিত জাতিসমুহের মধ্যে দুইটি সর্বপ্রধান শ্রেণী 
আছে। এই শ্রেণীদ্ধয়ের এ্রথমাংশ অল্পবিধ আচার-ব্যবহারনিরত নিয়বর্ণের হিন্দু । বস্ততঃ 
যতগুলি নিয়বর্ণের হিন্দু, সাধারণ সমাঁজমধ্যে গণ্য, মান্ত ও পরিচিত আছে--তাহার মধ্যেও' 
আবার ছুই শ্রেণী দেখা যায়। এই শ্রেণীদয়ের মধ্যে প্রথমাংশ স্পর্শ দোষ-হু্ই নছে। দ্বিতীয়াংশ 
একেবারে স্পর্শদোষ দোষে দুষ্ট হইয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অতি” নিয়স্তরে অবস্থান 
করিতেছে ঃ 

এই ম্পর্শদোষ-ছুষ নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে অগ্ক আমরা পড়ে! অর্থাৎ পুগুরিক জারি 
সম্বন্ধে সামান্ত কিছু আলোচনা করিয়! এই প্রবন্ধের স্থচনা করিতেছি । দুঃখের বিষয়, আমাদের 
ভারতের__বিশেষ এই আসমুদ্র-হিমাঁচলব্যাপী অখণ্ড শস্তশ্তমলা বঙ্গভূমির প্রকৃত জাতীয় 
ইতিহাস নাই ; বর্তমানে ছুই একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তির চেষ্টায় কিছু কিছু সংগ্রহ হইতেছে মাত্র । 
তাই আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনাটি কেবলমাত্র সাধারণে প্রচলিত গঞ্প এবং দেশব্যাপী 
জনপ্রবাদ্ধের উপর নির্ভর করিয়। সামান্য অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ পাঠকবর্গকে উপহার দিতে 
হইতেছে । সময়ের আনবার্ধ্য পরিবর্তন ক্রিয়াতে বর্তমানে আমাদের জাতীয় জীবনে ইতিহাস, 
প্রত্বতত্ব এবং জাতীয় গৌরবকর ক্রিয়ার অন্সন্ধান কাধ্য আরম্ত হইয়াছে । এমন কি 
সাহিত্যিক্গণের মধ্যে উপন্তাসের যুগ শেষ হইয়া ইতিহাসাদির যুগ উপস্থিত হইয়াছে। 
বিধাতার এই শুভ ইচ্ছার উদ্বোধনে অগ্য আমি যে কাহিনী প্রকাশ করিতেছি, তাহাতে 
প্রাচীনত্ব, গ্রতিহাসিকত্ব এবং মৌপিকত্বের যথেষ্ট অভাব থাকিতে পারে ১ তবে আঁশ! এই যে, 
বঙ্গীয় নিয়বর্ণের মাজসমুহে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে আমার প্রবন্ধ- 
লেখা সফল হইবে। 

প্রাচীন এবং নব্য গ্রতিহাসিকগণের মতে ওচীন গৌড়নগরের নিকটে “পৌগু,বর্ধন” বা 
“পায়” বলিয়া যে স্থান আছে, পৃড়োগণ তাহার আদিম অধিবানী। এ্রতিহাঁসিক বিপ্লবে এবং 
সংখ্যাধিক্য গুণে ইহার! বর্তমানে বঙ্গের বনুগ্থানের অধিবাসী হইয়াছে। কোন কোন নব্য 
প্রতিহাসিক এই পাঁওুয়! গ্রামের অবস্থিতি লইয়া! অনেক বাদ-বিতগাঁর পর ইহাকে বর্তমান 
“পাবনাজেলা” বলিয়। স্থির করিয়াছেন। আবার আর একজন গডুতাত্বিক পাুয়া গ্রামের 
অবস্থিতিকে রাঢ় দেশ মধ্যে নির্দেশ করিতেছেন। ইহাদের কোন দলেরই মীমাংসা! পুর্ণ নহে। 
কেহ সামান্ত ছুই একটি প্রমাণের বলে নিজ মত দৃঢ় করিয়াছেন। কেহ বা কেবল যুক্তি 
আর অস্থমানের সাহাব্যে নিজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাঁওুয়ার অবস্থিতি লইয়! 
ধতিহাসিকগণ ধিনি যাহাই বলুন না| কেন, আমরা তাহার বিচারে গ্রস্তত নহি, কেন না 
আমাদের প্রবন্ধের বিষগ্ন পুওরিক জ।তি লইয়া,--পাগুয়া লইয়া! নহে । 


সন.১৩১৩] পুড়োজাতির বিবরণ ১৪৭ 


বলা বাহুল্য যে, পাওুয়ানগর যে স্থানেই অবস্থিত হউক ন! কেন, পুড়োজাতি যে তাহার 
আদিম অধিবাসী, ইহা,সর্ধববাদিলক্মত। তবে পুঁড়োগণের প্রাচীনদবিগের নিকট শুনিয়াছি যে, 
তাহারা বর্তমান পাবনা জেলাকেই পৌগু,বর্ধন বলিয়। বিশ্বাস করে। আবার এই জাতির 
সম্প্রদায়বিশেষ কিন্তু রাদেশের মধ্যেই পৌগু,বর্ধনের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়! থাকে। 
প্রমাণ স্বরূপ, তাহাদের কথাবার্তা ও কথকটা আচার-ব্যাবহাঁরকে রাঢ়দেশীয় ভাবাপন্ন 
দেখা যায়। * 

একদিন একট্রি অশীতিপর বৃদ্ধ! পুঁড়ো তাহাদের জাতীয় উৎপত্তি সন্ধে আমাকে 
এইরূপ একটী গল্প বলিয়াছিল যে, গঙ্গাপার হইয়' আমাদের আগমনকালীন পবিত্র 
গঙ্গাজলের অভাব জন্ত আমাদের পূর্ববপুরুষগণ একটি তাত্রপাত্রে গঞ্গোদক রক্ষা করিয়! 
আনিয়াছিলেন-_অগ্ঠাপিও আমাদের জাতীয় কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ প্রত্যেক গৃহস্থেরই গৃহে 
গঙ্গাজন অতি যত্বের সহিত তাত্রপাত্রে রক্ষিত আছে।” যর্দিকেহ কোন পুঁড়ো গৃহে 
তাম্রপাত্রস্থ গঙ্গাজল না দেখাইতে পারে, তবে তাহার অন্ন অপরে আহার করে না। ইহাতে 
প্রকাশ যে, আমাদের জাতিতে আতিথ্য গৃহস্থের একটা নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য । যদি কোন 
গৃহস্থের বাটাতে অতিথি উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজল চাহিয়। ন! পায়, তবে সে ক্ষুৎ পিপাসাতুর 
ভইলে৪ তাহার বাড়ীতে জলম্পর্শ করে না। বৃদ্ধার এই কথায় ঘটনা সত্য কি না 
জানিবার জন্য আমি প্রায় ১২:১৩ ঘর গৃচস্থের গৃহ 'মন্ুসন্ধানে গঙ্গাজল পাইয়াছিলাঁম এবং 
পুড়ে রমণীগণ উহ! দেখাইবার সময় গ্রত্যেকেই তান্র পাত্রে আমাঁকে গঙ্গাজল দেখাইয়াছিল। 

যদি পুঁড়োজাতির এই গগ্গাজল রক্ষা-পদ্ধতি তাহাদের প্রকৃতই পূর্ববপুরুষগণের আচরিত 
অনুষ্ঠান হয়, তবে একথা স্বীকার্ধা যে, তাহার! প্রকৃতই রাঁট়ীয়। কিন্তু পুড়ে! জাতির 
মধ্যে রাট়ীয় ব| বারেন্্র বলিয়! কোন সম্প্রবান্প নাই) সাধারণতঃ তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভত্ত, 
যথা ;-_কৃষ্ণপক্ষে, মধ্যমে, আর বাঁউরে । এই ঠিন সন্প্রদীয়ই একই প্রাচীন পৌগু,বংশসম্ভৃত। 
অন্যান্ত হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদের সংখা!ধিক্য হইলে অবস্থানের গতি অনুসারে ইহার! পৌণ্ড,রিক 
যাজক ব্রাঙ্গণগণের উদ্যেগে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 

যখন পুরাতন পৌগু.বদ্ধন ছাড়িয়া এই জাতি উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে এবৃত্ত হয়, 
তখন একজন ক্ষমতাশালী অভিজ্ঞ পুড়ে! কায়স্থগণের স্থায় নাকি একটি “একজাই” অর্থাৎ 
জাতি-সন্মিলনী করিয়াছিল। এ ব্যাক্তির নাম বিগ্যাধর। ইহার অর্থ বলে উচ্চ শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণগণ এই নিন্প বর্ণের যাজন কাধ্য কিয়! পতিত হন। অধুনা এই পতিত ব্রাঙ্গণ 
বংশীয়গণই পুঁড়োজাতির পুরোহিত। বিস্তারের একজাইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পাতিত্য- 
দোষে হুষ্ট হইয়াঁছিলেন। তাহাদের বংশগত পুর্ধ উপাধি অগ্যাপিও অক্ষুণ্ন আছে। উদ্দাহরণ 
স্বরূপ,_-যশোহর ঘোড়ামারার মুখ্যোপাধণায় উপ।ধিধারী পুগুরিক পুরোহিতগণের নাগ উল্লেখ্য- 
যোগ্য । এই বিগ্ভাধরের বংশীয় পুঁড়োগণ অগ্যাপিও পুগুরিক সমাজমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের 
বংশীয় পুঁড়োগণ এখনো পাবনাজেলার স্থানে স্থানে উচ্চবর্ণের হিন্দুসাধারণের হায় গা"্সারিক 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওয় সংখ্যা 


কার্যে গণ্যমান্ত হুইক্। বাঁস করিতেছে। ইহার্দের বংশের প্রা সমস্ত পুরুষগণই বিস্তা 
শিক্ষা করিয়া উচ্চ উচ্চ রাঁ্কর্দপু করিতেছেন। অধুনা! ইহাদের বংশীয়গণ মক্কুমদার” 
উপাধিতে পরিচিত। 
এই মন্তুমদাঁর আখ্যাধারী পুড়োগণ পুর্ববোল্লেখিত বাউরিয়! সম্প্রদায়তুক্ত ৷ যাহারা 
কুষ্ণপক্ষে বলিয়! পুগুরিকসমাজে পরিচিত আছে, তাহারা অপর ছুই শ্রেণীর অর্থাৎ. 
বাউরিয়া ও মধামে সম্প্রদায় হইতে অতি নিয়। কৃষ্ণপক্ষীয় পুঁড়োগণই সাধারণতঃ 
বর্ধমান প্রস্ৃতি জেলার অধিবাসী । তবে যশোহর, বরিশাল, খুলন! প্রভৃতি জেলায় ইহাদের 
খ্য। অল্প হইলেও প্ুঁড়োসমাজে ইহারা নিতান্ত নগণ্য নহে। এই শ্রেণীভুক্ত পোকে পিতা 
মাতার মৃত্যু হইলে, সম্মানরক্ষ(র জন্য মৃত ব্যাক্তির ভন্মীভূতপ্রায় অঙ্গের কোঁন না কোন এক 
টুকুরা অস্থি গৃহমধ্যে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত করিয়া বাখে। এই জন্ত অপর ছুই শ্রেণীর 
পুড়োগণ ইহাদিগকে অতি ঘ্বণা করে এবং ইহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করে না। 
এই শ্রেণীর পুঁড়োগণ প্রায়ই কৃষি-ব্যাবসায়ী; তবে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর ব্যবসা-বাণিজ্য ও 
করিয়া থাকে। পুরোহিতগণ ইহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য-সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি পাইয়া 
তাহা অপর শ্রেণীর পুগুরিক বাড়ীতে ব্যবহার করিতে পারেন না। সম্প্রতি খুল্ন! জেলায় 
অতি ভদ্রপন্মী সেনহাটা গ্রামের এক কৃষ্ণপক্ষীয় পুড়োর বাঁড়ীতে একটা ব্রাহ্মণ আদ্শ্রান্ধের 
শখ্যচ্ছাদনাদি লইয়! মধ্যম-শ্রেণীর পুঁড়োর বাড়ীতে ব্যবহার করেন, তাহাতে পুণগ্তরিক-সমাজে 
এক মহা-সামাঁজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে সেই আত্মবিনাশক গোলযোগ 
জমিদার বাড়ীতে কিছু অর্থদণ্ড দিয়া মিটিয়া গিয়াছে । এ কৃষ্ণপক্ষীয় পুড়োগণকে 
স্থানবিশেষে পপটো” কহে, অর্থাৎ ইহার! চিত্রবিদ্ধা শিক্ষা করিয়া হিন্দু সাঁধারণের গৃহে পট 
চিত্র করিয়া! এই আখ্য! পাইয়াছে। বস্ততঃ পটো বলিয়া এক শ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান 
জাতি সেই অঞ্চলে বাস করিতেছে । তাহাদের সঙ্গে এই কৃষ্ণপক্ষীয় পুগুরিকগণের কোন 
সংশ্রব নাই) কেবলমাঁ্র চিত্রপটের কাঁধ্য জন্য ইহার “পটো” নামে অভিহিত। সম্ভবত 
ব্রক্মবৈবর্তপুরাঁণে এই জাতিই “পাট” বলিয়! উল্লিখিত । 
তাঁহার পর, মধ্যমশেণীর পুপ্তরিকগণ আজকাল একরূপ উন্নত ধরণের হিন্দুভাবে পরিচিত 
হইয়া আসিতেছে। ইহারা হরিদ্রাী লঙ্কা বেগুন গ্রভৃতি তরকারীর আবাদ এবং ব্যবসা 
করে। তবে স্থানবিশেষে এই শ্রেণীর পু'ড়োগণ কৃষিকাধ্যজাত অন্বিধ দ্রব্যার্দিও প্রস্তত 
করিয়া থাকে । কোন কোন স্থলে ইহারা সামান্ত সামান্ত লেখা-পড়াঙ্চটিত চাঁকুরি ও ব্যাবসাবাণিজ্য 
করিতেছে । ইহার! পুরোহিতের প্রতি ভক্তিশৃন্য জাতি। পুরোহিতগণও ইহাদের উপর একরূপ 
খড়গাহস্ত। মধ্যমপক্ষীয় পুগুরিকগণ বলিয়! থাকে যে, আমর! “জলচল জাঁতি” অর্থাৎ উচ্চ- 
বর্ণের হিন্দুগণ আমাদের জল খাইতে পারেন $ কেবল হিন্দু-আচার অনুষ্ঠানের জন্য পতিত 
্রাহ্মণগণের দ্বারা যাজন কার্য করাইয়! থাকি বলিয়৷ আমাদের জল খাইতে ভন্তান্ত হিন্দুগণ 
অসন্মত। শুনা বাম যে, কৈবর্থ জাতির পুরোহিতের অন্ন যেমন কৈবর্ভগণ ব্যবহার করে না, 
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সেইন্*প এই মধামপক্ষীয় পুগুরিকগণ তাহাদের পুরোহিতের অল্প আহার করিতে সম্মত নহে। 
কিন্ত বিগত ১১০৩ সালের পৌগুরিক একজাই সভাতে ব্রাহ্মণগণ ইহাদের ক্রিয়াকর্শ 
করিতে অসম্মত হওয়ায়, এই শেণীর পুঁড়োগণ অতঃপর পুরোহিতের অন্ন আহার করিতেছে । 
এই সম্প্রধায়তুক্ত পুণগুরিকসমাজে একটি অতি পুরাতন গল্প 'আছে যে,--দক্ষিণবঙ্গের 
আ্ধিতীয় অধিপতি বীরভূমি যশোহরের বীরসস্তান বাঙ্গালীীবনের স্মরণীয় আদর্শ পুরুষ--. 
মহম্মদপুরাধিপতি *সীতারাম রায় পূর্বব-জন্মে পুঁড়ে। ছিলেন । গল্প এই-_-'একদিন বেল! ্িপ্রহর 
অতীত হইলে রাজ! অুসময় পাঁকা কাঠ।লের গন্ধ পাইয়া একজন জ্যোতির্বেত্বাকে জিজ্ঞাসা 


” করিলেন--ইহার কারণ কি? সভাস্থ জ্যোতির্ধিদ কহিলেন, মহারাজ ! আপনার পুর্বজন্মের 


ষ্ 


.একটা পুত্র আপনার শ্রাদ্ধ করিতেছে, পিণ্ডের সঙ্গে সেব্যক্তি পাঁক! কাঠাল দিয়াছে, তাই 


আপনি গন্ধ অনুভব করিতেছেন। জ্যোতির্বেন্তার কথ! শুনিয়া রাজ তৎক্ষণাৎ রাজ্য-মধ্যে 
অন্গন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। রাঁজ-অন্থচরগণ বনুকষ্ঠ ও অনুসন্ধানে একজন বৃদ্ধ 
পুঁড়োকে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন রাজ! সেই বুদ্ধকে বৃত্তি দিয়া প্রতিপালন করিতে 
লাঁগিলেন। এই সময় জ্যোতিষী কহিল, মহারাজ আপনি পুর্ববজন্মে গুঁড়ো ছিলেন। একদিন 
ছুই প্রহরে একটি বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ পিপাসার কঠগতপ্রাণ হইয়া আপনার ক্কত তরমুজের জমিতে 
উপস্থিত হইলে আপনি তাহাকে একটি পকা তরমুজ দিয়া তাহার সেই দারুণ পিপাসা নিবারণ 
করিয়াছিলেন, সেই ফলদাঁন পুণ্যবলে আপনি এই জন্মে রাজা হইয়াছেন ।* 

ইত্যাদি গল্পের উপর নির্ভর করিয়া পুড়োগণ বলিয়া থাকে যে, “রাজা সীতারামের প্রদত্ত 
নিষফর জমি অন্তাঁপি মাগুরা মহকুমার সিরিজদিয়। গমের তারিণী পুণ্তরিক এবং তদীয় বংশীয়গণ 
ভোগ করিতেছে । আমি কথার” উপর বিশ্বাম করিয়া তারিণীপুগুরিকের ভ্রাতুপ্ুত্র শ্রীমান্‌ 
গোপালচন্দছ্রের নিকট সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। তাহাতে গোপাল বলিল যে, 
“উক্ত জমি মধুবতীর ভাঙ্গনে ভার্গিয়। যাওয়ার পর আর তাহা আমর! পাঁই নাই |” বস্ততঃ 
এই অঞ্চলের পুগুরিকগণের মধ্যে গোপালের পিত| কালাটাদ প্রধান ব্যক্কি। ইহাদের 
নিকটই আমি পুড়োজাতির বিবরণ যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র ; ইহার! মধ্যমপদ্ষীয় 
পুগুরিক। হরিদ্রা গভৃতি পণ্য দ্রবাই ইহাদের জীবনযাত্রার প্রধান উপাঁয়। কৃষ্ণপক্ষীয়গণ 
হইতে এই মধ্যমপন্ষীয়গণ অনেকটা উন্নতধরণের অবস্থাপন্ন॥ এই শ্রেণীর পুঁড়োগণের 
নিকট হইতে সমগ্র পুগুরিকজাতির সামান্ত একটা পৌরাণিক প্রমাণ পাইরাছি, তাহা 
বাউরিয় শ্রেণীর বিবরণমধ্যে উল্লিখিত হইল । | 

এইস্থনে আর একটা কথা আছে। এই মধ্যমশ্রেণীর পুওরিকগণ পুত্রকন্ঠার বিবাহে 
একরূপ অভিনব প্রথার আচরণ করিয়া! থাকে; অর্থাৎ ইহার! পুত্রকন্ঠার বিবাহে উচ্চবর্ণের 
হিন্দুর তায় প্লগ্রপত্র” স্থির করিয়। তাহাতে একটা হরিদ্রার কোঁটা দিয় স্বাক্ষরান্তে বরকণ্ঠার 


। সীতা রামের জলবকীর্তি দেখিয়া সাঁধারণে ইত্যাদি গন গ্রচলিত করিয়।ছে ইহাই. সত্য। 


১৫৯ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক [ওরসংখ্যা। 


হস্তে উহ! অপ্পণিপূর্ব্বক পরস্পর আ'দানপ্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই প্রথা অপর ছুইশ্রেণীর 
পুগুরিকগণের মধ্যে প্রচলিত নাই । ইহারা বলে যে, পাঁবনাঁজেলায় যে পুগুরিকজাতি আছে; 
তাহার্দের সহিত আমার্দের পংক্তিভো।জন নিষেধ নাই; কিন্ত সামাজিকভাবে আহারাদি হয় না। 
কেন না! আমর! রাজসম্মানিত, অর্থাৎ রাজা সীতারাম রায়ের সম্পফিত বলিয়া আমরাই 
শ্রেষ্ঠ । তবে পবিগ্কাধরের অধস্তন পুরুষগণ আমাদের জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান।” আম্রা 
মধ্যমপক্ষীয় হইলেও রাঁজসম্মানে শ্রেষ্ঠত্ব পাইয়াছি। আমাদের শ্রেণীর, বড় বড় গৃহস্থই 
কলিকাতার দক্ষিণে ভায়মগুহাড়বার মহকুমাঁয় অবস্থান করিতেছেন্ব। তাহার! সকলেই 
চাকুরিব্যবসায়ী। এই পৃগুরিক গৃহস্থগণ অতি পুরাতনকাল হইতে আমাদের জাতীয় ব্যবস! 
পরিত্যাগ করিয়া! চাকুরি এবং অন্বিপ ব্যবস! অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ, 
ৰাক্তিই জমিদারের গোমস্তা, মুহরী, মুন্সী ইত্যাদি কাঁধ্য করেন। বর্তমানকালে ইংরাজীতে 
কৃতবিদ্ হইয়া আবাঁর অনেকে গবর্ণমেন্টের আফিসে এবং কেহ কেহ সওদাঁগরি আফিসে 
কার্ধ্য করিতেছেন। ইহাদের উপাধিতে পুণুরিক বলিয়া আদৌ চিনা যায় না। বিশ্বাস, 
সরকার, প্রামাণিক, শিকদার, ভূ'য়ে গভৃতি নবাবী উপাধি এবং কাবাল, নাঙ্গলে, দাঁম, 
মাহম, প্রকাইট প্রভৃতি সামাজিক উপাধিতে ইহারা সাধারণে পরিচিত। এই দুঙ্গিণ- 
বঙ্গের পুণ্ডরিক-সমাজে ৫।৬ হাজার টাকা দিতে না পারে এমন গৃহস্থ একঘরও নাই। 
ইহাদের যে প্রামাণিকে ক্ষৌরকাধ্য করে, তাহারা এই অঞ্চলে অন্তান্ত নরসুন্দরকুল 
হইতে অতিশ্রেষ্ঠ। ইহাদের সাধারণ নাম দ্দাসপ্রামাণিক”। অপর আর এক শ্রেণীর 
ক্ষোরকার এই অঞ্চলে আছে, তাহাঁদের সাপারণ নাম “মার্পা গ্রামাণিক”। 

এই ছুই শ্রেণীর ক্ষৌরকারগণের সঙ্গে পৃগুবিক-সমাজের একটী পুরাতন গল্প আছে। কোন 
এক সময় কলিকাতা! ভবানীপুরের হরপ্রপাঁদ রাঁয় জমিদার মহাশয়ের পৃর্পুরুষ সাধকপ্রবর 
কেশবচন্দ্র রায় তাঁহার জমিদারী মুড়গাছা পরগণার অন্বর্গত ডায়মগুহারবার মহকুমার 
নিকটস্থ পবানচেওড়া” গ্রামে “কেশবেশ্বর শিব” প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া পুগ্রিক-প্রজাগণের 
সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহার! 'অশৌচাবস্থায় দেবকার্ধয করিতে অসম্মত হওয়ায় জমিদার 
কেশবচন্দ্র ক্ষৌরকারগণের ঘ্বার! তাহার্দিগফে শৌচঘুক্ত করিতে আদেশ দেন। গ্রামাণিকগণ 
পুগ্ডরিকের ক্ষৌরকাঁধ্য করিলে অপর উচ্চবর্ণের কার্ধ্য করিতে পারিবে না বলিয়৷ অস্বীকার 
করে) তাহাতে জমিদার মহাশয় সেই সময় পুণ্ডরিকগণের ক্ষৌর কাধ্যকারী নাপিতগণকে প্ৰাঁস” 
উপাধি দিয়া নিজে তাহার দ্র ক্ষৌরকার্য্য সম্পয্ন করাইয়াছিলেন। এই হইতে যাহারা পুণ্ড- 
রিকগণের কাঁধ্য করে, তাহারা দাঁসপ্রাম।পিক হয় এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরও কাধ্য করে। আর 
অসম্মত নরসুন্দর মাল! অর্থাৎ "মানটান।” বলিয়। পতিত হয়। অধুন! এই কাধ্য হইতে উচ্চ 
বর্ণের হিন্দুর প্রামাণিকে পুণগুরিকগণের কার্ধ্য করিয়৷ আসিতেছে । কেশবচন্দ্র হইতে পুঁড়ো- 
সমান্সের আরও একটা উন্নতি হয়। পুগুরিকগণ পরম জীগ্রতবি গ্রহ কেশবেশ্বর শিবের পরিচারক 
হইয়। অপর নিক্বর্ণের হিন্দু হইতে অনেক পরিমাণে সাধারণ হিন্দুসমাজে প্রাধান্ত পাইয়াছে। 


5 পুঁড়োজাতির বিবরণ *” ১৫১ 


এই আদি কালের মধ্যমপক্ষীয় পুগুরিকগণ এখনও স্থানে স্থানে প্রায়ই স্‌গোপ ইত্যাদি 
জাতির স্তায় “জলচল+ জাতিরূপে গণ্য হইতেছে। সম্প্রতি মাঞ্ডর৷ মহকুমায় মধামপন্ষীয় 
পুণ্তরিক-সমাঁজের এক ব্যক্তি পুলিস সবইন্স্পেক্টর হইয়া অনেক উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিশিয়! 
চলিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম নৃপেন্্রনাথ এ্রকাইট্‌। বস্ততঃ এখন অনেক শিক্ষিত মধ্যম- 
পক্ষীয় পুগুরিক জলচল জাতিরপে গণ্য হইতেছেন। 

» বর্তমানে ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর সামাজিক বন্ধন তত দৃঁড় নাই। তাই অনেক 
নিয়বর্ণের হিন্দু বিদ্তা শিখিয়! উচ্চবর্ণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলে । কেশবেশ্বর শিবের প্রসাদে 
দক্ষিণুদেশীয় পুণ্ডরিকপ্ণণের অনেক ভূস্পত্তি এবং মানসন্ত্রম হইতেছে। পুগুরিক-সমাঁজে 
এই, শ্রেণীর পুঁড়োগণই অধুনা অনেক উন্নতি করিয়াছে। ইহারাই সেন্সেসের রিপোর্টে 
পুগুরিক নাম লেখাইয়া বৈশ্ঠনর্ণ নামে অভিহিত হইয়াছে । আজকাল দেশে যে আঁভিজাত্য- 
শোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে অধিকাংশ নিক্বর্ণের হিন্দু বৈশ্ত হইয়! উঠিতেছেন। পূর্বে 
যাহাদের কোনবূপ নামগন্ধ ছিল না, এমন অনেক জাতিও বৈশ্য পদবীতে বর্তমানে উন্নীত ; 
পুগুরিকগণ অধুনা নৈশ্ঠ বলিয়া সমাজে পরিচিত। আমরা যতদুর পারি, অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিয়াছি পুগুরিক-সমাজের মধ্যমপক্ষীয়গণই বর্তমানে এই সমাজে অতুযুননত | 

ঝুঁউরিয়! শ্রেণীর পুগুরিকগণ বলে যে, আমাদের জাতির মধ্যে আমরাই প্রধান, কেন ন। 
আমরা কোন দিন কোন হীনকার্ধ্য করি না, বিশেষ আমর! উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের সমতুল্য 
আচার-ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা শৃদ্রজাতি নই। ভারতে শূদ্র বলিয়৷ যে এক শ্রেণীর 
জাতি আছে, তাহারা বৈদিকক।লের ভর্ধ্যগণের দ্বারা পরাজিত জাতি। তাহারাই এই ভারতের 
আদিম অধিবাসী । আসর! আঁধ্যবর্ণ আমরা কখনও কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব করি 
নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ একদিন এই বঙ্গদেশে একটা অতি বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্য গঠন 
করিয়াছিলেন, পৌগু.বর্ধন তাহার রাজধানী। আমাদের পুর্বনাম পৌও, নহে--পৌত্য | 
রাঁজা য্যাঁতির অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহার মধ্যে পৌগ্য একজন । যে সময় যযাঁতি 
যৌবন-লাঁভের জন্য ব্যাগ্র হইয়া পুত্রগণের নিকট যৌবনপ্রাপ্রির আশা করিয়। প্রবঞ্চিত হন, 
তখন তাহার পুত্রগণের অধিকাংশই পিতার অসম্তুষ্টির ভয়ে দিগ্বিত্রিকে পরিব্যা্তড হন। যে পুত্র 
তাঁহাকে যৌবন দিয়াছিল, তিনিই পরিশেষে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। অপর পুত্রগণ 
বিতাড়িত হইয়াছিল। এই বিতাড়িত নৃপকুমারগণের মধ্যে পৌগ্যও একজন। ইনিই হস্তিনা 
পরিত্যাগ করিয়া এই জল-জঙ্গল সমাঁকীর্ণ সমুদ্রতটশালিনী বঙ্গতৃমিতে উপস্থিত হইয়া বাস 
করিয়াছিলেন। ইহাঁরি বংশীয় পৌগু,বর্ধন নামে নৃপতি যে রাজ্য সংস্থাপন করেন--সেই 
স্থানের নামই প্রাচীন পৌগু,বর্ধন বা পাওুয়।। এই পাওুয়া-দেশজাত বলিয়া অধুনা! আমরা 
পৌগুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আবার এই পৌগ্য নামক রাজার তিনপুত্র। পরাশর, 
পরুষরাম, পুরঞ্জয়। এই তিন মহাত্ম। আচার অনুষ্ঠানে আস্থাবান্‌ হইয়া বেদবিধিসঙ্গত ক্রিয়!- 
পদ্ধতিতে এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে, ইহারা কালে আমাদের জাতির গোষ্টিপতি হইয়াছিলেন। 


৯৩২ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৩ সংখা। 


এই তিন মহাত্বার নামে আমরা অগ্যাপিও “গোত্র” উল্লেখ করিয়া আদিতেছি। বর্তমানে 
পু'ঁড়ো বলিয়া যেখানে যে সম্প্র্দায়ঈ থাকুক না কেন, সকলই এই তিন গোত্র । কালে যখন 
আমাদের জাতির প্রভাব হীন হইতে লাগিল, তখন আমর! বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুস্থানে 
অধিবান করিতে লাগিলাম। 

যে সময় শোলেমান কোরানী গৌড়ের বাঁদসাহী তক্ে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমাদের 
জাতির প্রতি তাহার কুদৃষ্টি পড়ে। সেই বাদসাহী মত্যাচারে আমর! ছত্রভঙ্গ হইয়া এই বর্তমান 
হীন অবস্থায় আপিয়া পড়িয়ছ্ি। কিছুকাল পরে আবার আমাদের এই পৌগ্য জাতির 
জীবনে এক ম্হ! শুভদিনের সূত্রপাত হয়। বিষ্ভাধর নামে একজন ক্ষমতাশালী ধনী বাক্তি 
আমাদের জাতির মধ্যে একটি মহা-সম্মিলন ক্রিয়া! করিতে “একজাই* করিয়াছিলেন । এই সময় 
বঙ্গীয়, রা়ী, বারেন্দ্র বৈদিক এই শ্রেণীত্রয়ের ব্রাঙ্মণগণ বিগ্যাধরের দানে অমস্ত্ট হইয়া আমাদের 
সংশ্রব পরিতাগ করেন । অর্থলোভে তৎকালের কতকগুলি অশিক্ষিত অজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ আমাদের 
পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইগ্লা পতিত হইলেন। অগ্যাপি আমাদের পুরোহিত বংশে অনেক 
স্থানে ব্রঙ্ষণের উচ্চ উপাধি আছে। 

তাহার পর, বিগ্তাধরের একজাই কার্য নিষ্পন্ন হইতে ন৷ হইতে অর্থের লোভে অপর 
কতকগুলি চতুর ব্যক্তি ব্রাহ্মণ সাজিয়। আমাদের ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিশিয়! গিয়াছিলেন ) 
এইজন্য অস্তাপিও একটা প্রবাদ আছে ষে, আমরা পুরোহিতের অন্ন আহার করি না, অর্থাৎ 
ব্রাঙ্মণ্যহীন বাক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইয়া চলিতেছেন বলিয়। কিছু সময় আমাদের জাতির মধ্যে স্থানে 
স্থানে এরূপ বাবহার ছিল) কিন্তু তাহ! ১১*৩ সালের “পৌগুরিক একভ্তিতে” অর্থাৎ পৌগুরিফ 
- সম্মিলনে রহিত হইয়া গিয়াছে। স্ৃতরাঁং "আমরা শুদ্র জাতি নহি-_বর্তমানে শুদ্রত্ব আসিয়া 
পড়িয়াছে বটে। বিদ্তাধরের একজাই সময়ে সমগ্র পৌগ্যজাতি তিনজন গোষ্িপতির নামে 
পরিচিত হয়, উহাই অগ্াপি প্রচলিত আছে। এই তিন ব্যক্তির গেিতে বর্তমান পৌপ্যজাতি 
কুষ্ণপক্ষীয়, মধ্যমপক্ষীয়, আর বাউরিয়। নামে অভিহিত হইয়াছে। আমরা আমাদের ব্রাহ্মপ- 
গণের কুকার্যেই বর্তমানে ম্পর্শদোষ-ছুষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছি। অগ্তাপিও আমাদের 
জাতিতে কেহ কোন বেদবিধি বিবর্জিত কার্য করে না। এখনও আমাদের জাতির মধ্যে 
ব্রাঙ্মণা্দি জাতির স্াঁ় বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও পুজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 

* এখন কথা হইতেছে যে, এই বাউরির! সপ্প্রদায়তুক্ত পৌগুরিকগণের মতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিলে দেখিতে পাঁই যে, প্ররুতই ইহার! যযাঁতিপুত্র পৌগ্যরাঁজার রওণজাত জাঁতি। আবার 
প্রতিহাসিক যুগের প্রমাণ বলে ইহাদের কথায় এই পুঁড়ো জাতিকে অতি পুরাতন বঙ্গীয় 
অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন বিস্ই দেখিতে পাওয়া ধায় না। নব্য এবং গ্রাচীন 
প্রতিহাসিকগণ একবাক্যে ইহাদরিগকে প্রাচীন পৌগু,বর্ধন নগরের অধিবাসী বলিতে কুষ্টিত 
নহেন। সুতরাং বর্তমান গুঁড়ো অর্থাৎ পৌগুরিক জাতি পৌরাণিক পৌপ্যজাতি হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহার পর, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রিয়ের উগ্র বীর্যে বৈশ্তানী 
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উদ্নরে। জন্মিল পৌওক জাতি অবনী ভিতরে ।” পুরাণের এই সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেই ইহার! 
জল-চল জাতি হয়। আজ কাল যে আভিজাত্য যুগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই বর্তমানের 
জল-চল পু*ড়ে। জাতিও হিন্দুর উচ্চবর্ণের অভিমান করিবে, ইহা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ 
বিগত সেন্সস্‌ রিপোর্টে সমগ্র পুঁড়োজাতি এই প্রমাণ দেখাইয়া! গভর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া 
পৌগুরিক নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহাদের জাতি মধ্যে কোন ধারাবাহিক তত্ব লিখিত 
বা প্রচলিত নাই, অথবা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কোনরূপ “কারিকা* কিংব! 'কুলপঞ্জিকা, প্রস্তুত 
করেন নাই $ সুতরাং ইহাদের মৌখিক কথাকেই প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়া এই প্রাবন্ধের 
*উপসতছার করিতে হইতেছে। 
উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্লোক হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, যুগমাহাত্ম্যে বৈশ্তানীর 
গর্তে ক্ষত্রিয়ের রসে পৌগ্ুজাতির উৎপত্তি হওয়ায়, ইহারা মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বৈশ্ঠ 
হইয়াছে। ইহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়। হইতেও ইহাদ্িগকে বৈষ্ত বলা যাইতে পারে। অধুন!1 
ইংরাজী শিক্ষার বলে ইহার! ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের অধীন যে পদই লাভ করুক না কেন, পর্শশ 
বর্ষ পূর্বে ইহার! সকলেই যে কৃষিজীবী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নানাবিধ তরকারী ও হরিদ্রা 
মৌরী আদা প্রভৃতি মনল! উৎপন করাই ইহাদের প্রধান কাধ্য। কুষিকার্ধ্যই পুরাঁণমতে বৈশ্- 
বর্ণের মুখ্য-কার্ধ, বৈশ্তানীর গর্ভে উৎপন্ন হওয়া ও এঁতিহাসিক বিপ্লবে মুসলমান রাঁজগণ কর্তৃক 
স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ও হৃসর্ববস্ষ হওয়ায় কৃষি প্রধান বঙ্গে ইহারা কৃষিকার্ধয অবলম্বন করিয়াঁছে। 
কুষ্ণপক্ষে পুগুরিক সম্বন্ধে অন্ত এক অন্ুমাঁনও উপস্থিত হয়। যশোর, খুলনা, বরিশ।ল গ্রতৃতি 
জেলার বাঁরজীবি-জাতির মধ্যে ছুই সম্প্রদায়ের বাঁরুই দেখা যাঁয়; কৃষ্ণপক্ষ বাঁরুই ও শুরুপক্ষ 
বারুই। কৃষ্ণপক্ষ বারুয়ের অপর নাম মগের বাঁরুই। প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্বে এই অঞ্চলে 
মগদিগের অমানুষিক অত্যাচার ছিল। এই অত্যাচার-নিবন্ধন এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ 
বারুই প্রভৃতির মধ্যে একটী “মগ!” থাক হইয়াছে । বারুইজাতির মগোঁদল মগে! নাম অতি 
স্বণিত বলিয়া কৃষ্ণপক্ষ বারুই নাম লইয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রতিবেশী বারুইগণের অনুকরণে মগো! 
পুগতরিক রুষণপক্ষ পুশুরিক নামে পরিচিত হইয়াছে। 
বঙ্গে ছুই শত বর্ষ পুর্ব্বে মোগল পাঠানগণের জয় পরাজয় ও আধিপত্য স্থাপন লইয়া অপর 
জাতিগণের গ্রাতি অনেক প্রকার অত্য।চার ও উৎপীড়ন চলিয়াছিল। সেই সুত্রে গৌড় পাওয়া 
শ্বাঢ় প্রভৃতি দেশে ইসলামবাহিনীর যেরূপ গতিবিধি হইয়াছিল, তাহাতে কত উচ্চ শ্রেণীর 
জাতিকে স্থানচ্যুত হইয়া নিম্ন বঙ্গের অধ্যুষিত প্রদেশে বসবাস করিতে হইয়াছে। যাহাদের 
ধনসম্পত্তি ছিল না-যাঁহারা দেশ হইতে ত্রাঙ্ষণ, গুরু-পুরোহিত, ক্ষৌরকার প্রভৃতি আনিতে 
পারেন নাই, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নিম্নবঙ্গের হিন্দুশ্রেণীর নিয়স্তরে অবস্থিত করিতে হইয়াছিল। 
কে জানে, কালে পুরাতত্বানুসদ্ধান ফলে কোন নিম্ন শ্রেণী কোন মহজ্জ(তির অধঃপতিত শাখা 
বলিয়া প্রমাণিত হইবে! পৌগ্ু,কজাতীয় লোৌকসমুহ যে রাঢ়দেশ হইতে এই দেশে নবাগত 
তাহার আর একটা প্রমাণ পাওয়! যাঁয়। পর্চাশ বর্ষ পর্বে এই অঞ্চলে তরকারীর ব্যবহার 
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অতি অল্প ছিল। নদীমাতৃক নিম্বলে মতস্তের অভাব ছিল নাঁ। সকলই যথেষ্ট পরিমাণে 
মস্ত ব্যবহার করিত। তরকারী আদি রাড় অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হয়। সস্তব্ত 
পৌগুরিকগণ এই দেশে তরকারীর চাষ নাই দেখিয়া তাহাদের আগমনের সময় হইতে তর- 
কারীর চাষ আরম্ভ করিয়া এতদিনে তরকারীর ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীনগণের মুখে 
শুনিতে পাওয়া যায় যে ৮* আশি বর্ষ পুর্বে এই অঞ্চলে পটল পাওয়া যাইত না_-৪* চল্লিশ 
বর্ধ পুর্বে পালং শাকের নাম এ অঞ্চলের লোকে শ্রুত ছিলেন না_ মিষ্টকুম্মা্ড এই দেশে 
নবাগত বলিয়া ”বিলাতি কুম্মাণড” নামে পরিচিত। যশোহর, খুলনা, বরিশীল, ফরিদপুর প্রভৃতি 
জেলার অনেক লোক এখনে! “সিনা খাঁড়া, পু'ই শাক” প্রভৃতি আহার করিতে শিখেন 
নাই। এই অঞ্চলে বহুল পরিমাণে যে শ্রেণীর বেগুণ হয়, তাহ! কলিকাতা অঞ্চলের লোকে 
দেখিলে না হাঁসিয়! থাকিতে পারিবেন না। ইহাঁতেই আমরা অনুমান করিতে.পাঁরি যে, রাড়' 
অঞ্চলের পৌগুরিকগণ এই দেশে আসিয়া শ্বদেশী তরকারী গ্রস্তত করিতে করিতে অধুন। 
এই দেশের লোককে তাহার ব্যবহার শিক্গ! দিয়াছে। 

পূর্বে যে কৃষ্ণপক্ষীয় পৌগুরিকদিগের গৃহ মধ্যে পিতৃমাতৃর অস্থি রাঁথিবার কথ৷ বলিয়াছি 
তাহা বোধ হয়, মগদিগের সংস্পর্শে প্রচলিত হইয়াছিল । মগদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি শব 
সমাধিস্থ করে। কেহ কেহ শবদাহ করিয়া দগ্ধাবশেষ সমাধিস্থ করিয়া থাকে। পৌও্,ক ন্বাতির 
গৃহ মধ্যে অস্থি প্রোথিত রাখার প্রথা, বোঁধ হুয়, মগসংস্পর্শে ঘটিয়াছে । ইহাও কৃষ্ণপক্ষীয় পুড়ো- 
গণের মগো পৌগু,রিক, নামের দ্বিতীয় প্রমাণ। বস্তুতঃ পৌওড.ক জাতি যে আদিতে একটা 
বড় জাতি মধ্যে গণ্য ছিল, তাহার আরো প্রমাণ আছে। 

পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১২০৩ সালের পূর্বে এক অম্প্রদায় পৌগুরিক তাহাদের 
পুরোহিতের অন্ন আহার করিত না) ইহ! পৌগু জাতির পূর্বতন বংশমর্ধ্যাদার দৃষ্টান্ত । তাহারা 
তাহাদের আদিবাস স্থানে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেখিয়া! আসিয়াছিল। নবনিবাঁসে আসিয়! 
ক্কষিকার্ধা .করার জন্ত এদেশীয় সদাচাররত ব্রীঙ্ষণগণ তাহাদের কাঁধ্য করিতে এবং জল গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং পৌগু.রিকগণ নিয়নস্তরের ব্রাহ্মণের দ্বার! যাঁজন-কাধ্য সম্পন্ন 
করাইতে বাধ্য হইল। কিন্ত পুর্ববসংস্কারে এই নিয় শ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণের অন্ন গ্রহণ করিতে তাহার! 
গ্বীকৃত হইল না। ইত্যাদি কারণে আমর! অনুমান করিতে পারি যে, পৌগু.রিকজাতি নৈশ্তবর্ণ 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতিহাসের গৃঢ়তত্ব অস্থসঞ্চিত হইলে বঙ্গের অনেক স্পর্শদোষ ছু, 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুর মৌলিকতব বাহির হইবে। 

আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় শিক্ষিত সম্প্রদায় আকৃষ্ট হইলে, ভরসা! করি, পৌগু,রিক 
আঁতির সঙ্গে অনেক নিয্নবর্ণের ্রতিহাসিকতত্ব আবিষ্কৃত হইবে। 


শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য 


সম ১৩১৬] পিপ্রাবার প্রাঈীন লিপি ৃ ১৫৫ 


পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি। 


এ পর্য্স্ত যত গুপ্রাচীন ব্রাঙ্গী থোদিতলিপি বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় মধ্যে পিপ্রাবা 
নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত ভস্ত,পাত্যন্তরস্থ প্রন্তরপাত্রে অঙ্কিত ব্রাহ্মী লিপিই সর্ধপ্রাচীন 
বলিয়! পরিগণিত & ইংরাজীতে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, বাঙ্গালায় হয় নাই। আমাদের 

» সর্বুধারণের এই ্বগ্তজ্ঞাতব্য বিষয়টী কেবল কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মধ্যেই 
কি থাকিবে 1 তাই আজ আমি ইহার বিবরণ বাঙ্গাল! ভাষায় বিবৃত করিতে প্রয়াস করিতেছি । 

'পিপ্রাবা একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত নেপালপর্ব্বতের উপত্যকাদেশের বস্তি 
নামক জেলায় অবস্থিত। এখানে একটা প্রাচীন স্তপের ভগ্মাবশেষ পরিরৃষ্ট হওয়ায়, উহ! ইংরাদী! 
১৮৯৮ সালে উত্তরপশ্চিমের গভর্ণমেন্ট কর্তৃক থনিত হয়। খুঁড়িতে খুঁড়িতে ১৮ ফিট মৃত্তিকার 
নীচে ৪8৪১৮ ২৮৮৯৮ ২হিই্ পরিমিত একটা পাথরের সিন্দুক পাওয়া যায়। সেই 
সিন্দুকের অভ্যন্তরে মুক্ত! প্রবাল সোণারূপা ও নানাবিধ মুল্যবান্‌ প্রস্তরের ক্ষুত্ ক্ষুদ্র পত্র পুষ্প 
পক্ষী ্রিরত ন্বস্তিক প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ও মাকৃড়া পাথরের কতিপয় পাত্র ও একটী অতি 
সুন্দর স্ফটিকের পাত্রও পাওয়৷ যাঁয়। কতিপয় বড় বড় লোহার প্রেক্ও তাহার ভিতর 
থাকে। স্ষটিকপাত্রটা অতি সুন্দর, তাহার ঢাক্নীর ধরিয়া! তুলিবার স্থানটী একটা হন্দর 
মতস্তাকারে নির্মিত) মতস্তের অভ্যন্তর স্বর্ণের তারদ্থারা বেষ্টিত। 

ধ মাকৃড়া পাথরের পাত্রগুলির অন্ততম একটা পাত্রে অস্কিত লিপিই আজিকার আমার 
এই প্রবন্ধের আলোচ্য পিপ্রাবায় প্রাচীন লিপি। 

পাত্রটী খুর! দেওয়। গোলাকার কোটার হিসাবে নির্ষিত। উহার ঢাক্নী আছে, 
ঢাক্‌নীর গলদেশে গেলাকারে অঙ্কিত ব্রাঙ্গী অক্ষরগুলিই প্রত্বতত্ববিদ্গণের মতে আবিষ্কৃত 
্রাহ্মী লিপিসমূহ মধ্যে প্রাচীনতম । 

ইহার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্ত এ মত প্রচারিত হয় নাই।& ইংরাজী ১৯০৬ সালে 
ডাকার ফ্রিট, এই মত গ্রচার করেন। তিনি এই লিপির পূর্ব্বপাঠ পরিব্তিত করিয়া! নৃতন 
পাঠ অবলঘ্নে যেরূপে ইহার প্রাচীনতমত্ব সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন, তাহ ইহার পুর্বপাঠ গু 
॥ তৎবর্তৃক কৃতপাঠ নিয়ে সম্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি । 
পিপ্রাবার ব্রাহ্মীলিপির পুর্ব্প1ঠ-_ 

“ইয়ং সলিলনিধনে বুধ ভগবতে সকিষনং ম্থুকিতিভতিনং 


সভগিনিকনং সপ্পুতদলনং” ( ইহাই মূল") 


*ঙ্গ  চি,&, 9, জমজ 1906 088 159 অরষ্টব)। 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা চা ই 


ইহার সংস্কত £_- 

“ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য ভগবতঃ শাক্যানাং স্থকীন্তিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং 
সপুত্রদারাণাং |” র 

ইহার বাঙ্গাল! £--ভগবান্‌ বুদ্ধের এই শরীরনিধান (9110 5০8৪) ভগিনীগণ ও 
পুঞ্জবারগণের সহিত শাক্যবংশীয্ব কীর্তির ভ্রাতৃগণকর্তৃক ভগবান্‌ বুদ্ধের এই শরীরনিধান 
(15110 5৪৪০ ) রক্ষিত হইয়াছে । রি 

ইহার আনিফারের পর গ্রত্ুতত্ববিদ্রো যখন ইহার এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ নির্ধারিত 
করিলেন, তখন স্থির হইল যে, পিপ্রাবায় এই যে ভগ্রাবশিষ্ট স্ত,পটা বিছ্যাীন রহিয়াছে, ইহার ' 
অভ্যন্তরস্থ এই লিপিঘারা জানা যাইতেছে যে ভগবান্‌ বুদ্ধের নির্বণাস্তে তার 
দেহাবশেষের উপর শাক্যগণকত্ক নির্মিত আটটা সিদ্ধ স্তপের মধ্যে ' উহা একটা । 
এবং যখন তাহা কপিলবস্ততে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুন! যাঁয়, তখন এই আধুনিক 
পিপ্রাবাই সেই প্রাচীন কপিলবস্ত । 


ডাক্তার ফ্রিটের পাঠ। 


স্থকিতিভতিনং সভগিনিকনং সপুুতদলনং ইয়ং সলিলনিধনে রুধস 
ভগবতে সকিষনং । 

ইহার সস্কত £_-. 

স্থকীন্ডিভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং সপুত্রদারাণাং ইদং শরীরনিধানং বুদ্ধস্য 
ভগবতঃ স্বকীয়ানাং। 

অর্থ--ইদং শরীরনিধানং স্কীর্তের্ঙগবতে। বুদ্স্ত স্বকীয়ানাং (জ্ঞাতীনাং ) ভ্রাতুখাং 
কীদৃশানাং ভ্রাতৃণাং সভগিনীকানাং অল্লা ভগিস্তো ভগিনীকা অবিবাহিতা ভগিন্তস্তাঁভিঃ 
সমেতানাং এবং সপুত্রদীরাণ।ং পুত্রদারসমেতানাঞ্চ । অর্থাৎ এই শরীরনিধান অবিবাহিত 
ভগিনী ও পুত্রদারগণসমেত যশন্বী ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণের । 

এই পাঠ পরিবর্তনে বিষয়েরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্রপাঠান্ুসারে ইহা শাক্যগণকর্তৃক 
রক্ষিত ভগবান্‌ বুদ্ধের শরীরনিধান বলিয়া বিবেচিত ছিল, এখন এই পাঠাম্সারে স্থির হইল যে 
ইহা বুদ্ধের শরীরনিধাঁন নহে, বুদ্ধের আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাহাদের অবিবাহিত ভগ্বীগণের ও 
্ীপুত্রগণের |, সুতরাং পিপ্রাবার এ ভগ্রাবশিষ্ট স্তপ শাক্যগণকর্তৃক নির্মিত ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের 
দেহাবশেষের উপর নির্দিত স্ত,প নহে, ইহা! শাক্যগণেরই দেভাঁবশেষের উপর নির্মিত স্ত,প। 

ডাক্তার ফ্রিটের এ আবিষার নুক্তন ও অসাধারণ। তিনি কি প্রকারে এ পাঠ পরিবর্তন 
করিয়৷ এ নূতন আবিষ্কারটী করিলেন তাহা বলিয়া! দিতেছি । 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ লিপিটী পাত্রটার ঢাঁকৃনীর গলদেশে গোলাঁকারে খোঁদিত। 
লিপির সকল অক্ষরগুলিই এক পংক্তিতে কেবল “সকি” ও পল্থৃকিতি* এই পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে 


সন ১৩১৩] পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি ১৫৭ 


উপরিভাগে প্যনং” এই পর্দটা উত্তোলিতরূপে খোদিত। ডাক্তার ফ্রি, ইহাতেই বিচার 
করিয়াছেন। লেখক যদি 'ইয়ং সলিলনিধনে' বলিয়া বাক্য আরম্ভ করিতেন, তাঁহ! হইলে “সকি 
স্থৃকিতি'র মধ্যস্থলে “যন পদটা কেন ফেলিয়! যাইবেন, “সকিষনং সুকিতি' বলিয়াই তিনি 
একযোগে খোঁদাই করিয়া যাইতে পারিতেন। তাহার পর" যেখানে স্থানাভাব দেখিতেন, 
সেইথানেই না হয় অবশিষ্ট পদ তুলিয়া দিতেন ) অমন মাঝখানে তুলিয়া দিবেন কেন! 
*ুতরাং এ লিপির ধিনি খোঁদাইকর্ভা, তিনি কখনই “ইয়ং সলিলনিধনে” হইতে খোদাই কার্ধ্য 
আরস্ত করেন নাই। তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, “স্থকিতিভতিনং হইতে খোদাই করিতে । 
জার পর, গোলাকারে খোদাই করিতে করিতে “সকি' পধ্যন্ত আসিক! যখন দেখিলেন, আর 
স্কান নাই তখন প্যনং” পদ্টা তুলিয়া! দিলেন। লিখিতে বা খুদিতে যাইলে সচরাচর ঘটিয়াও 
থাকে তাহাই । এখানেও ইহাই ঘটিয়াছে বিবেচনায় ডাঁঃ ফ্রি “স্কিতিভতিনং হইতে 
বাক্য আরম্ভ করিয়া “দকিষনং এই বাক্য লিপিপরিসমাণ্ত করিয়া পুর্বোক্তরূপ পা 
পরিবর্তন করিলেন। 

ডাক্তার ফ্রিটের এ সৃঙ্করদর্ধিতা প্রশংসনীয় ও উহার পাঠ-পরিবর্তৃন যুক্তিপূর্ণ। আমাদেরও 
বোঁধ হয়, ইহার 'এইরূপ পাঠ হওয়াই উচিত। পাঠ-পরিবর্তন করিয়া তিনি ইহার অর্থেরও 
যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাঁহাঁও সমীচীন ও ইতিহীস-বিশুদ্ধ। তংকৃত এই অর্থ পরিবর্তনেই 
ইহা যে একটা নির্ব্বাণ-পুর্বঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক লিপি ও স্থৃতরাং প্রাচীনতম ; ইহা সিদ্ধান্তিত 
হওয়াঁয় তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র | তাঁহারই এই অর্থ পরিবর্তীন হইতে আমর! আজ জানিতে 
পারিতেছি যে, পিপরাবার এই ভর্নস্ত,প ফা-হিয়ান-পরিদৃষ্ট কপিলবস্ত,র দেই শীক্যগণের দেহাব- 
শেষের উপর নিশ্মিত স্তংপ। যে শাকাগণ কোশলের রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক 
কর্তৃক আবালবুদ্ধ বনিতাগণের সহিত নিহত হয়েন, এই শ্ত,পই তাহাদের সেই দেহাবশেষের 
উপর নিম্মিত। শাক্যগণ বুদ্ধদেবের জীবিতকলেই বিরূঢক কর্তৃক নিহত হয়েন, সুতরাং 
ফ্লিটের সাহায্যে আমরা বুঝিতে গারিতেছি যে, এ লিপি নির্ধ্াণপুর্ব্ঘটিত ঘটনার জ্ঞাপক 
ও প্রাচীনতম । ফ্রিট্‌ কিন্তু নির্দারিতরূপে ইহার সময় নির্দেশ করেন নাই, শাক্যগণের ধ্বংসের 
কত দিন পরে যে এ স্তপ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ঠিক করিতে বলিতে পারেন নাই__ 
তবে তিনি বলিয়।ছেন যে, বিরূঢকের হস্তে আহত বিরূঢ়কের মাতামহ মহানামের সঙ্গে যে 
কতিপয় শাক্য বাঁচিয়াছিলেন হয় তাহাদের দ্বারা বা তাহাদের সন্তানগণ দ্বারা এ স্তপ নিম্মিত 
হুইয়াছিল। সময় সম্বন্ধে তিনি লিপির আঁকাঁরামুসারে বলেন, ইহা অশোকের অন্ততঃ একশত 
বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। ন্মুতরাং এ যাবৎ আবিষ্কৃত ত্রাঙ্মীলিপিসমূছের মধ্যে , 
ইহাই প্রাচীনতম । 

ভাক্তার ফ্রিটের এই অসাধারণ ্রতবতত্ব-নৈপুণ্যের প্রশংসা! করিয়া তৎকৃত ইহার এই 
অর্থের একট স্থানে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, আমি তাহ! আজ এই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় প্রকাশ করিয়! বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুয্যোগ্য সভ্যগণকে অবগত করাইতে চাই 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ওয় সংখ্যা 


ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আশ! করি, তাহার যেন ইহা বিচার করিয়া দেখেন যে, ডাক্তার ফ্রিটুকে 
একথ! জানান আবশ্ক কি না। | 
আমার বক্তব্য এই যে, ভাক্তার ফ্লিট্‌, *ম্থকিতি ভতিনং এই কথাটার অর্থ করিয়াছেন! 
91 0৪ 079)750, ০1 0১5 ডা০1-00050 ০৮৩ অর্থাৎ সুকীত্তে্ষশস্থিনো বুদ্ধস্তেত্য্থঃ ভ্রাতৃণাং 
তাই কাহার__না স্ুকীর্তির, নুকীত্তি কে__না শোভনকীন্তিশালী ভগবান্‌ বুদ্ধ ।' স্ুকিতিভতিনং, 
শুত্ধ এ কথাটার এরূপ অর্থ অসঙ্গত নহে ;কিন্তু পনুঁকিতিভতিনং সভগিনিকুনং সপুতদলনং 
ইয়ং সলিলনিধনে বৃধস ভগবতে সকিয়নং” এস্থানে স্থকিতিভতিনং ইহার অর্থ ওরূপে সঙ্গত 
হয় না। ন্কীন্তি-ভ্রাতৃণাং বুন্ধন্ত ভগবতঃ এই সংস্কত বাকোর “্যশস্বী ভগবান্‌ বুর্ধের 
ভ্রাতুগণের” , একূপ অর্থ সঙ্গত কি? ভ্রাতৃণাং এর সহিত সমস্ত সুকীন্তিপদটা “বুদ্ধন্ত ভগবতঃ 
ইহার সহিত বিশেষণরূপে সধন্ধ হইবে কি প্রকারে? যশস্বী- ভগবান্‌ বুদ্ধের ভ্রাতৃগণের 
এরূপ অর্থে স্থ কীর্তি ভ্রাতৃণাং বুদ্ধন্ত ভগবতঃ এরূপ সংস্কৃত বাক্য হইতে পারে না $ এরূপ অর্থে 
স্কতবাক্য করিতে হইলে করিতে হয়, *গকী্তিবু্ন্ত ভগবতে। ভ্রাতৃণাং সংস্কতে বাক্য 
রচন। করিতে হইলে তাহাতে যোগ্যতাঁকাজ্ঞ।সত্তি-যুক্তত! থাক! চাই, সংস্কত বাক্যের লক্ষণ 
প্বাক্যং স্াদ যোগ্যতাকাজ্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।” (সাহিত্যদর্পণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম 
সুত্র) সংস্কৃতি বাঁক্য রচনা করিতে হইলে তাহাতে এমন সব পদ্সমবায় ব্যবহার করিতে 
হয়, যাহাতে যোগ্যতা আকাজ্মশ ও আসন্তির অভাব না হয়। 
এখানকার এ বাক্যের অর্থ, যী হয “্বশবী-ভগবান্‌ বু্ধর ভ্রাতৃগণের” তাহা হইলে 
দুকীর্তি এই পটার সহিত ভগব|ন্‌ বু্জের এই পদটার যোগ্যত! আকাঙ্ষ। ও আসত্তি রাখিতে 
হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃ শব্দের সহিত এই সুকীত্তি শব্দটা সমাস হইয়া উহারই সহিত উহার 
যোগ্যত। আকাঙ্ষা ও আসত্তি থাকায় (১) বুদ্ধ শন্দের সহিত উহার যোগ্যতাঁও নাই 
আকাক্ষ1ও নাই, আসত্তিও নাই। সুতরাং ওরূপ নর্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্তই হইতেই পারে 
না। যেমন "অসাধারণ বুদ্ধি ডাক্তারন্ত ফ্রিটন্ত” এই সংস্কৃত বাক্যের অর্থ কিহইবে?কে 
বলিবে যে, ইহার অর্থ অসাধারণ যে ডাক্তার ফ্লিট্‌, তাহার বুদ্ধি। ডাক্তার ফ্রিট ভিন্ন বোধ হয় 
আর কেহই না বলিবেন ন।, যে ইহাই অর্থ! বস্ততঃ তাহা! নহে ইহার অর্থ--ডাক্তার ফ্রিটের 
অসাধারণ বুদ্ধি। ইহাও ঠিক্‌ সেই স্থান_-ন্কীন্তিজাতৃণাং বুদ্ধস্ত ভগবতঃ” ভগবান বুদ্ধের যশস্থী 
ভ্রাতৃগণের ইহাই ইহার নিসগ্সিক অর্থ ও এই অর্থেই ইহা! শুদ্ধবক্য। ইহ!| সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভাক্তার ফ্রিটু ইহার এই--নৈসর্সিক অর্থ জোর 





(১) পদদ্বয়ে যোগাত্ত। আকা! ও আসত্তি না থাকিলে সমাসই হইতে পারে ন! ( “সমর্থানাং সমাস" 
ইত্যাদি সমাস সুত্র দ্রষ্টবা) নুকীর্তির ভরত এরূপ অর্থেষে সমাস হয় না, গাহ! নহে হকীর্তি আাতুণ!ং বুদধন্ত 
এরপ স্থলে বুদ্ধ সববীর্তি স্রাতুণাং বলিয়। সমাস করা চলিবে না, কেন ন! এযপ গুলে হবকীর্তি ভ্রাতৃকে ছাড়িক 
আঁসির! বুদ্ধন্টের বিশেষণ হইতে পারে না। 


সন ১৩১৩] পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি ১৫৯ 


করিয়। পরিত্যাগ করিয়! এ একপ্রকাঁর অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
সুকিতিভতিনং সুকীন্তি ভ্রাতৃণাং ইহার অর্থ যদ্রি করা যাঁয় “০1 ৮6] 21080 চ1:01100 
€(যশস্থি ভ্রাতৃগণের ) তাহা! হইলে ইহা ”১/০)৭ 1,071) ৪15৩ 05 ৪9039 116৪ অর্থাৎ 
ইহার কিছুই অর্থ হয় না। পাঠকগণ দেখুন, ইহা! কি অদ্ভুত যে ডাক্তার ফ্রিটু "ভগবান্‌ 
বুদ্ধের যশস্থি ভ্রাতুগণের” একথাঁটীতে কোন অর্থখুঁজিতে পাইলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত 
ক্ররিলেন, স্ুকিতি এ প্দটা ভতিনং এ পদের বিশেষণ নহে ইহা! কোন ব্যক্তিবিশেষের আখ্যা ; 
তাই তিনি পালিসাতিত্য-সাগরমন্থন করিয়া স্থির করিলেন স্থুকিতি আর কেহ নহে, উহা 
বুদ্ধ আর অমনি দ্যাখ্যা করিলেন *০? 006 ১7911791001 006 911-681060 00৪৮ কিন্তু 
গুরূপ ব্যাখ্যায় যে ওরূপ বাক্য গঠিত হইতে পারে না, তাহ! আর তিনি একবারও বিবেচনা 
করেন নাই, বরং প্রক্ূপ উদ্বোরপিপ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাঁপানরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনের 'জন্ একটা 
উদাহরণ দেখাইয়া ঝলিলেন যে, এরূপ ভাঙ্গ ভন্তি করিয়! ব্যাথ| চলে,যেমন সপুরিসস মোগলী- 
পুতস গোতিপুতস অংতে বাঁসিনো ( আন্ধের স্ত,প নং ২, ক্যানিঙহামে ভিল্সাটোপে বিবৃত ) 
এই শরীরনিধান সৎপুরুধ মোগলীপুত্রের ধিনি গে।তিপুত্রের শিষ্য । এখানে তিনি দেখাইয়াছেন 
যে যেমন এখানকার এই অস্তেবাসী শব্দ গোতির পুত্রের সহিত সম্বন্ধ না হইয়! মোগলীর 
পুত্রের সহিত সম্দ্ধযুক্ত হইয়াছে তেমনি এখানকার এ সুকিতি শবের ভতিনং শব্দের সহিত 
সম্বন্ধ না হইয়! বুধস শবের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। অদ্ভুত সমর্থন ! আমাদের এ ক্ষুদ্র মস্তিফে 
কিন্ত এ সমর্থনের বিন্দুমাত্রও অর্থ প্রবেশ করিল না। পাঁঠকগণের নিকট ধরিয়। দিলাম 
তাহার! বিচার করিয়া দেখুন “মোগলীপুত্রস্ত ইদং শরীরনিধানং গোতিপুত্রস্ত অস্তেবাসিনঃ” 
এই সংস্কৃত বাক্যের অস্তেবাসী শব্ষ মোৌগলীর পুত্রে নিসর্গতঃই সম্বন্ধ--ন। কষ্টকল্পনার সাহায্যে 
সত্ঘদ্ধ, যে আমর! ইহাকে তাহার এ দোবযুক্ত ও নিরর্থক কষ্টকল্পনার সাহায্যৎটিত্ “বুধস শব্দের 
সহিত সম্বদ্ধ স্থুকিতি শব্দের, সন্বন্ধার্থই সমীটীন বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইব ? 

ক্থতরাং আমার বিবেচনায় ভাক্তার ফ্রিটুকর্তক অমন সুন্দররূপে ও সুম্মতাসহকারে 
পরিবর্তিত পিপ্রাবা-পাত্রের লিপির পরিবর্তিত পাঠের অর্থ ঠিক তাহার মতানুযায়ী না করিয়া 
এরূপ করিতে হইবে যে, এই শরীরনিধান ভগবাগ্‌ বুদ্ধের যশহ্ী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের ও তাহাদের 
অবিবাহিত ভগিনীগণের এবং স্ত্রীপুত্রগণের ৷ 

স্ুকিতিভতিনং যষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ন1 করিয়! কর্মবধারয় সমাস করিলে নুকীর্তয়ো যে 
ত্রাতর স্তেযাঁং স্কীর্ি ভ্রাতৃণাং পদ হইবে, উহার পালিরপই হ্থকিতিভতিনং । 

জুকিতি শব ভতিনং শব্দের বিশেষণ করিয়া ভান্তার ক্লিট, যেমন বেথিয়াছেন এবং বিশে- 
যণের কোন অর্থ হয় না বুঝিয়াছেন, আমিও তেমনি দেখিতেছি এই বিশেষণে উহার অর্থ অতি 
সুন্দর হইয়াছে। কারণ বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন, বিরূটক যখন চতুর্থবার শাক্যগণকে নিহত করিতে 
আসিল, তখন শাক্যগণ সশস্ত্রে বহির্গত হইলেন বটে, কিন্তু তাহারা ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতি, যিনি 
অহিংস! ধর্মগ্রচার করিতেছেন সেই বুদ্ধদেবের বংশীয় ম্ততরাং তীহারাও অহিংসাপরায়ণ, 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ০. [ও সংখ্যা 


ভীহারা সমরে নির্গত হইয়াও শত্রুকে মারিলেন না, কেবল ভয়প্রদর্শনের জন) জ্যাঘোঁষাদি 
করিতে লাগিলেন । বিরূঢ়ক যখন তাহাদের এরূপ সাধুপ্রবৃত্তি অধগত হইল তখন তাঁহার সে 
দশ্রবৃত্তি কিয়্ৎপরিমাণে অন্তহিত হয়, কিন্তু শাক্যগণকর্তৃক তত্প্রতি আঁচরিত অবমাননার 
ভীব্রতা ম্মরণ কারক প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে স্বীকার করিবে যে আমি শাক্য সে অহিংসাধন্মী 
হইলেও তাহাকে বধ করিব। তখন হত্যাকাণ্ড আরস্ত হইল। ভগবান্‌ বুদ্ধের জ্ঞাতিগণ 
অহিংসাধন্মী ও সত্যবাদী_-& ছুই ধর্ম রক্ষ। করিতে তাহার! কুষ্ঠিত হইলেন না। অকাতরে 
প্রাপদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অকাভরে প্রাণ দিয়া ধাহারা অহিংসাধর্্ম ও সত্য- 
ধর্মকে রক্ষা করিলেন তাহারা যশস্বী না তো কি? তাহারা স্ুকীন্তিবিশেষণে বিশেধিত হইন্ৰ 
না তো হইবে কে? 

তাই বলিতেছি, ডাঙ্গার ফ্রি যে বিশেষণে অর্থ দেখিতে পাম নাই, আমি সে বিশেষণে 
অতি স্বন্দর অর্থ দেখিতে পাইতেছি। সৃতরাঁং ভরসা করি, পাঠকগণ বিব্চেনা করিয়া 
দেখিবেন যে এই ব্রাঙ্মীলিপির; "এই শরীরনিধান ভগবান্‌ বুদ্ধের যশস্বী আত্মীয় ভ্রাতৃগণের 
ও তীহাদের অবিবাহিতা, ভগিনীগণের এবং স্্রীপুত্রগণের” এরূপ অর্থই সঙ্গত কি না? 

পরিশেষে বস্তব্য কলিকাত! ইণ্ডিয়ান মিউজিউমে পিপ্রাঁবার এই প্রাচীন লিপিপাত্র ও 
এ পিপ্রাবা স্ত,পসংক্রান্ত অন্থান্তদ্রব্যনিচয় রক্ষিত হইন্লাছে, ইচ্ছা করিলে সকলেই দেখিয়া 
আসিতে পারেন। 


জ্রীবিনৌদবিহা'রী বিগ্ভাবিনোদ 


সত পপি 


সল ১৩১৬] 


বাঙ্গালা পু থির বিবরণ 


২৬১ 


'বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ. 


১7 মণিহরণ পুস্তক । 


আরস্ত £ , 
নমঃ রুষ্ায়॥ অথ মণিহরণ পুস্তক লিখ্যতে। 


শ্টুমিতে মন্তক ধরি, *. শুরুকে প্রণাস কি, 
সর্ব জন কর অবধান) 
লে শুক মহামতি, পরিক্ষিত নরপতি, 
শুন রাজ। অপূর্ব আখ্যান ॥ 


ভণিতা £-_ 
পূজন করিয়। সবে, একাস্ত অন্তর ভাবে, 
গলে বস্ত্র করে স্তবন। 
ছুর্গাপদ হদে ভাবি, রচিল নৌতুন করি, 


*  কমলাকান্ত বারেন্দ ধান্দণ॥ 


পুথিথনি খণ্ডিত ১৫ পত্রাঙ্ক পর্য্যস্ত 
আছে। তুলট কাগজে ছুই ভাঁজে লেখ|। 
নিয়লিখিত ছন্দগুলি গ্রন্থে যোজিত রহি- 
স্াছে। যথা £-ত্রিপন্দী, পয়ার, মালঝম্প, 
ষটপদ্দী খর্ব ও চৌপদী। গ্রন্থকার যে 
সংস্কতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা 
প্শ্রীনাথে জানকীনাথে” ইত্যাদি লিখিত 

ংস্কৃত শ্লেকটীর অনুবাদ দেখিলেই বুঝ! 

যায়। ভাহা এইরূপ £_- 

জান্থৃবান বলে প্রভু শুনছ গেঁসাঞী। 

শ্রীনাথে জানকীনাথে কিছু ডেদ নাই ॥ 

তথাপি মম সর্ববন্য রাম নারায়ণ । 

দয়া করি সেহিরূপ ধর সনাতন ॥ 


২। ভান্ুমতী উপাখ্যান । 


আরম্ভ £-- 
নব রত লয় রাজ। বসিয়ে সভান্গ $ 
হেন কালে ভাট এক আইল তথায় ৫ 
প্রণাম করির়! গিয়। বসিল লগ্ান্ব। 
২৯ 


ভণিতা £-_ 

পয়ার প্রবন্ধে বন্দে গৌরীকাস্ত রাঁর। 

শীপ্রগতি রাতারাতি কত দূরে যাঁয় ॥ 

অন্যত্র 
পশ্চাতে বিবাহ দিব জানিব। নিশ্য়। 
রচিয়া পয়ার বৈদা গৌরীকাস্ত কয় 
গৌরীকাস্ত একজন খুব উচ্চদরের কৰি 

ছিলেন, তাহার কাব্যটীতে যথেষ্ট কবিত্বের 
পরিচয় আছে। 


৩। মজনুর কবিত1। 


ইংরেজ আমলের প্রথমে মজনু ফকির 
নামক একজন দস্থ্য উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট 
অত্যাচার আর্ত করে) কবিতাটী 
তদবলম্বনে লিখিত। ভণিতা নাই; তবে 
কবিতা শেষে কেবল “সন ১২২০ সালের 
১৪ই কান্তিক শ্রীপঞ্চানন দাসম্ত” লিখিত 
আছে। 


শুন নভে এক ভাষে নৌতুন রচন। । 
বাঙ্জাল। নাশের হেতু মজনু বারন! ॥ 
কালাস্তক যম ধেটাক কে বলে কফকির। 
যার ভয়ে রাজ। কাপে প্রজা! নছে হর ॥ 
সাহেষ হুঙ্ার মত চলন হুঠ।ম। 

জাগে চলে বাণ্ড। বান ঝউল মিশ!ন ॥ 


শেষ £-- 
তার। বলে ঈশ্বর এছি কল্মক 
মজনু গোলামের ফেট! শীস্র মক্ুক ॥ 
“কোন দেশ হইতে আহিল অধম ॥ 
ইহাকে ভারতে থুয়। পাগরিছে যম ॥ 


ইতি মজনুর কবি সমাপ্ত 


১৬২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 
৪। মহাস্থানের পৌষ নাঁরায়ণী ছিল। বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে 
ন্নানের কবিতা । এই গ্রস্থথানি দুশ্াপ্য হইয়াছে । এখনও 


বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তরম্থ মহাস্থান 
নামক স্থানের পৌণ্ু, ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত যে 
পৌষ নারায়ণী সান হইয়া থাকে, ইহা! 
তদবলঘ্ধনে লিখিত । . 
'আরম্ত £_ 

শুন শুন সভাপতি করি নিবেদন । 


নবীন কধিতা কিছু করহ শ্রবণ ॥ 

রর বি নী রং সং 

মহাদেব কহিছেন চক্রপাণি স্থানে । 

পাতকী উদ্ধার হতে নারারণী শানে ॥ 

ধেমন রাবণ বধের হেতু বান্ধ্য। ছিল সেতু । 

পাতকী উদ্ধার হৈতে আছে এই হেতু ॥ 

বৈশীথ মাসেত কথা উপস্থিত হৈল। 

দৈব যোগে হেন কলে পৌঁষ মাস আইল ॥ 

পৌষ মাসের সোমার অমাধন্তার ভোগ । 

মূল। নক্ষত্রেতে পাইল নারায়ণী যোগ ॥ 

ঘাইশ রাজ! সাজে যখন স্লান করিবারে। 

সাহেব লোকে উমেদ্দারেক ডাক দিয় ঘলে ॥ 

রাঁজ। যেন মহান্থ।'নে চলিতে ন1 পারে । 

মহারাজ। রামকৃষ্ণ চলিলেন ন্লানে ॥ 
ভণিতা ও শেষ £-- 

কবিত। রচিল দ্বিজ গৌরীকাস্ত নাম । 

নিবাঁস তাহার বটে নারুলি গ্রাম ॥ 


বগুড়ার পুর্ব ত।গ যেন পাড়! গ্রাম। 
স্বিজ কূলে উৎপত্তি সেই করে গান ॥ 


সন ১২২* সাল। 


৫ | ৬জীবন মৈত্রের বিষহরি 
পন্মাপুরাণ। 


জীবন মৈত্র বগুড়া জেলার একজন 
প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। গ্রন্থথানির প্রথম 
খণ্ড (দেবথও) মুদ্রিত হইয়াছিল। 
এইরূপ বেশিয়।খগ্ প্রভৃতি দ্বাদশ থণ্ডে 
পুস্তকখানি বিভক্ত ছিল। গ্রন্থখাঁনিতে 
বগুড়া জেলার অনেক গ্রতিহাসিক তত্ব 


বিশেষ চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ গ্রশ্থথানি উদ্ধার 
হইতে পারে । আমি মুদ্রিত ১ম খগখানি 
বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি । কিন্তু তাহার 
প্রথম ছুইথানি পাতা নাই। ও 

গ্রথমে সরন্বতী বদদন।, নারায়ণী 
বন্দনা, ভবানী বন্দনা, বিষহরি বন্দনা ও 
রন্থ-স্থচন! সময়ে ছুর্গার বন্দনা । পরে গরু 
আরম্ত হুইয়াছে। ও 


গ্রন্থারস্ত। 
দেবখণ্ড 


নিরাকার পাল, হষ্টিপ্রকরণ। 


নমসে পুছেন কথা সনকের স্থানে । 
কেমনে হইল সৃষ্টি বলহ আপনে ॥ 
সনক কহেন কথা নমসের স্থানে । 
অবধাঁন কর স্ষ্টি হইল কেমনে ॥ 

জীব জন্ত নাহি ছিল নাহি তরুবর। 
সবে মাত্র ছিল এক] প্রভু নিরাকার ॥ 
গাছ হইতে খীর্ধা হেল রাত্রি হৈতে দিধা। 
সত্ব রজঃ তমঃ গুণে হৈল তিন দেবা ॥ 
সত্ব গুণে বিষণ আর ব্রহ্ম রজঃ গুণে। 
তমঃ গুণে মহেশ্বর হৈল। তিন ক্রমে ॥ 
সন্ব গুণে ধিষু স্থিতি হইল হৃদেতে। 
রজঃ গুণে ব্রহ্ম। সদ। থাকেন নাভিতে ॥ 
তমঃ গুণে কণ্ঠ মধ্যে স্থাপিত শঙ্কর । 
এইরূপে থাকিলেন ব্রহ্মা বিধ্ু হর॥ 
ত্রদ্দারণে সুজন ধিরফুপে পালন । 
শিবরূপে সংহার ষে করে ত্রিভূবন ॥ 


ভণিতা ঃ ৯০ 


শ্ধংশীবদন মৈত্র জান মহাশয়। 
চৌধুরী অনস্তরাম তাহার তনয় ॥ 
অনস্ত নন্দন কবি জীমৈত্র জীষন। 
লাহিড়ী পাড়ায় বাস বারেন্্র ত্রাণ ৪ 


লাহিড়ী-পাড়া গ্রাম বগুড়। জেলার 


লন ১৬১৩] 


মহাস্থান নামক স্থানের করতোয়ার পুর্ব্- 
পাড়ে অবস্থিত। কবির সময়ে বগুড়া 
জেলাপ় বৌদ্ধধর্মের নিদর্শন ছিল, তাহা 
তাহার গ্রন্থমধ্যস্থ নিম্নলিখিত ছুই ছত্র পাঠ 
স্করিলে বুঝা যাঁয়। | 
হাঁড়েতে হাড়িয়া হৈল কাণেতে কাণিক1॥ 
নাভি হৈতে গর্বব নাম ছৈল মহাতপা। 
ইহা অবশ্থ' হিন্দুশাস্ত্রেরে কথা নহে, 
ঝেন্ধদিনেরই কথা ।* 
প্রথম থণ্ডের-_ 
শেষ $-- ূ 
হিমালয়ের নগরী ষে পশ্চতে করিয়। । 
ইকলাস পর্বতে দোহে উত্তরিল গিয়া ॥ 
উত্তরিয়। শিব হূর্গা তথা ঘাস করে। 
আীজীঘন মৈত্র রচে মনসার ঘরে ॥ 
ইতি দেবখণ্ড আদ্বিভাগ সমাপ্ত । 


*৬। উষাহরণ 


উত্ত কবি জীবন মৈত্রের অন্ত এক- 


খানি গ্রন্থ । একটী পত্রমাজ পাওয়া 
গিয়াছে । 
পত্রের প্রথমাংশ ২ 

মদন দেবের ষেট!, মুখপদ্ন চত্ত্র ছটা, 


অহিলেন উা'র বাসরে। 
শৃহ্য গথে ভর করি, আইল! উর পুরী, 
প্রহরী জাগিছে ঘরে ঘরে ॥ 


রখ থান দূরে রাখি, অস্তর হইল স্বী, 
প্রবেশিল উধাঁর ঘাসরে॥ 
দেখিয়া উবার ঠ।ম, মদনে হানিল খাপ 
নয়ান ভরিয়! রূপ দেখে। 
কথন উবার ভরে, বাহু পসারিয়! ধরে, 
কখন যা চুম্বন দেয় মুখে ॥ 
ভণিতা £__ 
সথির ঘচনে সখ, ঘদনে ঢাকিয়! মুখ, 
, আড় চক্ষে দেখয়ে ধদন। 
নয়নে নক্সামে মেলা, বাড়িল মদন আগ, 


বিরচিল শ্রীমৈত্র জীবন । 


বাঙ্গাল! পুঁধির বিবরণ 


১৬৩ 


কবি জীবনমৈত্রের বিষহ্রী পদ্মা পুরাণ 
ও উষ্বাতরণ পুস্তক ভিন্ন অন্ত পুস্তক ছিল 
কি না জানিতে পারি নাই। - 


8] বসকদন্ব। 


প্রণেতা কবিবল্পভ। ইনিও বগুড়া 
জেলার একজন প্রধান কবি। 


আরম্ভ ১ 
প্ীত্রীরাধাকষ্ণচরণশরণ। 
নারায়ণং নমস্কৃতা নরঞ্ৈব নরোততমং। 
দেবীং সরম্বহীং চৈষ ততো জয়মুদদীরয়েৎ ॥ 


অথ রসকদন্ব পুস্তক লিখ্যতে-- 
(পিয়ার) 
আহির রাগ 
জয় জয় নাগর শেখর রস গুরু । 
অযাচক ফাচক পুরুষ কল্পতর 1 
€প্রম রস ভক্তি দানে শুদ্ধ মহাশয় ॥ 
দোষ গুণ নাহি ধরে গুণের আশ্রয় ॥ 


কবির পরিচয় 
শেষ 2 
ইশ্বর চৈতন্য প্রেম ভক্তি রস ধা? 
ভব দুখ বিমোচন নিত্যানন্দ নাম ॥ 
অদ্বৈত ঠাকুর গদাঁধর মহাশয়। 
জগতে ভাসায় দিল প্রেমের নির্ণয় ॥ 
জ্ঞানের ঠাকুর উদ্ধব দান পতি। 
তাহার প্রসাদে হৈল সংসারে নুমতি ॥ 
আীকৃষঃ সংহিতা মাত্র করিয়! প্রধান। 
পুরাণ সংগ্রহ আর করিয়। প্রমাণ ॥ 
সঙ্গোপনীরূপে কেহে। রস উপভোগী । 
প্রকৃতি লক্ষণ তন্ব সর্ব জন লাগি॥ 
ভজিব কৃষ্ণের পদ প্রকৃতি ্বতাষে। 
পাষণ্ড গরিঠ হৈব পরিহাস যোগে ॥ 
প্রকৃতি শকতি বিনে কৃষ্ণ কথা নহে ॥ 
এহি মতে মহাতত্ব গ্রাম্য কথ! কছে ৪ . 
* সেভাব শোধন বৈষষে জানিষে। 
প্রকৃতি পুরুষ তাহ। বিচারে পাইযে £ 
কবি দোষ ছাড়িয়া তন্বে দেহ মভি। 
ভজিয়া সংস।র বন্ধ ছিড় শীঙ্ত গতি 


১৬৪ 


কপার ঠাকুর নরহরি দ!ন নাঁম। 
সে পদ কমল করি সতত সন্ধ।ন॥ 
নিজ কুলে জন্মায়! সেহি বন্ধু মহাশিয়। 
অনুষন্ষে করাইল গুবদ্ধ হৃদয় ॥ 
তাহার প্রয়োগে কিছু লিখিন্ধ কারণ। 
যন্ত্র যোগে শব্ধ যেন বোলে সাধুগণ ॥ 
পিতৃ রাঁজবন্লত বৈষ্থী হেন মতা। 
জন্মর। গে।চর কফৈল' সংসারের কথ! ॥ 
কৃপা করি তার! সব দিল উপদেশ। 
ত। সবাক কৃষ্ণ প্রেম লভ্ভক ধিশেষ 
করতোয়ার কুলে মহাস্থানের সমীপে । 
আউরা গ্রামেতে ঘাস আছিল পুরুষে ৪ 
ফাল্গুনী ফাঙ্থান পৌর্ণমালী দিনে। 
বিংশতীয় শকে গুরুবার শুভক্ষাণণে 
পেঁচিশ অধিক পঞ্চদশ শক ভিল। 
তখনই রন-কনম্ব পুস্তক রচিল ॥ 
সহশ্রপদি পুম্তক পরম স্ন্দর। 
ছয় শত আর ছয় অজু অক্ষর? 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হয়া একমতি । 
শ্রকবিধন্নভে কহে করি নান! স্তুতি ॥ 
হম্তি বিচলিত পদাস্ভিভ্যাবিচলিত সারহ্বতি । 
তীমন্তাঁপি রণে ভঙ্গে! মুনীনাঁঞ্চ মতিত্রম 


যথ৷ দুষ্ট তখ। লিখিতং ইত্যাদি-_ 


লিখিতং সাক্ষর খোসালচন্দ্র দাসের 
পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাসের সতস্ত-_সাকীন 
সেরপুর মরিচী পরগণে মেহমান সাহি 
চাঁকলে ভাতুড়িয়া-_.তরফ ৈদপুর মুদ্াফত 
কসবা পূর্ব্বপাঁড়া চৌরাহা! । ভূপতি মহা- 
রাণী ভবানী দেবা পুর্থীপতি মহারাজা 
রামকুষ্চ রায় বাহাছুর। কটু খরিদদার 
প্রীধুক্ত উদমস্ত সিংহ রাজা সাহেব । শকাব্দ 
১৭৪৭ শক, সনদ ১২৩২ বাঁরাশও বত্রিশ 
সাল। তারিখ ১৪ বৈশাখ সোমবার 
শুরুপক্ষ তিথি সগুমী পুষ্যা নক্ষত্র দিবা 
ছুই প্রহর পর আড়াই প্রহর মধ্যে লেখ! 
সমান হইল ইতি। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁ 


[৩য় সংখ্যা 


৮। ব্লামায়ণ আগ্যকাণ্ড ॥ 


প্রণেতা অস্জুত আতার্ধ্য-- 
আরস্ত 2 
৬ক্ীবীরামচন্দ্রায় নমঃ॥ অথ আগ্তকাণ 
লিখ্যতে ।-__ রা 


প্রীরাম লক্ষণ পূর্ববজন্মং ইত্যাদিঃ__ 


ঘি 


কবির পরিচয় ৪ 


শিবস।র যুগ সুবর্ণপুর গ্রাম । 
অসৃতাথা। ন।সে তাঁহে অতি অনুপাম ৪ 
আত্রেয়ী পৃমুখী যথ। কুরুক্ষেত্র ধাম। 
করোতয়ার পশ্চিমে জাহবী অনুপাম ॥ 
করোতয়। পশ্চিমে আত্রেধী উত্তরকুলে & 
মহাপুণ্য স্থান সেহি পুর।ণেতে বলে ॥ 
অঞজত কুত্! গে।মগ্রাম অধিকারী তার ।, 
ভূমিক।পিচাধ্য স্থধীর সদাচার ॥ 

তার ঘরে জন্মিলেন এ চারি তনয় । 
মেনক। উদরে জন্ম চারি মহাশয় ৪ 
জ্যেষ্ঠ তিন জন হইল মহাবি5ক্ষণ। 
অতি মুর্খ আছিলেন কনিষ্ঠ শিত্যানন্দ । 
সপ্তম বৎসর ছাওআল অক্ষর নাহি চিনে £ 
খেলাইতে ফেরে সদ! রাখালের;সনে ॥ 
মাঘ গসেতে ভীম একাদশী তিথি। 
স্বপ্রাদেশে সাক্ষাত হইল। রঘুপতি ॥ 
সঙ্রেতে জানকি দেধী শ্রীরাম লক্ষণ। 
সিয়রে বসিয়। কহে কমললে।চন ॥ 

রাম ষলে নিত্যানন্দ কিছু গীত শুনি। 
নিত্যানন্দ বলে কিছু প্রাইতে না জানি £ 
টোল হতে সর গোঠ! লইষা হাতেতে। 
এক গুটা মন্ত্র তাঁর লিখিল জিহবাতে প্র 
হৃদয়েত সেই মন্ত্র করিল স্মরণ। 

পুর্ব অনুক্রমে রচিল রামায়ণ ? 

আদি অযোধ্য। অরণ্য কিকিন্ব। হলার 
লঙ্কা রচিয়। কুথে রঙ্চিল উত্তর ॥ 
চতুর্দশাক্ষরে কৈল পদের শিকলি। 
লাছাড়ি রচিল * * রচিল পাঁচালি ।: 
সপ্তকাণ্ড পুথি কৈল পরার প্রবন্ধে । 
অদ্ভুত আচাধা মুখে ধোলে রামচক্রো ) 


মগ 


সঙ্গ ১৩১৩ ] বাঙ্গালা পু'ঘির বিবরণ ১৬৫ 
শেষঃ- শ্রীশ্রীত্র্গার চরণ স্বরণ 
* রামায়ণ পর্র্ব কথ। পরার প্রযন্থা। ইতীগুরুষে নমঃ ॥ 


অদ্ভুত আচাধ্য মুখে বোলে রামচস্ত ॥ 


যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লেখক দোষ 
নাস্তিক। ভীমস্তাপি রণেভঙ্গো মুনানাঞ্চ 
আতিভ্রম। ম্বাক্ষর শ্রীরাম প্রসাদ দাস 
দাসন্ত সাকিন "ঝ(ওলা, তালুক ভেরাঁচ- 
ঝাড় চাঁকলে ফতেপ্রুর। হিন্তে ।৮* ছয় 
আঁনী সন ১২০২ বারো সও ছুই মাহে 
ফাঁন্তন ৭ তারিথ রোজ মঙ্গলবার ছুই 
প্রহর সময় শ্রীন্রীরাম সহায়। 

কবির নিবাস করতোয়ার পশ্চিম ও 
আত্রেয়ীর পুর্ব বলিয়! লিখিত আঁছে। বোঁধ 
হয় বগুড়! কিন্বা রাজসাহী জেলায় কবির 


জন্মভূমি হইবে। শুনা যায় কবি নাকি 
রাজয়নাহী তাহেরপুররাজের সভাপত্ডিত 
ছিলেন। 


৯ | চণ্ডিকা-বিজয় বা! কাঁলী- 
যুদ্ধ। 


প্রাচীন হস্তলিখিত প্রথি এ পর্য্স্ত 
যতগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঙ্গ পুর 
প্রদেশের কোন কবির পুণি এ পর্যন্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়। জানি না। এই 
থানিই রঙ্গপুর প্রদেশের প্রথম আবিষ্কৃত 
পুঁথি বলিয়! মনে হয়। গ্রন্থ খানির বিব- 
রণ স্াহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখ৷ পত্রিকার 
প্রথম বর্ষ (১৩১৩) প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ষ 
হরগোপাল দাসকুওঁ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে 
এবং গ্রন্থথানিও ক্রমশঃ উক্ত পত্রিকার 
মুদ্রিত হইতে আবরম্ত হইয়াছে। 
তরস্থারস্ত £- 


ও নমশ্চণ্ডিকার়ৈ ॥ 
নারারণং নমন্ক্ত্যং নরঞ্েধ নরোত্তমং । 
দেশীং সরম্থত'ং য্যাসং ততে। জয়মুধী রয়ে 
অথ কালাযুদ্ধ পুস্তক লিখাতে-__ 


বন্দে গজানন, মুষিক-যাহন, 
সকল সম্পদ-দাত। । 

সর্ব দেখ আগে,  তষ পুজাভাগে, 
তুমি দেখ শিষজ।ত। ॥ 

তুমি গণপতি, পরম ভকতি, 
যে তোমা ল্মরিয়! বাঁয়। 

তার সর্ধ্য সিদ্কি, রণ জয় আদি, 


সধ তুমি দেহ তায়। 
গলে পাট। শোডে, অলি ভ্রমে লোভে, 
পীযূষ কারণ গণ্ডে। 
তাহাতে সিন্দ,র, তমঃ করে দুরঃ 
ছিন্ন দণ্ড শোভে শুণ্ডে॥ 
কবির পরিচয় 2 
ঘোড়া ঘ।ট সরকার, আবন্ধুয়। পরগণ। তাঁর 
দিল্লীঙ্বর সতের জাগির। 


চতুর্ধারী মুদলমান, পুরাণের নাহি মান, 
ধৈসে স্থিপ ঘর্ধটের তীর ॥ 
চড়কা ষাড়ীতে ঘর, যছনাথ বংশধর, 


নাম শ্রীকমললোচন। 
অন্থিক! কৃপার লেশে,  চণ্ডিক। বিজয় ভাষে 
শিরে ধরি শ্রীনাথ চরণ ॥ 


এক্ষণে আন্ধয়া পরগণ। রঙ্গপুর জেলার 
মিঠাপুকুর থানধর অন্তর্গত এবং ঘর্থট 
(ঘোঘট) নদীতীরে চড়কা-বাড়ীপ্রাম এখনও 
বিস্কমন আছে। শ্রামে কয়েক ঘর. 
ব্রাহ্মণ, গোয়াল! এবং অন্যান্ত হিন্দু ও 
মুসলমান জাতি আছে। গ্রামটী এক্ষণে 
রঙ্গপুর তাজহাটের ন্বর্গীয় মহারাজ গোবিন্ 
লাল রায় বাহাত্ররের জমিদারীর অস্তর্গত। 
কবির বাসস্থানের চিহ্ন বাঁ বংশধর কেহ 
আছেন কিনা জানিতে পারা যায় নাই॥ 
অস্থসন্ধান আবশাক। 


১৬৬ 


প্রিন্লীশবর মুতের জাগির” দেখিয়! 
কবিকে দিলীশ্বর শাহন্দাহান-সুত শাহসুজার 
সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
শান্গজ ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত 
বাঙ্গালার দ্ববেদারী করেন। বাঙ্গালার 
সুবেদারের বাঙ্গাল।তেই “জায়গীর পাওয়! 
শ্াভাবিক। তাহা! হইলে কবি কমল- 
লোচনকে ২৫* বৎসরের পূর্ববর্তী বুঝা 
যাইতেছে । 

গ্রশ্থখানি ১৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। মাঝে 
মাঝে স্থন্দর সুন্দর ধুয়! (ফু) আছে । যথা-_ 

মরম কথা শুনলো। সজনি। 

স্যাম বন্ধু পরে মনে দিষন রজনী ॥ 


কবির পিতার নাম যছনাথ। ইনিও 
একজন সুন্দর কবি ছিলেন। পুত্রের 
গ্রন্থে পিত। মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন। যছু- 
নাথের নিম্নলিখিত পদটী এত সুন্দর যে, 
সমস্ত গ্রন্থে এমন একটা পদ দৃষ্ট হয় নাই। 


আজি কি পেখনু সম্মিলিত হরগৌরী। 
সকল ভজরে নয়ন যুগল মেরি ॥ 
াঁচর ধেণী বিরাজিত কাহু। 
কাহুপর লম্বিত বিনে।দ জরাউ ॥ 
পারিজাত মাল] গলে গিরিধালা । 
গিরি গণ্ডে দৌলত শেহিতাক্ষ মাল! ॥ 
মণজ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গচারু | 

চিতা ধুলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু ॥ 
লোহিলোহিতাম্বর অরুণ জিনিশোহা। 
ঘাঘান্বর কাছ দগুজ দল (মীহা।॥ 
হরগৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইত্ত"। 
যছুনাথ উভয় চরণ ধলি যহিত্ত' ॥ ১৯২ পৃঃ__ 


শেষ £-- 
সমাগু হইল গীত ছুর্গার চরণে। 
নাঙ্গাপ পাধে। এই আশ। আছে মনে ॥ 
প্রাণ সমর্পণ করি ছুর্গ(র চরণে । 
চণ্ডিকাষিদয় ভণে কমল লোচনে ॥ 
ইতি ১৪৬ অধ্যায় নম। শ্রী্রীকালী 
যুদ্ধ পুস্তক সমাপ্ত" . 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৩য় সংখ্য| 


লিখিতং শ্রীবিনোদবিহারী দাস সাকিন 
সেরপুর পুর্ধবপাঁড়া বিতারিথ ১৬ ফাল্ধুন 
রোজ বুধবার তিথি চতুদ্দশী রাত্রি সওয়া 
প্রহরকালে সমাপ্ত, ১২১৮ সাল শকাবা 
১৭৩৩ শক। 

কয়েক পাত বদলানের সাক্ষর খোপাল 
চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীপঞ্চানন দাস সার্কিন 
তথা তারিথ ১৪ আশ্বন ১২৩১" সাল 
১৭৪৬ শক। $, 


১০। আসকন্ুরি এক দিল- 
সার পুথি । 


মুসলমানী কেতাব। গ্রন্থকার রঙ্গ- 
পুরের একজন মুসলমান কবি। রচম! 
ফারসী মিশ্রিত হইলেও নিন্দনীয় নহে। 


আরম্ভ £-- 
সংসারের সার জান মামুদ সঘার। 
হইল তামাম সৃষ্টি কুদ্দরতে তাহার ॥ 
গোপনে থাঁকিয়। সেই করিছে স্থজন। 
ঞঃ রং রঃ সং সর 
আপনার পুর দিয়! স্থজিল রছুল। 
আখেরিয় নরি তিনি ষড়ই মকবুল ॥ 
যত ইতি গীর আসিআছে মুলুকের। 
সকলের জোনাধ ধন্দি নোয়হিয়া ছের ॥ 
সর্বত্রের রক্ষক সেই নয়ালের নাথ। 
মাবুদ বলিয়৷ তারে চিপ্তি দিষারাত | 
সুর নধির মুর দিয়। সথজাইল বিধি। 
তার মতন ন! শ্জিল জনম অবধি ॥ 
কহে হীন কধিকার আসক মহান্মদ। 
পড়িলে হইযে খে।স রাখিষে ইয়াদ ॥ 

কবির পরিচয় ঃ-_ 
বসব।স করি ধেখা কদিমি মোকাম। 
হরিপুর গ্রাম বলি জাঁন তার নাম ॥ 
রঙ্গপুর এল|কায় মিঠাপুখর থান! । 
তাহার এলাকা ঘটে আমার ঠিকান| ॥ 
আসফ মামুদ মোগল জান মোর নাম। 
মোগুলীর কার্য মোর করিছি মোদাম ॥ 


সম ১৩১৩] বাঙ্গালা পুখির বিবরণ ১৬৭ 
খাখাজির নাম মেরা শুন বেয়াদর | ঘাল্গীকি মুনি রচিল রাম অধতীর। 
' জএনুল্লা মণ্ডল নাম জান কেবল্পলার ॥ কীর্তিষাসের প্রসাদে বুঝিল সংসার ॥ 
চামু সরদার ছিল মের! দাচ্ষাজির নাম। প্রজালোক সঙ্গে রাম শর্গপুরে যায়। 


দেপিতে হুন্দর ছিল বড়া গুণধাম ॥ 
ঘারসত এক চল্লিস সালের ধিচেতে। 
রচনা'হইল পুথ্থি জান সকলেতে ॥ 

» তেরই আশ্বিন ছিল রোজ বুধষার। 
কলম করিনু বন্দ ফলে খোদার ॥ 
পড়িয়। শুনিয়! সবে দোআ! দিধে মোরে। 

*মাখেরে তরায় আল্লা রোজ মাহম্বরে ॥ 
এহিতক হৈল মের। আরঙ্বফা নাম। 
সধার খেদ মতে মের! হাজার ছালাম ॥ 


১১। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড। 
আরস্ত ২৬ জ্যৈষ্ঠ সন ১২৩৩ সাল। 


আরস্তঃ ২ 
/৭ স্রীত্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। জয় রঘুবংশ তিলক 
কৌশল্যা নঙগন ঘন্দো রাম দশব্দন নিধনকারী। 
দ্াশরধি পুণ্ডরিকাক্ষঃ শ্রীহরিঃ ॥ 
ব্রৈলোক্য ধিজনবী রাস ছুর্জয় ছুর্বব।র । 
দুর্জয় রাক্ষস মারি মুনির খণ্ডাইলে ভার ॥ 
মুনিগণ ষোলে রাম করিল পরিত্রাণ । 
অযোধ্যাতে যাই রামে করিতে কল্যাণ ॥ 
চতুর্দিকের মুনি আইল রামের ছুয়ারে। 
দ্বারী গিয়! জানাইল রামের গোঁচরে ॥ 
ভণিতা £_ 
দশে বিশে ব্যাপিয়া, কুটী কুট রথ লৈয়া, 
ব্রহ্ম। আইল শ্রীরামের পাশে । 
সকল দেবত। মিলি, অ।ননে হুলাহুলি, 
নাঁচারি রচিল কৃত্তিষাসে ॥ 
শেষ ১ 
£.. ক্ামপদ পায়। সভে স্বর্গপুরে ধাসী। 
লক্ষী মুর্তিমতী সীত! রামস্থানে আসি ॥ 
ততক্ষণে হৈল রাম লক্ত্রী নারায়ণ । 
চতুভূ্জ হইল প্রভূ * * দেবগণ। 
ত্রহ্মাদি দেবগণ করে নানাস্তুতি। 
চতুর্দশ ভূষনে প্রভু তুমি অধিপতি & 
গ্রামের দ্বর্গবাস করিও সন্কলি (1) 
উত্তরাকাণ্ডে রামারণ সমাপ্ত পাচালি॥ 


এছি হইতে উত্তরাকাণ্ড সমাপ্তক হয় ॥ 
যে রাজন শুনে পড়ে রামের স্বর্গধাস। 
পুত্রে পৌস্রে যাঁড়ে সেহি রিপু হয় নাশ ॥ 
অপুত্রে পুত্র পায় নির্ধনে পায় ধন। 
এক মনে শুনে যেঘ। বেদ রামায়ণ ॥ 
সাতকাগ্ড রামায়ণ শুনে যেবা নরে। 
অস্তকালে নিষা'স তার হয় স্বর্গপুরে ॥ 
রাম কথা শুনিলে তার লক্গমীপুরে ঘাস । 
উত্তরাকাণ্ড সমস্ত গাইল কৃতিষাস ॥ 
পুন্তক উদ্ধারিল যে কৃপার সাগর । 
প্রভুভক্তি মুক্তি তাহারে দিবে বর ॥ 


ইতি বাল্সীকি পুরাণে উত্তরকাণড কৃত্তি- 
বাসী অদ্ভুতি পুথি গড়াম লেখা সমাণ্ড। 
“কৃতিবাসী ও অদ্ভুতি পুথি গড়াম লেখা” 
কি বুঝিলাম নাগ 

লিপিকার খোসালচন্দ্র দাসের পুত্র 
শ্রীপধশনন দ্বাস। সাকিম সেরপুর পরগণে 
মেহমান সাই। দ * রন কস 
ইতি তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ শকাব্দা ১৭৪৮ 
সন ১২৩৩ * 


১২। শ্রীপ্রেমভক্তি চিন্তামণি। 


আরম্ভ £-_/৭ শ্রীহরি। 


অজ্ঞানতি মিরান্বন্ত জ্ঞানাঞনশলাকয়! । 
চক্ুরুন্দীলিতং যেন তশ্মৈ গ্গুরঘে নমঃ ॥ 





বোধ হয়, গানের লালিত্যবর্থনের উদ্দেশে 
কোন গায়ন কৃত্তিবাঁস ও অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ 
হইতে সাধারণের চিত্বরঞ্রনার্থ একটী হুন্নর রামায়ণ 
স্বহন্তে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কৃত্তিবাঁসী- 
রামায়ণ মুল সংস্কতঘটিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ উহ 
স্বাধারণের ভাল লাঁগিত না। সুতরাং এইক্সপে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ গঠন করিয়। তিনি রাশারণগানের 
উদ্দেস্ত সফল করিয়। যান। ( না" প* প* অজ") 


১৬৮ 


জ্ীচৈতন্তমনো ভীষ্টং স্থাপিত। যেন ভূলে 
হবয়ং রূপং কদামহ্াং দদাতি মপদান্তিকং ॥ 
দাস্তেধৃম।দি শব্দ য্তাখা। কথ্যতে বুখৈঃ। 
স। দেষী হাদয়। মধ্যংদদাতি শ্বপদাস্তিকং ॥ 
গ্রীগুরুচরণ ঘন্দে। সাবধানে । 

প্রেমভক্তি রত্কধন পা যাহ! হনে ॥ * 

ংনার তারণ হেতু সে পদ আশ্রয়। 

কৃষ্ণপদ প্র।প্তি অজ্ঞান পরাজয় ॥ 


€শষ ও ভপিতা। £-- 
যখন বে লীল| করে * * কিশোর। 
সখীর সঙ্ভিনী হয়া তাতে হও ভোর ॥ 
কখন চরণ সেবা তাম্থল যোগাঙ। 
কখন মাঁলতীর ম।ল। গাণিয়। পরাঙ ॥ 
কখন দুহার রূপ করে নিরীক্ষণ । 
চ।মর ঢুলাউ করো মুখ দরশন ॥ 
আ্ীরসমগ্ররী খাঁকি নিরবধি । 
তার পাদপদ্ম রেণু মোর মস্ত্রশুদ্ধি | 
শ্বীরতিমণ্ররী দেখী জন্মে জন্মে, 
নেই মোর পাদপন্স ছায়া ॥ 
জীরসমঞ্জরী সোকে কর অধধান। 
জীবনে মরণে.মোর পাদপন্ন ধ্যান ॥ 
ভক্তি-চিন্ত।মপি কিছু সংক্ষেপে কহিল। 
মনে কিছু ন।হি স্ষ.রে অতএব রছিল ॥ 
বৃন্দানে নিতা নিত্য যুগল বিনাশ। 
প্রার্থন। করেন কিছু নরোত্তম দাস॥ 


ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি-চিস্তা মণিগ্রস্থ সম্পূর্ণ। 
ইতি সন ১১৭৪ সাল। এক পত্রের উভয় 
পীঠে লেখ । পন্ন সংখ্যা ৯। 

গ্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুরের *প্রেমভক্তি 
চন্দ্রিক।” ও উপস্থিত ৫প্রমভক্কিচিন্তামণি 
একই গ্রন্থ কি না, অথবা এই গ্রন্থের গ্রস্থ- 
কার সেই প্রসিদ্ধ নরোত্তম ঠাকুর কি অগ্থ 
কেহ বুঝিতে পারিলাম না । 


১৩। বৈষ্ব-বিধান । 
আরম্ভ £-- 


কুক চৈতন্ চজ্রা নমঃ । 
বাঙ্ছা। কল্সতরুত্যাশ্চ কপমিজুত্য এখচ 1 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! 


[৩য় সংখ্যা 


পতিতানাং * * * খৈঝষেভ্যে! নমে। নমং | 
আনন্দে তজহরীশ্বর ভগবান ॥ 
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়! ++ ৭ 
বৈষষ ঠাকুর মের করাণার দিঙ্ধু। 
ইহলোকে পরলোকে ছুই লোকের বন্ধু 
ভণিতা £_- 
বৈঝুধের ঘরে যদি ভূ কর্ম করি। 
তথাপি বিষয় দুঃখ সহিতে ন। পারি ॥ 
বলনাস দাসে কর্ম এসব বিচার। 
বিষচীর ঘরে জন্ম নহে যেন আর ॥ 
সর্বত্র ধৈষঃবঃ পৃজ্য: স্বর্গ মর্্া রসাতলে। 
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তখৈব রৌরঘ রাক্ষসী ॥ 


ইতি বৈষ্ণববিধান সমাপ্ত। লিখিতং 
শ্রীবৃন্দাবন শর্্ঈণঃ (এই নামটা কার়েতী 
নাগরী অক্ষরে লেখা আছে) 

ছোট আকারের তুলট কাগজের যুগ্ম- 
পত্রে ছুই পীঠে লেখা । পত্র সংখ্যা সাড়ে 
চারিখনি। অক্ষর ভাঙ্গ। নাগরাক্ষরের ন্তার। 


১৪1 উপাসনা পটল । 


আরম্ভ £__/৭ শ্রীক্রীরাধাকষ্চায় নম: ৷ 


জীচৈতন্ প্রভুং ঘন্দে ীকূপং শ্ীননাতনং 

তব পাদ রঞ্জে। মধ্যং দদাস্তিয় কৃপানিধৌ। 

কৃষ্ণ চৈতন্ত প্রভু শ্রীকূপ সনাতন । 

শ্রীগোপাল ভট্ট আর শ্রীজীব চরণ ॥ 

আরঘুনাথ ভট্ট আর শ্রীদান গোদাঞী। 

শ্রীলোকনাথ গেসাঞী আর কষিরাঁজ 
গোসাকী ॥ 

শ্রীনাচাঁধ্য ঠাকুর বন্দে। নাম শ্রীনিবাস। 

ইঞ্চা সভীর পদরেণু মোর পঞ্চ গাম ॥ 

গ্রশ্থের আরস্তে করি মঙ্গল! চরণ। 

কূপ। করি কর মোর অভিঃ পুরণ ॥ 

সাধা সাধন কিছু বুঝিতে ন! পারি। 

ষ্‌ প্রস্থ বহু শান্ত নির্ধারিতে নারি & 

ছুই ঢাক্সি ল্লোকার্থ সংযোগ করিয়!। 

চান ছর্খ তাঁষ। করি কৃতার্থ লাগি ॥ 


সন ১৩১৩] বাঙ্গাল! পু'খির বিবরণ ২৬৯ 
তথাছি £-_ যথাদৃষ্টং ইত্যাদি-_ 
প্রীকক্তজননাদো সদৃগুরো রা রং বিন! । শ্রীখোসালচন্ত্র দাস সাঃ মরিচ! সেরপুর 
কুর্ববস্তি যে গৃহিনাং কচিতভস্তি* সন ১১৮২ সাল রঙ্গপুর ভারিখ ২৮ শ্রাবণ । 


হ্বর্গ(খপরে। ভঘেৎ। ইতি -- 
কৃষ্তজনের মূল সদগুরু আশুয়। 
সর্ধ্বশান্ত্রে ইহ! ধিনু অন্য নাহি কয় ॥ 
শে*ও ভণিতা ১-- 

কৃষ্ণলীলামৃত হয়-লমুদ্র অপার। 

কে ইহ। হলিতে পারেসমাক প্রকার ॥ 
শুই কিছু লিখি যে ইহা ভকতকৃপায়। 
গদৌষ ন। লইব। কেহ ক্ষম এই দায়॥ 
মোর কি সাহস লীল! বদিতে.কি পারি । 
তক্তপররজমাত্র ভরা! আমারি ॥ 
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচরণ । 

স্বস্তে তৃণ ধরি মাজে! দেহ শ্রীচরণ ॥ 
তোম।সভার পদোদক চিত্তে অভিলাষ । 
উপাসনাপটল কহে শীনরোভম দাস 


ইতি উপাসনাপটপ গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 


যথাদৃষ্টং ইত্যাদি 

শ্রীখোসালচন্ত্র দাদ সাফিম' দেরপুর 
মরিচা» পরগণে মেহমানসাহি। শকাব্দ 
১৭৩৪ শক সন ১২১৯ সাল বতাঁরিখ ১৭ 
পৌষ রোজ বুধবার * * তুলট কাগলে 
উভয় পীঠে লেখা পত্র নংখ্যা ছয় । 


১৫। কৃষ্ণতভি-বলিক1 ৷ 
আরম্ত ২--/৭ শ্রীশীরাধাকষ । 
অজ্ঞানতিমিরান্ধন্ত ইত্যাদি-_- 


জয় জর মহাপ্রভু কুপারসাগর। 


*  ভক্তিদান দিয়া মোরে করহু কিন্বর॥ 


শেষ ও ভণিতা £-- 
কৃষ্ণতত্তিঘলি কা গ্রশ্থের লব কথ । 
শুনিতে পরমস্থখ পাইব সব্বথ। ॥ 
শ্রীকপ-গাদপন্ম শিরোপরে ধরি । 
রসমর দাস কহে প্রেমের লহরী ॥ 


ইতি শ্রীরষঞ্ণভক্তিবল্লিক! গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 
২২ 


* ১৬ । বৈষ্ণব-বন্দনা । 
আরম্ত £_ 7৭ শ্রীশ্রীবাধাকষ্ণায় নমঃ ॥ 


বন্দে শ্কৃষ্ণচৈতন্য নিন্দৌ কৃপ।(মঘৌ। 
সর্বাবতার সম্ভক্তেণ সর্ববভক্তজনা শ্রয়ৌ ॥ 


আহির রাগ । 
শ্রাণ গে।রাচান্দ মে।র ধন গোরাচান্দ। 
শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ ॥ খর 
শেষ ও ভণিতা ২ 
প্রভাতে উঠিয়। পড়ে ৈষ্ণষ বন্দল! | 
কোনকালে নাহি পায় কোনই যাতন। ॥ 
দৈবের দুল্পভি প্রেমভক্তি তারে লতে। 
দৈবকীননগন কহে এই সব লোভে ॥ 


ইতি বৈষ্ণব বন্দন! সমাপ্তং। 


অক্ষর ভ্ীখোপালচন্ত্র দাস। মোকাম 
সেরপুর পরগণে মেনমানশাহ। শকাব্দ! 
১৭৩৫ শক মন ১২২০ সাল। প্র সংখা ৫। 


১৭1 চক্দ্রকান্ত বিবরণ । 


গ্রন্থখানির প্রথম পত্রখানি পাওয়া যায় 
নাই। তবে গ্রন্থখানির প্রথম অংশের 
মর্ম এই যে, যখন বাজ যুধিষির-আদি 
পঞ্চভ্রাতা বনগ।মী হন, তখন বিভাওক 
মুনির আশ্রমে গিয়। উপনীত হইলে, 
দ্রৌপদীকে দেখিয়। কথাপ্রসঙ্গে মুনির! 
স্রীজাতির শক্তির বিষ বুঝাইবার জন্ত 
সীতা-সাবিত্রীর উপাখান স"ক্ষেপে বলিয়। 
শেষে চন্দ্রকাস্তের উপাখ্যানে তিলোত্তমার 
অদ্ভুত শক্তির বিষয় বর্ণন! করিতেছেন। 
প্রথম হইতে পঞ্চম পত্র পধ্যন্ত সীতা- 
স্লাবিত্রীর উপাখ্যান। ষষ্ঠ পত্রের পর হইত্তে 
চন্দ্রকান্তবিবরণ আরস্ত হইয়াছে । 


১৭৩ 


মুনি বলে শুন তধে গ।গুবদন্মল। 
চন্দকান্ত নামে সদাগর একজন ॥ 
তিলোত্তম। নামে সতী তাহার কামিনী । 
কহিতে সে সব কথ। অপূর্ধ্বকাছিনী ॥ 


চিত্রসেন গন্ধর্্ব বৈশ্ঠ।নর নামক, ব্রান্ধণ- 

কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বীরভূমের শ্রীকান্ত 
সাগরের ঘরে জন্দিয়া চন্দ্রকান্ত সদাগর 
নামে অভিহিত হন। চক্দ্রকান্তের সাধ্বী 
পত্রী তিলোত্তমা গুজরাটগত পতিকে অধঃ- 
পতন হুইতে উদ্ধার করিতে ধে সকল 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাই বর্ণনা করা গ্রস্থখানির উদ্দেশ্য | 
ইহাতে ভারতচন্দ্রের সেই বি্ভাকে বকুল- 
তলায় গুন্দর দেখান প্রভৃতি অনেক ভাব- 
ছায়া গ্রহণ ক্র হইয়াছে । মাঁঝে মাঝে 
সুন্দর জুন্দর ধুয়া আছে। 

স্যামরূপ হেরি মোর জুড়ায় নয়ন । 

সদা মন করে ধান ও রাঙ্গাচরণ ॥ 
বাঁক! হয়। াশীধরেঃ কালোরূপে আলো করেঃ 

রমণীর মন হরে সে ব্রজমৌহন ॥ 
শেষ £- 

খুধিষির প্রতি তবে শব্তিখধষি কন। 

নারী হৈতে মুক্ত হইল সাধুর নন্দন ॥ 

অতএব মহাঁশর করি নিবেদন 

ত্রৌপদী সঙ্গেতে লহ করিয়৷ যতন ॥ 

শুনি তুষ্ট হইলেন ধর্মের নন্দন। 

বিদায় হইয়। তথে যায় সুসিপণ ॥ 
ভতণিতা £-_ 


অতঃপর হরি হরি বল সর্র্জনে। 
ভাষ। গীত হৃললিত গৌরীকাস্ত ভে ॥ 


প্রশ্থকার সমস্ত গ্রন্থে ণ্রাশ নামে? 
অর্থাৎ গৌরীকাস্ত নামে ভণিতা দিয়াছেন । 
গ্রন্থশেষে বিস্তৃত পরিচয় দিয় গ্রস্থশেষ 
করিয়াছেন। 
প্রসাদ দাস? * 


সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক। 


তাঁহার ডাক নাম কালীন 


[৩ সংখ্যা 


কবির পরিচয় £-- 


রাশি নামে ভণি আগে করেছি রচন। 
এখন বিশেধ কহি নিজ বিবরণ ॥ 
কলিকাত। মধ্যে স্ৃতানুটীতে নিবাস! 
বৈদ্যকূলোর্তৰ নাস মাণিকরাম দাঁস ॥ 
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন। 
রচিল পুস্তক চক্দ্রকাস্ত বিবরণ ॥ 

ক * য়া শ্রীদেবী চরগের অনুমতি 
সমাপ্ত হইল পুম্তক চগ্্রকাস্ত ইতি & 
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামানিক । "" 
জনক উৎসবানন পরম ধার্দিক 
সুশীল সম্পূর্ণ গুণে বিদিত সংসার । 
পিতা সহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্তি যার ? 
মাতামহ কীর্তির কারফরম। নাম । 
কীর্তিমস্ত শরস্ত দাত সর্ববগুণ ধাম 
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার । 
নানা মতে তার বংশে আছয়ে প্রচার ৪ 
তার অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ। 
গোপনীয় কথ। চল্রকাঁস্ত ইতিহাস ॥ 
স্থতানুটাতে ধাঁম এ দিন হীন জতি। 
গুণ জ্ঞান নাহি ছার অতি যুঢ়মতি ॥ 
সাধ,জনে গ্রশ্থখানি দেখ একবার 
কররে গ্রহণ গুণ দোষ তিরস্কার ॥ 
সাঁধ, মুখে গুণ ব্জ দৌষাপহরণ। 
মেঘ বর্ণে বাঁরি বর্ষে যেন অলষণ 4 
নিজে মুর্খ রচন।তে ষদি থকে দেষ। 
বিজ্ঞ জনে করিলাম ন| করিহ রোষ:৫ 


যথাদৃষ্টং ইত্যাদি । শ্বাক্ষর প্রীপঞ্চানন 
দাস * সাকিম সেরপুর পরগণে মেহমান- 
সাই। * * * * সন ১২৩৮২৩ 
মাঘ * * * * মোকাম রঙ্গপুর 
নিজ দোকানেতে পুস্তক লেখ! সমাপ্ত । 
ক % ৯ এপুধি নিজের কারণ 
সাকিন নলডাঙ্গার শ্রীরমানাথ চাকীর 
ছাবার কেতাঁব দেথিরা নকল করিয়! 
লইলাম ইতি ।' 


পত্রসংখ্যা ৪৪ প্রকাণ্ড পুথি 


) 


সন ১৩১৩] 


১৮। চৈতন্যনিত্যানন্দগীতা । 


রঙ 


আরম্ভ £- 
/৭ জ্ীশ্রীরাধা কঞ্চচরণ প্রসাদাৎ-_ 


অথু গ্রীচৈতগ্নিত্যানন্দ গীতা! লিখ্যতে । 


শ্রীচেতন্ত নিতা।নন্দ শুক সনাতন । 
ত্রিভূষন পুজে ঘার এ ছুই চরণ? 
**প্রণমহ ব্য।স মুনি ঈশ্বর সমান। 

* গৌরব প্রণতি ভাবে অনস্ত প্রণাম ॥ 
বৈষষ সমাজ বন্দে। একমন চিত্তে । 
বৈষব চরিত্র কহিল যে মতে ॥ 
আপনেত ব্রহ্ম দেব হইল চতুন্মুথ। 
বৈষুব মহিম। তৈল শুনিতে কৌতুক ॥ 


ভণিতা £-- 


বৈষণব ভাবিলে দয়া করেন হৃধীকেশ। 
বৈধ চরিক্রকথ। ভে কলিদাস ॥ 


শেষ £-- 
ত্রাহি ত্রাহি করে পাপী মুখে রাও ন। আইদে। 
নান। দুখ পায় পগী অ।পনার দোষে & 


শুন শুন নিত্যানন্দ তোরে আমি বলি। 
চি মং সং চি র্ 


লওরে সকল লোক শ্রীহরির নাম। 

যে জন লা না তারে বিধি হইল বাম ॥ 
আমাকে ভজিয়া লোক আনন্দে যাবে তরি । 
একমন হঞ। সবে জপ হরি হরি ॥ 

আকৃষ্ণ চরণে খাকুক মোর আশ। 

চৈতন্য পরস জ্ঞান ভণে কালিদাস ॥ 


ইতি গ্রীশ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দগী তা সমাপ্ত । 


* * তারিখ ১২ ফাল্তন রোজ 
মঙ্গলবার নিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস তৈ সাং 
সেরপুর, লিখিত রঙপুর। 

ছোটআকারের তুলট কাগজে দুইপীঠে 
লেখা । পত্রনংখ্যা ১২। গ্রস্থশেষে ১৩৬ লেখা 
আছে। ওটী বোধ হয় শ্লোকসংখ্যা। 


বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ 


৬৭৯ 
১৯1 স্মরণ-মঙ্গল। 
আরস্ত £--শ্রী্রারাঁধাকফাঁয় নমঃ । 


শরীরাধাপ্রাণবন্ধেশ্চরণকমলয়ে- 

কেশ শেষাদ্য গম্য! 

যা সাধ্য। প্রেমলেষ। 
ব্রজচব্তিত পরৈর্গ। চলো নৈকলভ)। 
সান্ত।ত প্রাপ্ত যয়াতাং প্রথয়িতু মধুনাঁ 
নমীমন্ত সেবাং ভাব্য।ং বাঁগাধা পাছে 
বরজমন্ চরিতং % ক কক ক 


শেষ 
শ্রীরপমণ্ররী পাদপন্ম করি ধান। 
সংক্ষেপে কহিল অই্টকালের আখ্যান & 
শীরূপ চরপপদ্ম করি আশ । 
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্বম দাল॥ 


ইতি স্মরণ মঙ্গল সমাপ্ত । 
»।০।০।ভতীসঃ ৪ 


ছুই ভাজ কাগজে ছুই পীঠে লেখা, 
পত্রসংখ্যা ২১ ছোটআকারের পুথি । 


২০। বৃন্দাবন-লীলাস্থান বর্ণন | 


আরম্ভ -- 
/ৰশ্রীত্রীরাধাকুষণায় নমঃ। অথশ্রীবৃন্বা- 


বন ধ্যান লিখ্যতে--পরং ছ্বাদশবননিরয়ম্‌। 


আবৃন্দাবনং যহ্য লোক।ং স্থানং তন্তাং মণিমগুপৌ । 
নানা পুষ্প ধিকশিতৌ বায়ধ্যাং যমুনা সিতং 
তন্তান্তকং নাম। পক্ষগ্ বানং নান! শব্দ কুতৃহলং 
আনন্দং শিখী নৃত্যস্তি কপোতশুকশরীকং । 
ডাহুকি হংস্‌ সারসাং কমেৎকষ জুকণ্ঠকং 
নিভৃতনিকুগ্জং শ্রীরাধায়োসহ গোগীকং 
সদ।তন্তাং বিহরস্তিং রাধাকৃষ্ণ ধুতুহলিং। ইতি 
বারবা কোণ হৈতে যমুনা অহিলা বৃন্দ।ঘমে ? 
শ্ীবৃদ্দাবনে দক্ষিণ করি মথুর। গ্রদক্ষিণে ॥ 
গৌন্ুল প্রদক্ষিণ করি গেল। পুর্ব সুখে । 
পরাগেতে গঙ্গীর সহিত গেল! ছহে হুথে ॥ 
শীবৃন্দ।বনের বায়ব্যে কোণে হর ভদ্রবন $. 
অই্টক্রোশ যমুনা পরে বিচিত্র কানন ॥ 


১৭২ 


মানালতা ন।ন। পুষ্প যমুনার ধর। 
তাহে গোৌচারণ কৃষ্ণ কয়েন অপার £ 
শেষ ও ভর্ণিত| হ₹-- 


চৌরাপী ক্রোশ বেষ্টিত হন বৃন্দাষন। 

তার মধ্যে সংক্ষেপে কহি যে এক কোণ ॥ 
মোর কি শক্তি যে এত কহিবারে পারি। 
যাকিছু কহিমু কহ।ইল। গিরিধরী ॥ 
এই সব লীলাস্থান ভাবি মনে কর আশ। 


শীবৃন্দধন মহিস1 কিছু কহে বৃষদাস ॥ 
ইতি-্রীবৃন্বাবনলীলাশ্থান বর্ণন! সমাপ্তং-_ 


লিখিতং সাক্ষর শ্রীখোসালচন্ত্র 
দাস তোরক্ক সাকিম সেরপুব মবচা পরগণে 
মেহমান শহি। চাকলে ভাতুড়িষ! সরকার 
বাজুহায়। 

মন্তব্য_ক্ষুপ্র পুঁথি তিনখানি মাত্র 
পত্রে সমাপ্ত । ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বৃন্দা- 
বনের প্রাচীন €ভীগলিক বিবরণ আছে। 
বর্ণনাও সুন্দর। গ্রন্থকার কোন্‌ কষ্খদাস? 
প্রসিদ্ধ কষ্খরাস কবিরাজ নহেন তো? 


ক জং 


২১। রতিশাস্ত্র ৷ 
আরম্ত £__্রীন্ীরাধাবৃ্ও । 

. হৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পালন নারায়ণ 
অনস্ত আকার শক্তি, ব্র্গ নিরগ্রন ॥ 
গুণাম করিয়া বল্দে। তাহার চরণে ॥ 
রতিশান্ত্র কথা কহি শুন সর্ববজনে ॥ 
পুরুঘ প্রকৃতি যোগে জন্ম মৃত্যু হয়। 
স্ত্রী পুর্ষের লক্ষণে) কহ শুনি মহাশয় ॥ 

ভণিতা £- 


গরগমূনি ঘোলে রাজা গুন জন্মজয় 
গোপাল দাসের স্ত্রী শাস্ত্রের কথ। কর ॥ 


শেষ £-- 


গর্গমূনি কছিল কথ! জন্মজয় স্বানে। 
প্রাণ পাইয়া'কর্পা করে বুধ জনে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


[৩য় সংখ্যা 


রতিশান্ত্র গুহা কথ। শুনিলা রাজন । 
সংক্ষেপে কহিলাঙ রতিশাস্ত্রের বচন ॥' 


রতিশান্্র সংক্ষেপ দূপ সম্পূর্ণ 


স্বক্ষর শীপধনন দাস তৈ মরিচা শের- 
পুর বলিপাড়া পরগণে মেহমানশাই। ৬ * 
বতাঁরিখ ১৭ অগ্রহায়ণ রোজ সোমবারণ্দন 
১২১৩ সাল ইতি। « 


মন্তব্য :-_ক্ষুত্র"মাকারের তুলট কাগজে, 
২২ পত্রে শেব। 


€ 


২২। হুরিভক্তি-উদ্দীপনং গ্রন্থ ! 
আরম্ভ £-/৭ শ্রী্রীরাধাকঞ্ণায় নমঃ | 
শ্রীকিশোরীময়ি মুঢ়ে এসীদ ৷ 
পাষণ্ড হরিভক্তি শুৎনন কথাহঙ্কারিন 
সর্বদা যুক্মাভি প্রতিপাল্যতাংঙ্গাছবব (1) 
সংসার ঘোরার্ণবা নিস্তারং বদিব।ঞমাচ্চ'ত 
কথ। সন্তুষ্ট সব্ববেক্দ্রিয় শীমদ্বৈফবপাদপস্থজরজ 
সর্ববা যেন! সেব্যাতাং। ১। 
শ্রীগুরু বৈষঃব পদ বন্দে! সানন্দিতে। 
যাহ সম স্থশ্লীতল ন।হি ত্রিজগতে ॥ 
শেষ 27 
গতিব্র নারী নাহি জানে ম্ব'মী বিনে? 
তেন বৈষধের অন্য উচ্ছিষ্ট ভোজনে ॥ 
প্রাণান্তে না করিধ শুন ধনগীয়। 
অ্র.কৃষণ অঙ্ঞুনে কথ। এই মত হয় ৪ 
তথাহি-_- 
যথ! পতিত্রত। নাঁরী লজ্জৎ শ্বামিনং বিনা । 
অস্োচ্ছিটং ন ভোক্তবাং মানবে। বৈষষ শ্থা & 
ইতি হরিতক্তিউদ্দীপনং গ্রন্থ সমাপ্তং। 
স্বাক্ষর ভ্রীখোশালচন্ত্র দাস তৈ সাঁহ 
মরিচা সেরপুর। পত্রসংখ্যা ২৯ ভিত! 
দেখ! গেল না । 


ঃ 


২৩1 শ্রীস্ুদাম-চরিত্র ৷ 


আরম্ভ ১--/৭ ভ্রীস্রীরাধাকষায় নমঃ। 


সন ১৩১৩] 


অথ প্রীস্দাম চরিত্র লিখ্যতে-_ 
ভাই বিফলে জনম বা বৈয়।। 
বিফল জনম নফল কর' কৃ্ণগুপ গাহিয়া ॥ ক্র 
কৃষ্ণ কথ কহে তধে ব্যাসের তনয়। 
আনন্দে শুনেন পরিক্ষিত মহাশয় ॥ 
কহ কহ শুকদেব পরিক্ষিত বলে। 
ঘেষে কর্দদ গেবিন্দ করিল! কুতুহলে 

শেষ ও ভণিতা £-- 

অশেষ পাতক নাঁশ হয় কৃষ্ণ নামে। 
এই হৈতে হুদম চরিত্র সমাধানে ॥ 
কৃষ্ণের কৃপায় ছুস্ক হৈল সমাধান। 
ছিজ পশুরামে গায় সুদান আখ্যান ॥ 


ইতি সাম চরিত্র সমাপ্ত । 


প্রীখোশালচন্দ্র দাস সাফিম সেরপুর। 
শকাবাা ১৭২৬ শক সন ১২২ সাল 
বতারিখ ২৮ বৈশাখ রোজ পসোঁমবার। 
পত্রসংখ্যা ১৮১ ছোট আকারের তুলট 
কাগজে লেখ! । 


২৪। শিক্ষাপটল। 


আরম্ভ £--/৭ শ্রীপ্রীগুরুবে নম: । 
অন্ঠাভিলাধিতা। প্রথম । 
আচার্ধযমাং বিজানিয়াৎ লাবণ্যে কহার্চিতং 
নমন্তে বুদ্ধ! সচ্চদেবমরগুরঃ 
তদনস্তর একটা সংস্কৃত শ্লেষক। তারপর 
নিম্নলিখিত গগ্ঠ লেখা-_- 
স্বয়ং ভগবান থাকেন কোথা, অথগ্ড 
পদ্মের উপর | শ্রীহৃন্দাবন স্থান সর্ধশ[স্মের 
প্রমাণ। অখণ্ড গছ্মের উপর পৃথিবী । 
অখণ্ড পদ্ম সিদা। 
অখগ্ডমণ্ডলাকারং ফ্যাপ্তং যেন চরাচযর়ং 
তৎপদং দর্শিতং যেন ত্য প্রীগুরযে নমং। 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে মধ্যথণ্ডে সনাতন 
গোসাঞীকে শিক্ষা দিলা । তেহো! বিজ্ঞ।” 
সিল! শ্রীবৃন্াবন স্থান কতথানি। মহাপ্রভু 


বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ 


১৭৩ 


কহিলেন--তাহাকে হ্বর্গলৌকের উপর 


বৃন্দাবন স্থান । সর্বশান্ধের প্রমাণ। 
অথ পন্সপুরাণে ইত্যার্দি-- 
শেষ -- 


চক্রধারণ আদি পদ্ম চাকির বাহিরে। 
অতএব বৃন্দাবন মধ্যস্থান। দিব্য চিন্তামণি 
ধাম। রতন মন্দির মনোহর। 
কালিন্দীনলে রাঞজহংস তেলি করেন। 
নীলকমল উৎপল তার মধ্যে রত্বাসনে ৰসি- 
আছেন ছুইজনে শ্ঠামপুরী হন্দর রাধিকা । 
ভণিতা £-- 
ওরূপ লাধণ্য রাশি, অমিয়া পড়য়ে খসি, 
হান্ত পরিহাস সম্ভ!বযণে। 
নরোত্তম দাসে কয়, নিত্যানন্গ রলময়, 
অনুক্ষণ বাসি ও চরণে ॥ 
ইতি সাধ্যসিদ্ধি শঙ্কেত সহতি ক্রমেণ 
শিক্ষা-পটল সমাপ্ত । 


ইতি সমাপ্ড শ্রশ্রীরাধারুষ্ণ চরণেভ্যো! নমঃ ॥ 
শীশ্রীবৃন্বাবনচন্দ্রায় নমঃ শ্রীর/ধারুষ । 


সাঙ্গর শ্রীষছুনাথ সরকার । পুম্তক 
শ্রীহরিবোল বৈরাগী সাকিমশ্ছড়ির! কান্দি। 

মন্তব্য £--ছুই ভাজ তুলট কাগঞ্গে 
উভয় পীঠে লেখা পত্রসংখ্যা ৪। পুি- 
খানি উচ্চ দরের। 


২৫1 রস-নির্ণয়। 


এখানি সেকালের গগ্ঠ পুথি । ছুঃখের 
বিষয় পুঁথিখানির শেষ পাই নাই। প্রথম, 
পর হইতে ৭ম পত্র পর্যন্ত পাইয়াছি। 
শেষ হইতে বোধ হয় বেশী বাকী ছিল না? 
পুঁশিখানির নাম "রস নির্ণয়” কি না তাহাও 
বলা যায় না। তবে পুঁথিখানির প্রায়স্তেই 
লেখ! আছে “রস-নির্ণয়”। তাহ! দেখিয়াই 
উহার রসনির্ণর নাম লিখিলাম। পু'বি- 
খানি কৃষ্লীলাবিষয়ক। 


১৭৪ 


আরম্ভ £-- 
/৭ শ্ীক্রীরাধাকষ্ণায় নমঃ। অথ রস-নির্ণয় | 


শব্বগুণ।১। গন্ধগুণ ।১। রূপগুণ।৩| রস- 
গুণ । ৪1 স্পর্শ গুণ ।৫। এই পঞ্চগুণ 
শ্রীমতীতে বৈসে । শবগুণ কর্ণে। গন্বগুণ 
নাসাতে। রূপগুণ নেজ্সে। রসগুণ অধরে। 
ম্পর্শ গুণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পূর্ব্ব রাগের 
উদয়। পূর্ব্ব রাগ মুল দুই । হঠাৎ প্ররণ। 
অকন্মাৎ দরশন। ইত্যার্দি-__ 
পুঁথিখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় 


আছে। বর্ণনাও হ্ষন্দর। বহু প্রাচীন 
বলিয়। বোধ হয়। ছুঃখের বিষয় রচয়িতার 
নাম পাইলাম না। 

২৬। হরিবংশ। 


পু'থিখানির ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৪,» ৪৫, 
৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫* ও ৫১ এই কয়েকটা 
মাত্র পঞ্জ আছে। 
ভণিতা :-- 

দেখিয়| শুনিয়। রাধার ঘড় হৈল ধন্য । 
যুবতী বিরহ বোলে দিল ভবানন্দ ॥ 
নিয়লিখিত রাঁগগুলি গ্রন্থে যোঁজিত 
দেখা গেল যথ!-- 

ভূপাঁল, কামোদ, ভঙ্গ, কল্যাণ, শ্রীরাগ, 
সিদ্ধুরা, কেদার, আহির ও *্ধান্দী। গ্রন্থ- 
খানি উচ্চদরের সন্দেহ নাই। 


২৭) ফ্রুব-চরিত্র ৷ 


আরম্ভ ঃ-_শ্রীত্ীরামকৃষত। 
জয় জন্প শীকৃষঃ চৈতন্য নিত্যানন্দ । 
জয় জয় অধ্ৈতচন্্র গৌরক্তবৃদ্দ ॥ 
তণিত! 
মারের ধনে ফ্রুব হইল! কব) রর 
সংসার বাসনা মায়া ত্যাগি। সব) 


[৩য় সংখ্যা 


প্রণমিয়! জননীর চরণকমলে। 
গোপাল ভাবির! বিপ্র পরশুরাম বলে ॥ " 
পুঁধিখানির ৩৬ খানি মাত্র পত্র পাওয়! 
গিয়াছে। লেখা কবিত্বে পুর্ণ। তুলট 
কাগজে ছুই গীঠে লেখা। 


২৮। শ্রীরুষ্ণকর্ণাম্বত। (অনুবাদ) 


পুঁথিখানি বৃহৎ, সুলট কাগজের উভয় 
পৃষ্ঠে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ৫৭টী পরত 
সমাণ্ড হইয়াছে । মাঝে মাঝে কোন 
কোন পাতা নাই এবং কতকগুলি অতিশয় 
ছিন্ন ইহাতে পরিচ্ছেদ ঝ অধ্যায় না 
লিখিয়া সেই সেই স্থানে পগ্রাকাশ” লেখ! 
আছে। যথা_- “ইতি শ্রীকৃষ্থকর্ণামুতে প্রথম 
শ্লোকে মঙ্গলাচরণে শ্রীমব্গুরুদ্বম মহিমাদি- 
কথনং নাম প্রথম প্রকাশ।” এক এক্‌ 
প্রকাশে ১০টী পধ্যন্তও শ্লোক আছে; 
এইরূপ ১১৫টা প্রকাশে গ্রন্থ সমাপ্ত হুই- 
যাছে। গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লেক ও তাহার 
অনুবাদ দেওয়া আছে। গ্রন্থকার একজন 
প্রগাড় পণ্ডিত। গ্রস্থখানি মুদ্রিত হওয়! 
বিশেষ বাঞুনীয়। 


আস্ত £-_শ্রীত্রীগুরুসে নমঃ 
জীত্রীরাধারুষ্ার নয়ঃ।. 
নীচে একটা সংস্কৃত শ্লোক বুঝ! গেল নাঁ। 


' ঘন্দো, গুরু পাদগন্ন নখাগ্র অঞ্চলে । 
য/খে-হৈতে বিদ্ব্াশ মর্রবাভীষ্ট মিলে ॥ 


ইহার পর ১বৈষ্ণঘাদ্ি বন্দন| আছে? 

তারপর -- 

কৃষ্ণ'কর্পাসৃত প্রস্থ অতি মনোহর । 

যাহা আন্বাদিল। প্রভু শচীর কোঙর | 

রায় (1) রামানন্দ সনে সে বিদ্যানগরে । 

আস্বাদিল। কর্ণ।সৃত অর্থ সে দুক্করে ॥ 

শ্রীলীল! * বাণী | সমদরন্ভীর । 

সমস্ত জানিতে নারে তার যার নবীর? 


সন ১৩১৩] 


আদ্যগ্রস্থে কৃ্ককেলি মাধরী বিধয়। 
কৃষ্ণের সৌন্দর্য রসে সর্ব রসময় ॥ 
শীকৃষ্দাস কবিরাজ জবাবে মগ্ন ভৈএ1। 
টীক! করি আছেন গ্রন্থ শুদ্ধ করিএঞ1 1 
অতি ক্ষুত্র আমি তার অর্থ কিধ! জানি। 
তাহাই লিখিবে সাধ, মুখে যেই শুনি ॥ 
*শেষ € ভণিতা 2» 
কৃষ্ণকর্ণামৃত কী, সমাপ্ত হইল এখ|, 
*.. সভে মিলি ক্লে হবি বৌল। 
' কৈলাদ আসি বন্দনে 0?) সর্ব প্রভুর চরণে 
এ যছুনন্দন গেল ভোল। 
ইতি শ্রীকুষ্ণাকর্ণামৃত সংস্কৃত বর্ণনে 
প্লোঁকার্থব্যাখ্যান শ্রীযছনন্দন দাসেন কৃতং 
প্রাকৃতভাষান্বিতং সম্পূর্ণ সমাগুং। 


যথাদূঃং ইত্যাদি--শ্বঅক্ষরং শ্রীখোশাল 
চন্দ্র দাস * সাকিম সেরপুর মরচ! পরগণে 
মেহমান শাই চাকলে ভাতুড়িয়। সরকার 
বাজুহার। * * শকাবা ১৭৩৬ শক 
সন ১২২১ সাল। * % 


২৯। প্রহলাঁদ-চরিত্র | 
পু'থিখানির ৩, ৪» ৫ এই তিনখানি 
মাত্র :পত্র পাইয়াছি; নিয়ে কতকাংশ 
উদ্ধৃত হইল। 
সর সত রঙ সং চি 
এত দিনে পড় শুন কহ দেখি সার 
প্রহনাদ বলেন বাপু কৃষ্ণপদ সার। 
কৃষ্পদ্ মেধ! বিনে গতি নাহি আর ॥ 
সংসারের সার কৃষ্ণ প্রতু ভগবান। 
সেই পাঠ বিনে আমি নাহি জানি আন 


ভণিতা £-- 
ভাগবত কৃষ্ণ কথ। পুরাণের সার। 
গায়ে বিপ্র পরশুরাম বৃষ সথা বার 
পূ্ববর্ণিত ঞ্ুব-চরিত্র ও স্থঘাম-চরিত্র- 
গ্রগেতা পরশুরীমই বোঁধ হয় বর্তমান 
প্রহলাদ-চরিজ প্রণেতা । 


বাঙ্গালা পুঁধির বিষরণ- 


১৭৫ 
৩০। স্মরণ-দর্পণ ৷ 


(রামচন্দ্র দাস রচিত ) 


পুঁথিখানির শেধ ছিন্ন পত্রটা মাত্র 
পাইয়াছি। ত্বাহা হইতে কোন প্রকারে 
গ্রন্থ ও গ্রন্থরারের নামটামাত্র উদ্ধার হইল। 
অন্তান্ত অংশ ভাল বুঝ! যাঁয় না। ৬ পত্রে 
শেষ হইয়াছে । অক্ষরগুলি বছ প্রাচীন 
বলিয়া কোঁধ হইল । 


শল্মরণ দর্পণ এহি যে কহিল রামচন্ত্র দাস।” 


৩১। উষাহরণ। 


পীত্তাম্বর সেন বিরচিত। গ্রন্থখানি 
তুলট কাগজে সেকালের ছাপা । ২৭ হইতে 
১৩৪ পৃষ্ঠ। পর্যন্ত আছেঃ শেষ কইতে 
ৰোধ হয় আর বেশী বাকী ছিল না। 
পয়ার, ত্রিপর্দী, ভঙ্গত্রিপদ্দী, চৌপদী ও 
ললিত এই কয়টা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে 
রচনার মধ্যে রূপ বর্ণনা, বাঁণরাজার গড়ের 
বর্ণনা, খাগ্ঠ দ্রব্যের তালিকা, বেশ বিন্তাস 
ও অলঙ্কার, আচার ব্যবহার ও বর ঠকানে 
কৌশল ইত্যাদি বিষয় প্রয়োজনীয় বটে। 
রচনা সুন্দর, তবে কোন কোন স্থল 
জন্লীলত! দোষে দুষ্ট। বর ঠকানে কৌশ- 
লের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল । 


নান! দ্রব্য উপভোগে আনিরা যোগার । 

হাস্ত পরিহাস করে সখী তাসাসীয় ॥ 

কদলীর মূল আনি পরিস্কার করি। 

ভিতর খুলিয়া তাঁর গাঁভি মুত্র পুরী ॥ 
নারিকেল শিশু সম করি প্রতিগ্তাব। 

রাখে ঠকাইতে বরে করি অনুভাব ॥ 
পঞ্চগুড়ি দিয়! নিরমিয়াছে আসন। 

ছুলিচাঁর সদৃশ অভেদ দর্শন ॥ 

অবনি কুষাণ্ড ছড় করি পরিক্কার। 

গব্যরস তুল্য করি ছেনার (ছানার) আকার ॥ 


১৭৬ 


পুষ্পঘ।ত| সরে গায়ে শুধে ছিদ্র করে। 
ধৌত খালি পরিয়ে তাহাঁর ভিতরে ॥ 
পানের ঘাটায় রাখে ভেক গোটা ছয়। 
তরুণ ঘয়েন অতি শক্তিঘুক্ত হয় ॥ 

এই মতে নান। দ্রব্য করি আয়োজন । 
পরিক্ষার স্থানে রাখে করিয়া তন ॥ 
হ্র্ণরেখা! সহচরী বড়ই মুখর । 

জল পানে ঘরে ডাকে করি বহুতবরা ॥ 
গাতুলুন আনন আম্মুন মহাশয়। 

কাতর ভারি হইল বিলম্ব কিছু নয় ॥ 
সারাদিন উপবাসে হইয়াছে গত। 
কিঞ্চিৎ সলিল পান কর্ণ উচিত ॥ 
ভাল-__বলি গজোখান করিল। সুধীর। 
চলিল সত্বর গতি গঞ্জিয়! হন্টঠির ॥ 


চি , ফু ০ নস 
রর ঙা ঙ্ ঙ 
জল পান করি যতুষংশ চূড়ামণি। 


তাস্ুলের পাত্র লৈল নিজ হস্তে টানি॥ 
দেখে সঘ সখিগণে করে কাণ।কাণি! 
এইবার ঠেকিল! যাদব গুণমণি ॥ 
হর্িষে হরির নাতি হাতে লেন যাটা। 
দেখি মনে মনে হাসে স্বর্ণরেখী ঠেঁট। ॥ 
ইযারাঁয় সধ হস্তে ঢাকুণি খুলিল । 

লক্ষ দিয় চারিদিকে মণ্ুক পড়িল ॥ 
খল খল হাসি সখী উঠিল সবাই। 
দেখি ঘলে একি ঠাকুর জামাই ॥ 

একি অপরূপ হে নাঁগর গুণচয়। 
কোথ।! হৈতে আনিলে মণ্ডুক গুটি ছয় 
আই আই লাজে মরি কওয়। নাহি যায়। 
হারাধিত নয় হরি পাইল কোথায় ॥ 
লজ্জার যাদব সে নীরব হয়ো রয় 
অধল! প্রযল। সে হইল অতিশয় ॥ 
চক্ত্রঘতী ন্বর্ণরেখার করয়ে ভর্খলনা। 
শিশুত| নিতাস্ত তব নাহি বিবেচনা ॥ 
আজি কি তামাস! তোর ন! করিলে নয়। 
ইহার পরে আর তামস| নাহি হয় ॥ 
চিত্রার্ততী কহে কিছু হাপিয়া হাঁসিয়!। 
ওর মত নাহি দেখি ভাল পিটে মেয়ে ॥ 
অল্প ঘয়েস কিন্তু তক্ষরের আধি। 
গাছে নাই উঠিতে নাবায় এক কাদি ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৩য় সংখ্যা 


গীতান্বর সেনের সদ দ্বিক্ন পদে আঁশ। 
রচিল! পুস্তক উষাহরণ ভাষ ॥ 
যদিও এখানি ছাপার পুথি কিন্তু 
সেকালের “কু* এর আকৃতি “* এর 
ম্যায় এবং পণ” প্ত”ি এর ন্তায়ই রহিয়াছে । 


৩২। এমাম যাত্রার পুথি। 


মুসলমানী কেতাব। রচক জেল! 

বগুড়ার মহিচরণ ও গৈনারী কান্দি সাক 
নের শ্রীতুর্ণাতিয়া সরকার সাহেব। পুঁথি- 
খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গগ্ভ ও পদ্ঘে 
লেখা । ফারসী শব প্রায়ই নাই। ভাষা 
নিয়শ্রেণীর কথিত ভাষার ন্যায় । পুস্তকের 
প্রথম বন্দনাটা উদ্ধৃত হইল। 

আম্ব। আর রছুলেরে চিন্লিন।রে মণ । 

আলেরে হিসাবের কালে নাহি অন্যজন ॥ 

আওয়াল গুরু বশ্দি গাষে মুরসিদের চরর9ণ। 

ছুওম গুরু বন্দি গাবে! ষাবাজির চরণ ॥ 

ছুওম গুরু বন্দি গবে! মাতাজির চরণ। 

আখেরি হিসাবেরকাঁলে নাহি অন্যজন ॥ 


সরন্বতী বন্দনা-_- 


আয়ম! সরদ্বতী তুমি আমার মা। 
মা অনাথ বালকে ডাকে শুনে শুন না ॥ 


৩৩। ব্রহ্ষাৈবর্তপুরাণ 
€ পদ্যানুবাদ ) 
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড। 


এখানি উক্ত পুরাণের পঞ্ভানছবাদ ; 
সেকালের হস্ত নির্মিত কাগজে-_-( বোধ 
হয় কাঠের অক্ষরে) মুদ্রিত। প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ ঃ হঃখের বিষয় খণ্ডিত। ৭ম পত্র 
হইতে ৪২৬ পত্র এবং ৪৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত 
আছে) কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ। 'মাকার 
'ফুলক্কেপ সাইজ” হইতে অল্প ছোট । শেষ 


সন ১৩১৬] 


সইতে মাত্র এক অধ্যায় বাকী ছিল। 
শেষের পত্রটীতে নায়ক-এবং ত্রাতাগণের 
আশীর্ধাদের কথা আছে। ৭ম পরী 
নিতান্ত জীর্ণ ও অবোধ্য বলিয়৷ ৯ম পত্রের 
শ্রথমাংশ উদ্ধত হইল। 


রাধারুষ্ণ বিলাস । 
পয়র £-- 
নারায়ণ বলে শুন মহা তপোধন । 
কৃষ্ণের বচন শুনি * সম 
ল্লাধাকুষে প্রণমিয়৷ অতি ভত্তি চিতে। 
স্বানাস্তরে গেলা সবে মুনির সহিতে ॥ 
বাধা ধোল কল।রূপে. কামেতে মগন। | 
হালিয় হাপিয়। ঘক্র চঞ্চললে।চন ॥ 
দিলেন মাল! চন্দন কাস্তে পুনর্ববার । 
নান। মতে পরিহাস করে পরিহার ॥ 
আকৃঞ্চ রাধার লীল! নি অঙ্গ পরে। 
"চুম্বন করিল! গণ্ড কপোল অধরে ? 
ভণিতা £-- 
ব্রহ্মবৈবর্ত মহাঁপুরাঁণে কধান্বাদ । 
নারায়ণ আর নারদের সুংবাদ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মধঙ অমৃত সাগর । 
শুত শৌনকে কখন মহাঁপাপ-হর ॥ 
একশত বত্রিশ অধ্যায়ে সমাপন । 
শীকৃষ্ণ সঙ্গীত গাঁয় শীরামলো চন । 


শেষ 
কোন চিস্তা নাই চিন্তামণি নিস্তারিবে । 
বাহার ভকতি করি এ গান গুনিবে ॥ 
মম নিজ পরিচয় জনকের নাম 1 
পুর্বে নিষেদন করিয়াছি ধরা ধাম ॥ 
বিশিষ্ট রূপেতে আর খলি পরিচন়। 
অবধান কর সব শ্রোতা মহাশয় ॥ 
রামশরণ দাঁস শ্রীরাম তুলা জন। 
আমর প্রপিতামহ সেই শীস্ত হন ॥ 
পিতামহ নাম কৃষ্ণকেশব প্রচার । 


£খের বিষয় ইহার পর আর পাতা 
নাই, থাকিলে বিস্তৃত পরিচয় জান! যাইত। 

মম নিজ পরিচয় অনকের নাম। 

পুর্বে নিবেদন করিয়াছি যথ! ধাম ॥ 


০০ 


বাঙ্গাল পুখির বিবরণ 


১৭৭ 


প্রথমের অপ্রাপ্ত পত্র কয়েকখানির 
ভিতর বোধ হয় কবির পিতার নাম ও 
বাঁপস্থানাদির বিবরণ ছিল। আমর! প্রাপ্ত 
গ্রস্থাংশের সমস্ত পত্র অগ্রসক্ধীন করিয়া 
কবি সব্দ্ধে এতদ্রতিরিক্ত কিছুই পাইলাধ 
না। এখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণের একখানি 
ছুন্দর অনুবাদ । 


৩৪ | হরিনাম কবজজ। 


আরস্ত £_-/৭ শ্রীপ্রীগুরুবে নমঃ । 


জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ) 
জয়াদ্বৈত চক্র জয় গৌরভক্তবৃন্ন ॥ 

চৈতন্য গোসাঞী কহে শুন শচীমাডা 1 
অবধোঁত নিতাই আমি লইব ঘার্ভ| ॥ 
জন্মিছে অবধি তার খা্ী নাহি গাই। 
এই হেতু তোমাতে পুছো। শুন দেখী মাই? 
শচি বোলে শুন * * ঘাঁছ। নিমাই । 
আখির পুতুলী তুমি মোর আর কেহ নাঞ্রি।' 
শুনিয়। শচীর কথ! চৈতন্য মহাশয়। 
নিত্যানন্দ সহিতে অ।মি মিজিঘ নিশ্চিয় ॥ 
এত বুলি প্রণমিয়। মায়ের চরণে । 

হরিষে বিদায় করি চলে ততক্ষণে ॥ 


শেষ ও ভণিতা ১. 
খঅধৈষধে কদাঁচিত ন। করিহ প্রকাঁশ॥ 
নিষেদন কৈল এহি গোগীকৃষ্দাস ॥ 
তচতন্ত । ইডি চৈতন্নিত্যানন্দসম্বাদে 
হরিনাম কধ্জ সম্পূর্ণ । 
৫ খাঁনি ছুই ভাঁজ কাগজে ছুইদিকে 
লেখা । বছকাঁলের প্রাচীন পুথি । লিপি- 
কারের নাম ব তারিখ নাই। 


৩৫1 সাধ্য-চক্ডরিকা। 


আরম্ভ £-- 
/৭ প্রীরাধারুষ্জজী। অথ সাধ্য-চন্ত্রিকা। 
অজ্ঞানতিমিরাদ্ধন্ত ইত্যাদি-_- 


৬৭৮ 
শীরাধাকৃফণ প্রণপতি জধনে মরণে। 
গুরু হইতে পান সপর্ব * জনে ॥ 
এমন দয়ার নিধি শ্রীগুরু গোলাগ্রি। 
তাহার কৃপায়:* দেখ হেন ধন পাই ॥ 
প্রথমে মন্ত্র কুপ। করি কুল উদ্ধারিলা । 
অন্ধকার ঘুচাইয়! মাশিক্য ঘসাইলা ॥ 
ভ্ঞানচক্ষু দিয়। দীপ্তি প্রকাশ করিল!। 
ভক্তি খড়গ দিয় কর্ণনৃত্র কাটিল! ॥ 
কর্পেক্ নাম সব বিস্তার করিয়া । 
বর্ণাশ্রম কৈল দূর দাসাখ্যাতি দিয়! ॥ 
সাধক বসাইলা তধে নাম ধরি। 
তৎপর থুইল। নাম সিদ্ধিমঞ্জরী ॥ 
সাধ্য-সিদ্ধের যত করণকারপ। 
সংক্ষেপে কহিলা কথ শুন সর্বজন ॥ 

শেষ 2 
শীবৃন্দাধনে নিত্যলীল! যুগল-বিলাস। 
সাধ্য-চক্ট্রিক কহে নরোত্বম দাস ॥ 


ইতি সাধ্যচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাণ্ড। 


তাঁরিখ ২০ কার্তিক রোজ * * বার 
বেল! * * সপ্তঘাট হইতে সমাপ্ত গ্রস্থ। 
লিপিকারের নাম ও তারিখ 'নাই, অতি 
পুরাঁতন তুলট কাগজে ছুই ভাজে উভয় 
পৃষ্ঠায় লেখা । পত্রসংখ্যা ১১। 


৩৬। সিদ্ধান্ত-চক্দ্রিকা ৷ 


আরম্ত £-- 
/৭ প্রীিকষ্ণটৈতগ্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ 


ঘন্দে শ্রীকৃষ্তচৈতন্য মস্তঃকলুষ খণ্ডনম্‌। 
শক্তিগ্রকাশকং দেবং নিজপ্রেমপ্রদায়কং ॥ 
জয় জয় শীকৃফচৈতন্ত দয়াময়। 
জয় নিত্যানন্দ প্রডু করুণ। হাদয় ॥ 

শেয ও ভণিতা! £--. 
জয় জয় শ্রীচৈতন্য শ্রীগুরুগোসাঞ্চি । 
মোরে কৃপ। কর মোর আর কেহ নাই॥ 
শগুরুচরণপন্প হাদয়ে অধিকা। 
সমাঞ্ধ হইল গ্রন্থ সিদ্ধান্তচন্ত্রিক! ॥ 
শ্রীগুরুচরণ পথ হৃাদে করি আশ। 
লিদ্ধাস্তন্িক। কহে রামচন্র দাস ॥ 


সাহিত্য*পরিষৎ-পত্রিক! 


[ও সংখ্যা 


ইতি সি্ধান্তচজ্জ্িকাযাং ব্রজেন্্র * * 
শচীহত কথনে নাম পঞ্চম-প্রসঙ্গ । পত্র- 
ংখ্য1! ৭। বাঙ্গাল ছুইভ'াজ কাগজে 
উভয় পৃষ্ঠায় লেখা । লিপিকারের নাম ও 


তারিখাদি নাই। লেখা তত পুরাতন 
বোধ হয় ন।। 

৩৭। সহজাত 1 
আরস্তঃ £-- 


/৭ শ্রীতীরাধা কষ জয়েতাং । সহজা- 
মৃত গ্রস্থ লিখ্যতে। 
বন্দে হংসাধরণং ষস্ত লীলা ধাম! প্রকাশিত। 
গোবিনচরণারবৃন্দ তৎস্থানং ত্রিপাদযঃ মুনসং ॥ 
আচার্ধ/ং প্রবরকর্ত। স্বেত্বীপ ষেিতং । 
তমোহং নিত্যানন্দে। বন্ধপং ইন্দ্র।দিনি ভবেৎ। 


শেষ ও ভণিতা £-- 


নিতাই চৈতন্ক পাদপত্ম করি আশ। 
সহজাত কহে আীমুকুন্দ দান ॥ 


ইতি শ্রীসহজামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত ইতি-_ 


তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠে লেখ।। 
পত্রসংখ্যা ৮। লিপিকারের নাম বা সনা্দি 
নাই। 


৩৮ । সহজ-রসাম্ৃত। 


পূর্বোক্ত ণসহজামৃত” গ্রন্থ ও এই 
সহন্-রসামৃত একই গ্রন্থ। আশ্চধ্যের 
বিষয়, ছুইথানিতেই পৃথক নামের ভণিত। 
আছে। সহজামৃত খানিতে মুকুন্দদাসের 
ও সহজরসামৃত খানিতে কৃষ্দাসের 
ভণিত। আছে। কে 'আদত” গ্রন্থকার 
এবং গ্রন্থের “আদত+ নাম কোনটা এখন 
ইহাই বিবেচা। ভণিতা ব্যতীত উভয় 
গ্রন্থের ছজে ছত্রে মিল আছে। উভয় 
গ্রন্থের ভণিত। নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 


- সন ১৬১৩] 


নিতাই চৈতন্ত পাদপদ্র কষ্টিশ 1 
সহজামৃত কছে শীমুফুন্দ দাস ॥ (সহজাহৃত |) 
শ্রীচৈত্য 0িত্যানন্া গদে ঘার আঁশ। 
সহজরসামৃত কহে ছুখী কৃকদাঁস £ 
(সহজ-রসামৃত। ) 
্রস্থ ছুইখানি পৃথক লিপিকার দ্বারা 
লিখিত। বর্তমান খানির পত্রসংখ্যা ১১। 
পূর্বোক্ত গ্রন্থ হইতে ছোট আকারের 
কাগজে লিখিত ॥ সর্বশেষে এইরূপ £-_ 
“ইতি সহজ-রসামৃত গ্রন্থ সাধ” ইতি। 


যদ্‌ দৃষ্টং তৎ লিখিতং দোষকো নাস্তি 
পাট! অর্থে (পাঠার্থে ?) শ্রীকুষ্ণদাঁস বাউল। 
লিপিকার মহ! পণ্ডিত। 


৩৯ । দ্বাদশ-কোঁরক বা 
বৃুন্দাবন-কেরক। 
আরম্ত £__ 
প্রথমে একটী সংস্কৃত শ্লোক * দুর্ব্বোধা 
বলিয়া উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। 


তারপর-- 
বত্ব চিন্তামণি দুই একত্র করিঞা। 
ধলরাম আম্বাদিল নির্ধাস করিঞা ॥ 
চিন্তামপি হখোল।স ঘলরাম জানে। 
অনঙ্গমঞ্জরী হেন প্রেম আম্বাদনে ॥ 
অনঙ্জমঞ্জরীর গুণ কহিতে না পারি। 
যার প্রেমে সদ! তোর কিশোৌরকিশোরী & 
রমণী হইয়। সুখ করে আমন্বাদন। 
কহিএ তাহার কিছু বৃত্তান্ত বর্ণন ॥ 
রসোলান প্রেমোল।স ভাবোলল।স ষত। 
কহিব তাহার কথা৷ আনন্দসন্মত ॥ 


পেষ ও ভণিতা £-- 
অনঙ্গচরণে মুগ্রিঃ সদা করি আশ। 
ঘ্বাদশ-কোরক কহে বৃন্দাবন দাস ॥ 
ইতি বুন্দ'বন-কোরক সম্পূর্ণ । ঘাদশ- 
কোরক সমাপ্ত। 


পাঁঠক শ্রীরুষ্দাস বাউল। সন তারিখ 


বাঙ্গাল! পু'থির বিবরণ 


১৭৬ 


কিছু নাই। তুলট কাগজে'ছুই:পিঠে লেখা ॥ 
পক্রসংখ্যা ১৪ 1 


৪০। প্রেমবিলাস। 


আরম্ত £--/৭ গ্ররাধাকষ্ায় নমঃ । 

নমো! নলিননেত্রায় ধেগুমীতবিনোদিনে । 

রাধাধরস্থধাপান-শালিনে ঘনমালিনে ॥& 

শ্রীকষষটচৈ তগ্ত.ইত্যাঁদি-- 
শেষ ও ভণিতা। £-- 

গ্রীরূপ চরণ, পদ্ম হৃদয়ে ধিলাস। 

প্রেমধিলান গ্রন্থ কহেন শ্রীনরোত্ম দাস ঈ 

ইতি প্রেমবিলাস সমাপ্ত । পাঠকর্দার 

শ্রীশিবনাথ দাস। রাজবংশীকুলে জন্ম ॥ 
জিল! রাজসাহী গরগণে মেহমান সাহী॥ 
ভিহি নিমগাছির মোতালক থানা * * 
তারিখ ২৩ কার্তিক । রোজ সোমবার 
আর্তে ছুই দণ্ড গতে সমাগত সন ১২৫৪ সাল 
বাঙ্গালা । তুলট কাগর্জে ছুই পিঞ্জে 
পত্রসংখ্যা ৭। 


শনির পাঁচালী ৷ 


৪১। 


আরম্ভ £ 
৭ শ্রত্রীসরন্ঘতীং নমঃ । শ্াগণপতঙ্কে 
নমঃ * * * চন্দ্রায় নমং। 


নারায়ণং নমন্কত্য নরকৈষ নরৌত্তসম্‌। 
দেবীং সঁরস্বতীঞ্চেক ততে। জয়মুদীরয়েৎ ৪ 
প্রথমে বন্দি আমি জগতের পতি । 
দ্বিতীয়ে বনদিব আমি লক্দী সরম্থতী ॥ 
অষ্ুলোক পাল বন্দে মুখ দেখ চুড়।মণি ৯ 
তার পুত্র বন্দে। মুঠি দেখের গৃহ শনি 9 
নরলোকে পুজে যাখে গৃহের কারণ । 

ক ক * অস্তের কার্য গুজে দেবগণ & 


“শেষ ও ভণিতা £-_. 


শনির পাঁচালী ভাই শুন সর্বজন । 
তাথে গীড়া না করিব নুর্যোর নন্দন ॥ 


১৮৩ 


এইি পুস্তক যেবা! গুণে বারম।স। 
শনির পাচালী রচিল কবি কালিদাস ॥ 


এতানি মাত্রেন পাঁচালী সমাপ্ত । ইতি 
শনির পাঁচালী সমাপ্ত । শ্বক্ষর লিখিতং 
শ্রীরঞ্জনাথ দাশ কর্শকার। সাকিম 
সেরপুর। পরগণে মেহমান সাহী। খখ 
খখঝবঝবকবঝললললককৃকক স 
সসশশশযহক্ষ। “খখ বৰ” এগুলি 
লেখা কেন বুঝিলাম না। 

ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে উভয় 
পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ২৭। অক্ষর 'অতি 
সুন্দর । সন তারিখ নাই। 


৪২। কৌগীন বহির্ববাস-তত্ত | 


খরভ্ত £-- 

কহ সাধু ভাই আখ্যান তোমার । 
কোথা উপাসনা হৈল কে।থ। পরিধাঁর ॥ 
দীক্ষা! শিক্ষা দুই স্বরূপ কোথায় ভজিলা। 
সিংহের ভেক তুমি কৌধ।য় পাইল! ॥ 
পরিচয় দিয়া সাধু কহে তত্ব কথা।' 
গরিচয় পাঁইলে হয় মনের স্থখতা ॥ 
অকপট হয়া কহ কপট করি দূর। 
কোথায় পাইল। ভেক কৃষ্ণ ভক্তম্বর 
কোন ভাবে ভেক আশ্রয় কৈল গৌরহরি ৷ 
হেন ভেক জীধে নৈল কোন শক্তি ধরি ॥ 
কি খই জীবে তেকে ডেকের দেবত। কে ॥ 
এ সব পরম তত্ব ভেদ ভাজি দে। 
শুন অহে সাধ লোক * * প্রেম কথা। 
ডোর কগ্মি পঞ্ষি। মুড়াইছ মাথ! ॥ 

৭ সং ্ ফু গা সং 
১ সং গং সং নখ ০ 
এষে এক কখ। মৌর পড়িয়াছে মনে। 
কি কারণে কৌগীন পরিল। সাধ, জনে ॥ 
ভিতরে পরিছ কৌপীন উপরে বহির্ব্ধাস। 
€কান সম্বন্ধ হয় তাহ! কহোত নির্যাস ॥ 
কৌগীন খিমে কোন ভাঁঘের কারণ। 
যহির্ঝাসে ঢাকে কোন ভাবের কারণ ॥ 


সাহিত্য-পরিষ্-পকল্জিকা 


[৩য় সংখ্যা 


শেষ ও ভিত 2 
শ্রীরূপ-সনাত্তন পদে যার আশ ॥ 
কোগীন যহির্র্বাসতত্ব কহে কৃষ্ণদাস ॥ 
ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে উভস্ 
পৃষ্ঠে লেখা ৷ পত্র সংখ্যা ৫। 


৪৩। উদ্ধব-সংবাদ। 
আরস্ত £-_-শ্রীহরি। 
শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত সধাংশুভে।ং হধ্যস্তি। 
তং ঘেদশান্ত্রপরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং চর্মাধরং। 
সুর মুনীক্্রনুতং * * ইত্যাদি-_ 
কৃষ্ণ কথ। সময় অমৃতের ধারা । 
গদে পদে নধ নষ শ্রুতি মনোহর। ॥ 
হরিগুণ শ্রবণে ভহি বাঁড়াইর মতি । 
পরম কারণ হরি অগতির গতি ॥ 
শেষ ২ 
এতেক বুলিয়া প্রভু হইল। নিঃশব্দ । 
উদ্ধব-সন্বাদ কথ! হইল লমাপ্ত ॥ 
যথাদৃষ্টিতথ৷ লিখাতে। সহ অক্ষর 
মিদং শ্রীর্দিনরাম সেনস্ত সাকিন বরেয়াবাড়ী 
পরগণে বড়বাজু সন ১১৯৪ । সদ্ূ:পরগণ!। 
ভণিতা দেখা গেল না। তুলট কাগজে 
উভয় পৃষ্ঠে,লেখা। পত্র সংখ] ২০। 


8৪৪ । রোঁগ-নির্ণয় গ্রন্থ । 


প্রথম পত্রের প্রথমাংশ নাই, শেষাংশ 
অইরূপ 

সর্পগতি ভেক গতি যদি হয়ত ধমনী। 

ঘাত গৈত্তিক * * * এই সেখাখানি ॥ 

সন ১২৫৩ সাল তারিখ ২ আষাঢ় 
শুক্রবার । পুস্তক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শম্ণ 
কবিরাজ। সাকিন তেকাসী (?) পর- 
গণে গোনাদশী হস্ত ॥/* নয় আনা । ছুই 
ভাজ তুলট কাগজে হই পিঠে লেখ & 
পত্র মংখা। ৪। 


। 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুখির বিবরণ ১৮১ 
৪8৫ নলো খ্যাম বলিজ প্রিপদ গুশকর্ণ,গদ এক | 
পা দীর্ঘ নাশ। বৃপতি ঞ্জাটল নিশেছেক ॥ 
আরম্ত £--্রীত্রীরাধাকুষ্টায় নমঃ | শেষ £__ 
অথ নলদয়মস্তীর উপাখ্যান লিখ্যতে £-_. জয় মুনি বোলে শুন রাজ। জন্মেজয়। 
ভারত প্রস্তাষেত পুণ্যের উদয় ॥ 
85558 পুধ্য ধ্লোক নলরাজ! পুণ্যললোক বুধিতঠির । 


শুনিলে পাতক ক্ষয় বৈকুণে হয় স্থান ॥ 
শুনিলে শ্রন্ণে হখ নরক এড়ান। 
শুনিলে পধিত্র হু সর্ধবজ্র কল্যাণ ॥ 


ভীঁনিতা £__ 


পুণাশোক বৈদেহী পুণাঙ্রোক জনার্দিন ॥ 
এই চারি শ্মরে যেবা প্রভ।ত সময় । 
তাহার শরীরে পাপ ন| রহে নিশ্চয় ॥ 


কত্ত রা এ ইতি নল-প্রস্তাব সমাগু । 
জীবনে আছে কি কাজ, হা পুত্র হংসরাজ, 
তুমি সে মৌর প্রাণপতি। পত্র সংখ্যা ৩৪ ; লিপিকারের সন তারিখ 


কি ক্ষণে পৌহাল রাতি, আঙ্ি ছাড়িলেন পতি, নাই। 
কেন বিধি দিলেন ছুর্গতি ॥ 


সন্ভাবতী সত ব্যাস, করিল প্রকাশ, ৪৬। চাণক্যের শ্লোক 
ক্লক ঘন্দে ভবেত রচিল। ( অনুবাদ ) 
সেহি সব কথ! লেশে, রামনারাণ ঘোসে, আস্ত £__ 


টু পদ বন্ধে সঙ্গীত করিল ॥ 

গরন্থখাঁনি বহু দিনের প্রাচীন বলিয়! 
বোধ হয় না। ইহাতে শ্রেচ্ছরাজ ও অন্যান্য 
দেশের কথা আছে। যথা £-- 


৬্রত্রীদর্গাঃ । চাণক্যের শ্লোক লিখ্যতে:-_ 


নানাশাস্্রোদ্ধংতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং। 
সর্ধ্বশাস্ত্রমিদং বাজং চাণক্যনারসংগ্রহঃ ॥ 


তত্রাথঃ 
রাজার আজ্ঞাঁতে দূত চলিল শীঘ্গতি হয়গৌরী পাদপগ্ণ ভাঁখিয়। হৃদয় । 
অনুক্রমে ডেটাইল যতেক নৃপতি ॥ সব শান্ত্র বিজরী চাণক্যের উদয় ॥ 
হস্তিন! মুরা কাশী উত্তর কোশল!। শেষ £-: 
মগধ চল্পক মায়া অবস্তী মিথিলা ॥ ্রক্মহাপি নরঃ পুজে)| যন্তাত্তি বিপুলং ধনং। 
হীরাখণ্ড দ্বারখণ্ড দ্বারি উৎকল। ৪.8: রন ক 
কলিঙ্গ কৌশিকী অঙ্গ পট্টচল ॥ তত্রার্থঃ 


গাঞ্চাল কম্বেজ পুর আর মন্ত্েশ্বরী | 
একচত্র পঞ্চবটা কাঞ্চি ভত্র।পুরী॥ 

এ সব রাজ্োর রাজা নান! রত্ত লয় । 
ভক্তি ভাবে নল পায়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥ 
দিষ্য অঙ্থগণ লয়। যতেক নৃপতি। - 
সম্্রমে ভেটাইলেক করিয়। প্রণতি ॥ 
শোণিতপুরের রাঁজ। হরবিত মনে । 
কর লয়! প্রণষিল নলের চরণে ॥ 
মণিপুর রক্তাধতী দশার্ণ মত্ন্ত অধিপতি । 
রং সং খং সং সং 
চিকিকাস্বপুর কোচ ত্রিপুরা তেলক্গ। 
স্লেচ্ছরাজ মিলিলেক পশ্চাৎ কি রর ॥ 


আছ মরি পুর ধন যে সবের ঘরে । 
ব্রহ্মবধি হইলে লোকে পুজে তাকে এ 
৬৯ট্রী প্লোক ও তদর্থ আছে। ছুই 


ভাজ কাগজে ৩টা পত্রে শেষ। লিপি- 
কারের নাম ও সন তারিখ নাই। 


৪৭। জ্রীমস্ভাগবত 


আর্ত £-- 


শ্রীগুরবে নমঃ 
নারায়ণং নমন্কৃত্য নরঞ্েষে নরোত্তমং 
দেবীং সরম্বতীঃ ব্টীসং ততোজয়মুদ্জীরয়েৎ & 


১৮হ 


কৃষক বাদহেআায় জানমুক্ঞার যোগিনে। 
প্রপত রেশদাশীয় গোষিশায় মমোনমঃ ॥ 
কৃঙঃ কৃঝ গোগীনাথ গোকুলনলান ॥ 
বৃন্দাবন চত্র ব্রজরমণীজীবন ॥ 

শেষ ও ভণিতা £-- 
শ্রীগদ(ধর জন ধীর শিরোমণি। 
ভাগবত আচার্ধোয় মধ,রস বাণী ॥ 


ইতি নবম স্বন্ধ সমাপ্ত 


গ্রন্থ খানির কোঁন কোন স্কক্ষে গ্রন্থের 
নাম কৃষ্-প্রেমতরঙ্গিণী লিখিত আছে। 
শকাবা ১৬৪৬ চৈত্রের ২২ তারিখ রোজ 
শনিবার । *% 

স্বাক্ষরমিদং * * পরগণে €সনবর্ষ 
তাঁলুক শ্রীযুতা ছুনিসৈদানী গোঁমান্দি। 
শ্রীসৈদনাথ ওয়ালেদার । শ্রীকষ্চচন্ত্র সরকার 
সিকদার সরকার সন ১১৩১ সাল। * * 

পত্র সংখ্যা ১৮৩ সংখ্যা। এইরূপ লেখ! 
আছে--*১১1৮৮। 


৪৮ | জৈমিনি ভারত। 


আরম্ভ -- 
৬শ্ীচৈতন্চন্দ্রায় নমঃ 


গোবিন্দং হুরবঙ্গদিতং গিরিবরং গোঁগীকুলং 
দেষেশং জলশরিনং হুরধরলক্মীপুীকে শ্বরং | 
দৈতারিং নমালীং ভগঘতং মায়া ধীনং 
বামনং গোষিন্দং রঘুনল্লনং হরিহরে 
ঘল্দেৰ নারায়ণং ॥ জর়তি পরাশর হুত 
সত্যঘতী হৃদযনন্গন ব্যাস। বস্তাম্ত কমলমুখং 
ললিতমমতং রসমার1 অগতো সিতরস্তি | 
প্রপামহে! নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান। 
প্রণমহে) ধ্যাসদেখ গুণের নিধান ॥ 
অস্ত্রে শঙ্কে বিশারদ সহিম। অপার । 
কলিষুগে হল যেন ঘি অবতার ॥ 
প্রতাপে তপন যেন বিপক্ষের কাল। 
পৃথিবী পুরিল তাঁর ঘশের অপার ॥ 
নুত্বতান আল্পালেঞ্চন গৌরনাথ। 
ত্রিপুরার বার সমর্পিল ধার হাখ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ৩য় সংখ্য 


রাঙগ। টুগী সমে দিন লক্গরে কাপড়া। 
সোনার গালক্ক দিল একশত ঘোড়া ॥ 
জীযুত লক্কর পরল খান মহ।মতি 
দরিদ্র খণ্ডন করে অনাথের পতি ॥ 
কুডৃহলে পুছিলেন নফল কাহিনী। 
কি মতে পাঁওবে হারাইল রাজধানী ॥ 
কাননে ধঞ্চিল কেনে দ্বাদশ বৎনর । 
কোন কার্যে তার! ছিল বনের ভিতর ॥ 
বৎসরেক ছিল কেনে অজ্ঞাত ঘনতি। 
কেমনে পৌরবে পাছে আইল ধহুমতী ॥ ' 
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত । 
ংহিত| করিয়। রচে পঞ্চত্রিংশত 
ভপিত! £-- 
কবিকে কহএ কথা ভারত পুরাণ । 
মায়ী পব্বের কথ! এই সমাধান ॥ 
শেষ 2 
বিজয় পাণ্ডৰ কথ। অত সমান। 
মুনিষরে কহিলেন জন্মেজয় স্থান ॥ 
ইহাকে শুনিতে জীব না করিহ হেল। । 
কলি তব সাগরেতে কৃষ্চনাম ভেলা & 
ইহ! জানি সর্বব জীব হৈয়। একমন। 
কষঃ কৃঝ স্মরণ করহ সর্বক্ষণ ॥ 


ইতি ্বর্গারোহণ পর্ব সমাপ্ত । 


ইতি অষ্টাদশ পর্ব জয়মুখী ভারত সমাপ্ত । 


পত্র সংখ্যা ৩৭৪) লিপিকারের নাম 
নাই। অক্ষর অতি সুন্দর ছাঁপার অক্ষরের 
স্তায়। কবির নিজের হস্তাক্ষর বলিয়াই 
মনে হয়। 


৪৯। কালীবিকাস 


পুঁথি খানির ৯ম পজ হইতে ১২৮ পত্র 
পধ্যন্ত আছে। বাঙ্গলা কাগজে সেকালের 
কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত। কয়েক পত্র ছিন্ন 
বলিয়া ১৭ পন্থের একটা গান নিয়ে উদ্ভৃত 
হইল। 


সন ১৩১৩] বাঙ্গাল পু'থির বিবরণ ১৮৩ 
অথ তেজোময়ীর সাকার বর্ণন!। অনুবাদ 
চে 
রাগিনী সরফরদা তাল আড়খেমটা। ললিত লবঙ্গ লতা তাহার যিলনে । 
তব তত্ব কেজানে গো তারিগী। টি খা উন 
কখন প্রকৃতি তুমি কতু পুরুষ শুনি॥ ৭) 
কিঞিৎ মাহাক্মা তব অস্তরে বুঝিয়া তব হি উর ্ 
পদতলে শিব ছলে পড়েছেন আপনি ॥ হরর নেন 
পাগলের বেশ শঙ্করে হেরে । 
ক ৫ দি 
2 ১। কবিকস্কণ-চণ্তী 
কালীর চরণ করে স্মরণ। প্রাচীন কাঠের অক্ষরে বাঙ্গালা কাগজে 


খ্বিজ কালিদাস করে রচন ॥ 


এই পুস্তক খানিতে প্রাচীন কালের 
ছুই খানি চিত্র আছে; একখানি হর- 
বিবাহ ও অন্য খানি মহিষমদ্দিনীবূপ । 


৫০ 1 জয়দেব। 


এ খানি জয়দেবের গীতগোঁবিন্দের 
পছ্যানুবাদ। প্রাচীন কালের কাঠের 
অক্ষরে মুদ্রিত। ৩য় পত্র হইতে ১৩৬ 
পত্র পধ্যস্ত আছে । ৩য় পত্রের প্রথমাংশে 
এইরূপ-- 

মেঘাবৃত চন্দ্র পুনঃ ঘহে সেইথানে। 

টীকা করি এইমত করিয়া বাখানে ॥ 
্রীব্রহ্মৈবর্ত এক আছরে পুরাপ। 

তাহাতেই এইমত করয়ে বাখ্যান ॥ 
ভ্রীপ্রবোধানন্দ গোস।ঞ্ি প্রভুর শ্রিরতম। 
ছুই পক্ষে ঘাখ্য ভার অত্যন্ত সুগম ॥ 

ভিহে। কহিলেন থন্তোগের পর লিখি । 

তাহ। কিছু লেখি এই তার আন্ত! দেখি ॥ 
নন্দের আদেশেতে চলিল। ছই জন। 

এই মত হয় অন্য টাকার লিখন ॥ 


অনুবাদের নমুনা। 
শ্লোক 
ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল-মলর় সমীরে ৷ 
মধকর-নিকর-করম্িত-কোকিল-কুজিত-কু্জ-কুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরস বসস্তে। 
নৃত্যতি যুঘতী জনেন সমং সথি বিরহী জনন্ক দুরস্তে ॥ 


মুদ্রিত ১*ম হইতে ৪৯৪ পত্র পর্যান্ত আছে। 
নিষ্ে গ্রস্থমধ্যস্থ হরগৌরীর বিবাহ অংশ 


উদ্ধৃত হইল। 
মন্ধল রাগ। 
হিমস্তে হুরিষে, কিন্কর আদেশে, 
আমন দুম্মুতি ঘাজন। 
অমর নাগ নরঃ আসিবে মোর ঘর 
যে মোর হয় বন্ধুজন ॥ 
সকল দোষহীন, আজি সে শুভ দিনে, 
: গোৌরীর বিবাহ মঙ্গল। " 
খমক বেণী বীণা, মৃদঙ্গ ভেরী নানা, 
ঘাদোতে হইল কোলাহল 
আসিয়া ছিজগণ, করিল শুতক্ষণ, 
আঙিনায় বান্ধিল ছান্দোল।। 
মণি মুক্তা ছান্দা, উপরে টানার চান্দা, 
চৌদিকেতে স্বীপমাল! ॥ 
প্রথমে দ্বিজকুল, লইয়। তঙুল, 
করিল স্বন্তিক-বাচন। 
আরোপি হেমঘটে, যুগল কর পুটে, 
গ্রণেশ করি আবাহন ॥ 
পার্বতী রূপবতী, হবিদ্রাযুত ধুতি, 
পরিয়। বসিল! আসনে । 
ধঙ্তেক ছ্বিজমুনি, করয়ে বেদধবনি, 
গৌরীর গন্ধা্দি বাসনে ॥ 
রর মহী গন্ধশীলা, ছুর্ব্ব। পুষ্পমালা, 
ধান্য ফল ত্ৃত দধি। 
সিন্দুর, কর্জল কপুরে, 
শঙ্খ দিল বখা বিধি ॥ 


১৮৪ 


7... সাহিত্য-পরিষখপত্রিক। [ওয় সংখা 
ঘান্ধেল কর শুত্র, প্রশম্ত দ্বীপ পার্র, চলিল দেখরায়, প্রমধ পিছে ধায়) 
মন্তকে করিল বন্দন|। দেউটি ধরে দ্বানাগণ | 
সুবর্ণ সিতি শিলপে। কনকাঙ্গুরি করে, শিল্পার বাজনা, * কররে ভূত দানাঃ 
করিল আশীষ যোজনা ॥ চলয়ে ঝড় বরণ ॥ 
রজত কাঞ্চন, তাত গৌরোচন, আইলা ত্রিপুরারী, হেমন্ত হাতে ধরি 
সিদ্ধার্থ চামর দর্পণ । বসাইল! কনক আসনে । 
কুহম দিয়ে দ্বিজে? পুজিল দেবরাজে, বসন অঙ্গুরী, মাল্য দিয়া গিরি, 
কন্তার গন্ধাদি বাসন ॥ করিল বরের বরণে ॥ 
নৈবেদাদিয়! ভুরি, মাতৃক! পূজা করি, বিরলে স্থল করি? মেনক1 হ্ুন্দারী, 
দিলেন বনুধার। দান । করিল স্ত্রী-আচরণ'। 
বহ্থরে পুজা করি, বদিল হেমগিরি বচিল জিপদীছন্দ, পাচলি করিয়! ঘন্দঃ 
করিল নান্দী-মুখের বিধান ৷ গাইল শ্রীকধিকঙ্কণ ॥ 
মেনক1 হুন্দরী, ডাকি সহচরী, 
আনাইল যত লখীগণ । ৫২। করচা। 
খুনি আনন্দ রব, ধাইল নায়ী সবঃ 
আইল গিরিরাজার ভবন ॥ আরম্ভ :--/৭ শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ। 
তুড়নী মালতী,  কৌশল্য অরম্ধতী, কামানুগ। রাগানুগা ১। শ্রীরাধিক! 
আইল কুমারী ভবানী। জিউ কামম্‌ই, শ্রীরূপমঞ্জরী কামরূপ । তার 
০০১৬ /55 স্থাইকে তার আমি ॥ কামানুগ৷ রাগানুগ! 
কমল। কলাবতী বাণী। 
চিত্ররেখ। দলা, পুজা লীলা, কোন কামানুগ! ওটস্থার ইচ্ছামই, সম্ভোগ 
শ্রীমতী আইলা! সাবিত্রী । ইচ্ছামই, তাঁর তুমিকে আর আমি ওটস্থ'র 
গৌরী মতী মায়া, চিত্রাকালী জয়া, ইচ্ছামই, কোন ভক্তি কামরূপা ভক্তি, 
করুণা তাঁর হীরাতী ॥ শ্রীবপমঞ্জাদি। ৪ ॥ 
জাহুবী হেমবতী, অহল্য। রেবতী, শেষ £__ 
রা টড ঠা য় ইতি দামুঘোঁষ গোস্বামীর সিষ্কান্তটীক! 
হিতে কেকরী পার্ধভী ॥ ? সম্পূর্ণ । যথাদৃষ্টং ইত্যাদি-_-সন ১২২২ সাল 
হক অপর্না লোক, তারিখ ২১ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার । 
লারা বানা রবিনী। গছ শ্স্থ ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে 
ভারতী শশীকলা, বিজয়! সতী মালা) ৪ পত্রে শেষ। 
ললিত! নাগরী বারুণী ॥ 
কীখে হেমঝারি, মেনক! হুন্দরী, ৫৩। গোসাঞ্ীর তত্বনিরূপণ ৷ 
ড় চি ু রি টি হলাহলি, . আরম্ত £-/৭ রীভ্ীরাধাকৃষায় নমঃ 
মঙ্গণ সুত্র ঘান্ষে করে ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
অধিষাস আদি, মহেশ যধাসিধি, জয় জয় শ্রীঅন্বৈতচক্র জয় গৌরভত্ত' বৃন্দ ॥ 
করিল বেদের বিধান। জয় জয় শ্রীরূপ সনাতন। 
কণ্ঠে হাড় মাল, পরিল বাঁধহ্থাল, জয় ভট্ট রঘুনাথ জয় শ্রীজীব গোপাল ভট্ট ॥ 


বুধতে কৈল আরোহণ ॥ 


জয় দাস রঘুনাখ। 


সন ১৩১৩] 


এই ছয় গোঁসাঞী যাইয়া ব্রজে কৈলেন ঘাদ। 
আরাধাকৃষ্চের যাই কিছু করিল প্রকাশ ॥ 
সোম শব্দে সোমগুল দিব্য জ্যোতির্য়। 
ভাহাতে বিরাজে কৃষ্ণ রাধিকার সার ॥ 
ননান। রত্রে বিচিত্র ঘর ব্রহ্মাণ্ডের উপর। 
নিত্যলীলা বিলাস স্থান অক্ষয় অনর | 
আনন্দ চিনিময় সেই জানিহ ব্রঙ্গমূলে । 
ভাবন৷ ভেদেেতি ভাঁব ভাবন। সেইকালে ॥ 
মণিমুক্তা প্রধালেতে মন্দির খচিত। 
শ্কটিকের স্তস্ত কত তাহাতে রচিত ॥ 

সে মন্দিরের মধ্যে আছে অষ্টদল । 

নান। রত্বে বিচিত্র সে করে-ঝলমল ॥ 
অষ্টদলে অষ্ট সখী মধ্যে রাধাঁকুষণ । 
সেসময় জানিয়। করে সেবাই সো ॥ 


শেষ ও ভণিতা £-__- 
শ্রীব্ূপ-সনাতনের পাদপত্ম করি আশ। 
তত্বনিরূপণ কহেন শ্রীনরোভম দাস ॥ 
* ইতি গোম্বামীর তত্বনিরূপণ সমাপ্ত । 


ইতি সন ১২২৬ স।ল মাহে ফাস্তন। 
ক্ষুদ্র আকারের তুলট কাগজে দ্বই পিঠে 
লেখা ১ পত্র সংখ্যা ৫॥ 


গোপীকথা । 


আরম্ত £-_ক্রীতরীরাধরুষ্ণাঁয় নমঃ । 


শ্রীযুত রূপগোস্বামী জি শেষ লীলাঁকাঁলে 
শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীযুক্ত দাস গোস্বা- 
মীকে নিবেদন করিলেন। শিষ্যনামের 
প্রসঙ্গ শুনিয়া দাস গোস্বামী কবিরাজ 
গোম্বামীকে ক্রোধ করিলেন, ভয় পাইয়া 
কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবন 
গেলেন। দে সকলে শ্রীযূত ভট্ট গোস্বামী 
জিউ বৃহৎ সনন্দে সদীপিকা৷ লিখিতে ছিল । 
তে কথা শুনিয়া কবিরাজ গোশ্বামী বড় 
খুনী হইল। নিকটে বিরলে ডাকিয়া পুস্তক 
লিখিল। কবিরাজ গোশ্বামীটি নাম গোষ্ঠী 
সহিতে লিখিয়া লইলেন। 


১৪ 


৫৪1 


বাঙ্গাল! পুঁথির বিবরণ 


২৮ 


৫৫1 রসমগ্জরী। 
আরম্ত.ঃ-_জ্ীরাধাকুষণায় নমঃ । 
শ্ীরাধান্ত প্রেমীষৃতে যন্ত প্রেম সদা গ্রাহি। 
তন্তা রাঁধ! সন্বান্ত্রৎমপি রাধা লিৎসদা ॥ 
শ্রীঅনদ্ব-বাক্য অনর্গ সেবন অনদ্ধ 
ধ্যান জনন্ধ নিরূপণ অনদ্ধ প্রাপ্তি এ পাঠ 
অনদ্ধ কহিতে শ্রীমতী হৈতে সমদ্ধ হৈতে 
কি অনন্ধ হৈতে পঞ্চততৎ কি কি ভক্তরূপ। 
শ্রটৈতন্ত গাভু ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তাখ্যান। 
শেষ 27 
গীতান্বরং কৃতরপি মাধুর্য মধুরং ভবেৎ। 
কৃতাস্ত কৃষ্ণকৃতভিবৃতং কৃষ্ণ উন্বরণং ॥ 
ইতি শ্রীজীবগোস্বামি-বিযচিতং 
মঞ্জরী সম্পূর্ণ। 


রশ 


রসকল্পসার-শ্রন্থ ৷ 


আরম্ত £--/৭ শ্রীত্ীরাধাকুষ্ণায় নমঃ । 
বলকল্পসার গ্রন্থ লিখতে । 


ইদং বৃন্দাধনং রস্যং নিকুঞ্জধনমধ। কং। 
রসলীলাকৃতং নিত্যং শূঙ্গারাদি বিবন্ধনং ॥ 
শ্রীবৃলাবন ফুণ্ড মধা রনাযেশ হয়া। 

পরম আত্মা হতে নিজ শক্তি প্রক।শিয়। ॥ 
সেই শক্তি হৈতে হয় আনন্দের ধম । 
সেই শক্তি পুর্ন করে গোবিন্দের কাঁম ॥ 


শেষ ও ভণিতা ১-- 


নিত্যানন্দ দাল মুঞ্ডি নিত্যানন্দ দাস। 

জন্মে জন্মে হইধ তার দাসের দাম ॥ 

অতি দীন হীন মুঞ্রি বুন্দাবন দাম । 
রসকলনার এই করিল প্রকাশ ॥ 

শয়রাধ! সমখ্যাতা তত্র দাস গদাধর:। 
সপুর্ব্বে অনঙ্গমজরাষ্টরেঘ এতানি জাহুবাস্থিতি ॥ 
রাঁধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধারস ঘিগ্রহং। 
একোপি জগদ্ব্যাপি কোটা ব্রহ্ম বিগ্রহং ॥ 


ইতি রসকল্পসার গ্রন্থ সম্পূর্ণ । 


ক 


৫৬ 


১৮৬ 


ইহার পর একটা সংস্কত প্লোক আছে। 
তুলট কাগজে ছুই পিঠে লেখা । পত্র সংখা। 
৩। লিপিকারের নাম বা! সন তারিখ কিছুই 
দেখিলাম নাঁ। 


৫৭। জবামঞ্জরী। 


আরম £-- 


/৭ প্রীরাধারুষ্ণ । জবামঞরী গ্রন্থ । 

ক্ষিতি জল বায়ু আকাশ এই পঞ্চরূপ 
হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার রক্ুৰীজ 
চন্দ্রবীজ আর পুরুষের রেন্ত ইহাতে আঁধার 
হয়। অধোঁমুলেতে ইহাকে ভূত আভো 
বলি। ইহার স্থিতি কোথা চতুকুলে 
গুহাকুলে । 


শেষ ও ভণিতা $__ 


জব! মঞ্ররী গ্রন্থ অতি সে সাঁর। 

দীন গদাধরে ন। পাই পার ॥ 

জবা মঞ্জররী গ্রন্থ আধ। 

কহে গদাধর পণ্ডিত দাস ॥ 

সমপ্ু হইল ইতি &1*1%1১ জবামঞ্রী 

গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। কৃপা করি শ্রীনাথ 
প্রধান করিল তার নাম শ্রীকালাচন্দ ঠাকুর 
বৈষ্ণব। তুলট কাগজে ছুই পিঠে লেখা 
পত্র সংখ্যা ২। সন তারিখাঁদি নাই। 


৫৮ । অফ্কালী গ্রন্থ। 
আর্ত £-- 
/ব্ীত্রীরুষ্চৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ 
অথ অষ্টকালী গ্রন্থ লিখ্যতে-_- 
| গুরু-বন্দনা। 
শেষ ও তণিতা £-- 
অভাগা মোহনদ।স ভাবিতে চিক্তিতে। 
চর্ষ্বিত তাল কিছু আঁশ! ধরে পাইতে 


লঙ্িতাঁর চরণ ধরি * এই দান। 
চর্বরিত তাল সুধা! দিয়া রাখ প্রাণ ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা 


[ও সংখ্যা 


মোর ধনরত্ষ প্রাণ ঘুগলচরণ । 

কৃপা যেন করে মোকে ব্রজের নন্দন ॥ 
ঠাকুর বৈধব পথে রহে যেন মন। 
অধম মোহন দাসের প্রার্থনা পূরণ ॥ 


৫৯1 সিদ্ধিপটল। 


আরস্ত £-- 


/৭্রীপ্রীরাধাকধায় নমঃ । 

অথ সিদ্ধিপটল লিখ্যতে। 
মহাপ্রভুর সিদ্ধিনাম রি--মনোহর। 
সাধ্যনাম কি-নায়েক-চুড়ামণি। সঙ্কেত 
নাম কি--গৌরমণি ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর 
সিদ্ধিনাম কি--চক্রবিস্ত। সাধ্যনাম কি-_ 
লীলাবিস্ত। সন্কেতনীম কি--রাস্বিস্ত। 
অদ্দৈত প্রভুর সিদ্ধিনাম কি--কল্পতরু। 
সাধ্যনাম কি--রাসগুর ॥। সঙ্কেতনান কি 
অদ্বৈত গোবিন্দ । পরম সিদ্ধিনাম কি-- 
মণিমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি-_রসমপ্জরী। 
সঙ্কেতনাম কি--যশোমঞ্জরী | গুরুসিদ্ধিন/ম 
কি-_মধুমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি--কাম- 
মঞ্জরী। সঙ্কেতনাম কি--গজনমকি (?)। 
বৈষ্ণব গোসাঞীর সিদ্ধিনাম কি__-আনন্দ- 
মঙ্গল । সাধ্যনাম কি--বৈষুণব গোসাঁঞী। 
সঙ্কেতনাম কি-_গুরু গোস।ঞী । সেবকের 
সিদ্ধিনাম কি-_প্রেমমঞ্জরী। আশ্রয় পপ্রম 


সথী। আলমরস নায়েক-চুড়ামণি। 
তজনের সিদ্ধিনাম কি--রাগবস্ত। সাধ্য- 
নাম কি--লীলাঁতত্ব। ভাবের সিদ্ধিনাম 


কি-বিলাসমঞ্জরী। সাধ্যনাম কি--কৃপ1- 
মঞ্জরী। মাপ।র সিদ্ধিনাম কি--সিদ্ধেশ্বরী। 
সাধ্যনাম কি-্-সরম্বতী। তিলকের 
সিদ্ধিনীম কি--উজ্জলরেখা। সাধ্যনাম 
কি--ভেকশোভ! । সেবার সিদ্ধিনাম কি-_ 
সাধন প্রতিমা । সাধ্যনাম কি--রাসমগুলী। 
চার কোঠাক নাম কি। বাল কোঠাতে বাচ! 


সন ১৩১৩] বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ ্ ১৮৭ 


মার্ঘ কোঠাতে শোভ| ভূমর সরল। মার্থ গ্রন্থখানির নাম ও ভণিতাটুকু ব্যতীত 
২ কোঠা! কাখে বলি রত্ুবেদী__প্রীরাধিকা- আর কিছু প্রাপ্ত হই নাই। 

জীর সিদ্ধিনাম কি--বৈষ্ণব গোঁসাঞী। 

সাধ্যনাম কি-হেমমঞ্জরী। সঙ্কেতনাম ৬১। . সূর্য্যমুনি গ্রস্থ ৷ 


কি--পদ্মনয়নী । সর্বসিদ্ধি ইতি। আর আরম্ভ £_/৭ শ্রীশ্রীরাধাকষণ নমঃ । 


প্রবর্ত নাম ছয়। গ্রাম চারি__নন্দীশ্বর ১ রাধিকার গুহাতত্ব কহন না! যায় । 
জাবট ২ আরট ৩ এক ক্রোশ সঙ্কেত এক শ্রীরাধিক! হইতে কত কৃষ্ণ হয় ॥ 
ক্রোশ পিনখুরী। ব্রহ্ম ভান্ুপুর এই ছয় রাধিকা হইলে হৈল কৃষ্ণ উপাদান £ 

» গ্রাম । দশ বাড়ী চারিদ্ধতেউ সতি হন্দারা । ইহাতে প্রমাণ দেখ অপরো। পুরাণ ৪ 

, কেলার স্থানে জল। ছুই বালিকা । ছয় শেষ £-_ 
গ্রামে ছয় রিপু। চারি যুগে চারি ধাম। শযাধিকারি দন করিনা রাহা 
সাত উদ্্। সাত পরকীয়!। দশ বাড়ী। অল্পে কিছু ু্ধ/মুনি করিল নির্দয় ॥ 
দশ দশ! । ছুই বালিকা। এক নিষ্ঠকেশর। শ্রীরপধিরচিতং হুর্ধ্যমুনি গ্রন্থ সমাপ্ত হইল & 
এক বাঁয়সকেশর । বিলাস নম। প্রকাশ কৃপ। করি গুরু মোরে প্রদান করিল ॥ 
সাকার। গোন্বামীর পঞ্চ নাম। কৃষ্ণ 
কুষ্ণ গোবিন্দ রাঁধারুষ। এক কৃষ্ণ অনুমান । ৬২ । গোঁবিন্দ-লীলাম্বৃত ॥ 


এক কৃষ্ণ বর্তমান। আর গোবিন্দ রস আস্ত £__ 
রাধিকা প্রাপ্তিবর্ধক স্বরূপ রূপবর্ণ কৈশর। 
প্রাপ্তি উজ্জ্বল । অনুমান কুষ্ণের দেশ কাল রথের প্রথম পত্রথানি প্রায়ই ছিন্ন * 
পাত্র কি__দেশ বর্। কাল শব। পাত্র সেজন্ত ওয় পত্রের প্রথমাংশ উদ্ধৃত । * 
গুণ। বর্তমান বৈষ্ণব । দেশ কাল পাত্র মোর সখ মরুস্থল, বাণী ধিল্প রূগচর» 
কি--সে সব কয় কালস্তস্তগ পাত্রবর্তে। গোকুল উদ্ৃখী বাক্যগণ'। 

শ্রীরাধিকার দেশ কাঁল পাত্র কি। শ্রীধর। হি পু হি 
কাল আস্বাদন পাত্র দূতী। কৃষ্ণের দেশ 


কাল পাত্র কি-দেশ বুন্দাবন। কাল ভিত ২ 
মধুর। পাত্র নন্দের ন্দন। ইতি সিদ্ব- গোবিন্দ লীলামৃত, অন্ত হৈতে পরাস্ত, 


পটল সমাপ্ত । যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং যেহ ইহা সদ। করে পান ॥ 


ইত্যানি। তাহার চরণ ধুলী, আপন মন্তকে করি, 
তার পদ-জল করি পান ॥ 
হান ১২5৪1 পে সংধা 71. জর চৈতন্য দাসের দাস, ঠাকুর পত্ীনিবাস, 
খানি ক্ষুদ্র বলিয়া সমস্ত গ্রস্থভাগ নকল আঁচাধ্যজ। প্রীল হেমলতা । 
করা হইল। ভার পাঁদপদ্ম আশ, এ যছুমন্লন দাঁপ, 
৬০ 1 ভক্তিবিরচন গ্রস্থ । অন্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথ &. 
জীগুরু বৈষ্ব কৃষ্ণ পদে রক আশ। শুন শুন ওরে গোসাই কবিরাজ ঠাকুর ॥ 


ভঞ্ি-বিরচন গ্রন্থ কহে কৃষাদাস & কেবল ছে(মার আমি উচ্ছিষ্ট কুকুর । 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা 


দোঁষ না লইহ মোর আপনর গুণে । 
আমার লিখন যেন শুকের পাঠানে ॥ 
জয় জয় কৃষ্ণদাঁস কবিরাজ গোসাই ॥ 
তে।মার কৃপাতে এবে কৃষ্ণলীল গাই ॥ 
্লাধকৃষ্ণ-পা্দপদ্ম সেবা! অভিলাষে। 

এ যছুনন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥ 


ইতি শ্রীগোবিন্নলীলামৃতে সায়া্ু-লীলা! 
বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতিন্বর্গঃ সমাশুশ্চায়ং 
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতহ ॥ 


এগ্রন্থথানি এত সুন্দর যে, ইহার কোন্‌ 
ংশ ছাড়িয়া কোন্‌ অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইব বুঝিতে পারি না। গ্রন্থথানি 
অতি স্ন্দর। মনে হয় সমগ্র গ্রন্থখানি 
স্ব্ণাক্ষরে লিখিয়া সকলকে দেখাই । অনেক 
আঁবশ্তকীয় বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত 
আঁছে। সময়াস্তরে ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
লিথিবার ইচ্ছা রহিল। সাহিত্য-পরিষৎ 
হইতে ইহার পুনঃ মুদ্রণ হওয়! একান্ত 
আবশ্তক। 


বহু পূর্বে বটতশায় ইহা মুদ্রিত হইয়া- 

-ছিল। এখন পাওয়া যায় কি না জানি না। 

আলোচা গ্রন্থথানি ২৯৮ পৃষ্ঠায় শেষ 
হইয়াছে। 


৬৩ । 'কাশীদাঁসের মহাভারত 
( আদিপর্বব ) 


শ্রন্থখানি থণ্ডিত বনু প্রাচীনকালের 
কাঠের অক্ষরে ছাপা। ১৫ হইতে ৪৯৪ 
পৃষ্ট। অর্থাৎ সমুদ্র মন্থন হইতে স্ভদ্রাহরণ 
পর্যন্ত আছে। নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত 
হ্ইতা। 


অন্ধ হয়৷ জন্ম হৈল উতথ্য নন্দন। 
সৌরতি বংশেতে সহ কৈল অধ্যয়ন ॥ 


[৩য় সংখ্যা 


গোধন্দ্ব পঠন কৈল গরুর আচার 
ধারে পায় তারে ধরি করয়ে শৃঙ্গার ৫. 
তার কর্ম দেখিয়। যতেক ধধিগণ। 
ধিককার করিয়। সবে বলিল বচন 1 
নিকটে বসতি যোগা নহে ছুরাচার। 
দুর করিদেহ অন্ধে করি গল পার॥ 
এতেক ঘলিয়! তবে ধরে যত ধীরে। 
ভাঁমাইয়া ছিল তারে জাহবীর নীরে £ 
ভেলার ঘদ্ধনে ভাঁসি গেল বু দূর 
দৈবকে দেখিল তারে ধলি মহ।শূর |. 
ধরিয়া আনিল ভেল! দেখিল রাঙ্ষুণ 
জিজ্ঞামিল তাহারে বতেক বিবরণ, & 
কহিল সকল কথ! উতথ্য নন্দন । 
বলে ঘলি আমি তোমায় করিনু বরণ | 
তপোবলে প্রভু মোর বংশ বৃদ্ধি কর। 
শুনি অঙ্গীক।র কৈল অস্ক দ্বিজধর ॥ 
গৃহে অনি মুনিরাঁজে করিল অর্চন। 
সদেষ। রাণীর তবে কহে বিধরণ & 
এই দ্বিজে কর ভক্তি সন্তান কারণ। 


_ দ্বিজদ্বার। পুত্র অেষ্ঠ কহে মুনিগণ ॥ 


অন্ধ দেখি হুদেষ্ঃ| করিল অনাদর। 
শৃদ্রদমী পাঠাইল যথ। দ্বিবর ॥ 
দ্বিজের রসে তার হৈল পুভ্রগণ। 
চাঁরিবেদ ষড় শাস্ত্র করে অধ্ায়ন ॥ 
হেন কালে ধলি গেল দ্বিজের ভবন । 
জিজ্ঞাসিল এই সব আমার নন্দন ॥ 
দ্বিজ বলে নহে তব এ সব কমার । 
শুদ্রাগর্ভে জন্ম হৈল কুমার আমার । 
আসারে দেখিয়! অন্ধ তব পাটেশ্বরী। 
ন। আইল মে।র স্থানে অন।দর করি ॥ 
এত শুনি অন্তরঃপুরে গেলেন জন । 
স্থদেষণ রাণীরে বহু করিল ভর্খসন ৪ 
তবে তো৷ ধলির রাণী স্বামী আল্ঞাবশে। 
পুত্র জন্মাইল শুন দ্বিজের উুরসে ॥ 
অঙ্গ ঘঙ্গ কলিঙ্গ যে পুণ্ড, অনুপম। 
পৃথিবীর মধ্যে তার! হইল উত্তম ॥' 
অঙ্গদেশ বলি হল জোষ্ঠ পুত্র অঙ্গ ॥ 
কলিঙ্গ কলিঙ্গ দেশে বঙ্গদেশে বঙ্গ ॥ 
পুণ্ড নামেতে দেশ হইল বিখ্যাত । 
উব্ব্বরা, হইল, ধর! বলিবংখ জাত & 


সন ১৩১৩] 


* ৬৪ | কাশীদাসের মহাভারত 
( বনপর্বব ) খণ্ডিত । 
প্রাচীনকালের কাঠের 'মক্ষরে ছাপা । 
আরম্ভ £-- 


শ্ীশ্রীহূর্গা খরণং। অথ মহাভভাঁরতীয় 
বনপর্ব। নমো গণেশায় ॥ 

জন্মেয় বলে কই শুনি মুনিবর। 

পুর্ব পিতুুমহ কথা অতি মনোহর ॥ 

কিরূপে কপটে জিনে নিল রাজ্যধন। 

বহু ক্রোশ করষ্ুঁল ধলি কুবচন ॥ 

কলহের পথ কুরু করিলে শ্রবণ। 

কহ শুনি কি করিল গিতামহগণ ॥ 


শেষ বুধিষিরের আক্ষেপ পর্যন্ত আছে। 
উহা কিঞিঃৎ উদ্ধৃত হইল। 


* এইরূপে নরগতি কান্দে উচ্চস্বরে । 
কোথা কৃষ্ণ * ** রাঁখহ আমারে ॥ 
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় । 
কেন দে।ষে দোষী আমি নহি তধ পায় 


পত্র সংখ্যা ৩৭৪। 


৬৫। কাঁশীরাম দ1সের মহাভারত 
( দ্রোণপর্বৰ ) খণ্ডিত । 


কাঠের অঙ্গরে সেকালের ছাপা। 
অভিমন্যুর যুদ্ধযাত্রা হইতে দ্রোণের সহিত 
অজ্জুনের যুদ্ধ পধ্যন্ত আছে। 


'সভিমন্থ্যর যুদ্ধযাত্রা ৷ 


অভিমনযু বাক্য শুনি সারথি সত্বর। 
তুলিল অনেক অস্ত্র রথের উপর ॥ 

জাটি ঝকড়। শেল শুজ মুষল মুদগর। 
শক্তি ভিন্দিপাল আদি তুলিল তৎপর ॥ 
মহাদভ্ত করি ৰীর উঠে গিয়া! রথে । 
সমরবিজয়ী শর মহাধনু হাতে ॥ 
তীমাদি করিয়। যত মহারখীগণ। 

তাহার পশ্চাতে যায় করিবারে রগ ॥ 


বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ 


১৮৯ 


দ্রোণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ । 


মুনি ঘলে মহাশয়। শুন রাজ। জন্মেজয়, 
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত । 

দেখি রাঁজ। ছুর্য্যোধন, শোকে যে আকুল মন, 
আরোহণ কৈল গজ মত্ত ॥ 

অশ্বথামা হুন্তী নাম, সংগ্রামেতে অনুপাঁম, 
তাঁর তুলা নাহি গজধর। 


বর্ণ জিনি জলধর, ঈশনম দণ্ডধর, 
দেখিতে বড়ই ভয়ঙরে ॥ 
৬৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


( অযোধ্যাকাঁগড ) খণ্ডিত। 


আরস্ত £__-ভীঃ্রীরামচক্ত্রায় নমঃ ॥ 
অথ অবোধ্যাকাও। 


দ্বিতীয় অযোধ্য। কাও শুন সর্বব জন। 
কৈকেয়ীর দুরস্ত বাক্য রাঁম গেল ঘন ৫ 
অযোধ্য। নগরে দশরথ মহারাজ । 
ম্লনেবলোক নরলোক করে যার পুজা ॥ 
শুকুল অভরণ রাজার শুকুল উত্তরি । 
চল্গনে লেপিত রাঁজ। শুকুল বন্ত্রধারী ॥ 
বুড়। বয়সে দশরখের পাঁকিল মাথার কেশ। 
শুকুল মল! পরে রাজা শুকুল সকল বেশ? 
রাজকার্্য করে র।জ৷ ঘসিয়া সিংহাসনে । 
চতুর্দিকের রাজা আইল রাঁজসম্ভ।ষণে 
হস্তী ঘোড়। রখ কত নান! আনরণে। 
ধিষার যৌতুক বাসে দিল রাজগণে ॥ 
সভায় নমস্কার মষে করে যষোড় হাত । 
মহারাজ দশরথপ্মাবাকার নাথ ॥ 
মশরথের শ্রধদ্ পর্য্যন্ত আছে। 
কতকাংশ উদ্ধত হইল । 
"রাজার শ্রা্মী কৈল ভ্ভরত শাস্ত্রের বিধান। 
পাত্র মিত্র কহে গিয়! ভরতের স্থান ॥ 
সর্ধাঘংশের রাজ] তোমার অযোধ্যানগরী। 
তোমারে রাজ দিয়! রাঁজা গেল স্বর্গপুরী ॥ 
সুধ্যবংশের রাজ। অন্যের নাহি সাজে । 
তুমি রাজ! না হইলে তোার বাপের রাজ্য মজে & 
ভরত বলে হেন যুক্তি নাহি বল আর । 
ষ্ঠ থাকিতে কনিষ্রে নাহি অধিকাঁর & 


নিয়ে 


১৯৩ 


রাজ। হইয়। বদি আমি হসিলাস পাঁটে। 
ম। যত দোষ করিলেন আমার তধে ঘটে ॥ 
বাজার যোগা ছএন আম।র আরাম ভাই। 
বাম রাজা] করো চল তথা যাই। 
অভিষেক বত জরব্য লহ রাজা খণড। 

তথা! গিয। রামেয়ে ধরাব হত দণ্ড ॥ 

রাষ রাজ। করিয়! পাঠাই দিব দেশে । 
শ্রীরামের বদলে আমি যাঁইৰ যনবাসে ॥ 
ডাঁজা। ওহর তাঙ্গিয়। শোৌসর কর ঝাঁট। 
সুখে পথ ঘহে যেন ঘোড়া হাতি বাট॥ 


৬৭। কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
(লঙ্কাকাণ ) 


প্রাচীনকালের কাঠের অক্ষরে ছাপা । 
ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ হইতে রাম- 


সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্তরিকা 


[৩য় সংখ্যা 


সোপার জাওয়াদ ঘর বিচিত্র গঠন। 
রত্বসিংহাসনে পাতি নেতের বসন ॥ 
নারায়ণ তৈল দীপ জ্বালে চারি ভিত। 
পারিজাত পুষ্প পরে গন্ধে আমোদিন্।॥ 
দৌরতে ভুবন ভরে এক পারিজাতে। 
হেন পুষ্প লক্ষ লক্ষ সিংকীসনেতে পাতে ॥। 
আপনি যে ধিভীষণ হইল! প্রহরী । 
আওয়াস বেড়িয়। ঠাট রহে'সারিসারি | 
সাক্ষাৎ যে সীতাদেবী লক্ষ্মী অবস্তার। 
সীত৷ লয়ে রাঁম গেল। আনন্দে অপার ॥ 
শ্রীরামের পাশে ৭ 44 । 
চন্দ্রের পাশেতে যেন রোহিণী ॥ 
এইরূপে দুই জনে বঞ্চিল! রজনী । 
করেছে ঘানরগণের রাম জয়ধবনি ॥ 

রাম সীতার ঘাঁদর শুনিবে যেই জন । 
জন্মে জন্মে সখভোগ না যায় থণন।॥ 


সীতার মিলন পধ্যন্ত আছে। নিয়ে প্রাপ্তাংশে ৬৮1 প্রেমভক্তি-চক্দ্রিক। ॥ 
প্রথম ও শেষ উদ্ধৃত হইল। আরম্ভ £--শ্রীকষ্ণ চৈতন্থচন্দ্রায় নমঃ | 
প্রথমাংশ ১ হা ভিএন্রিক। 

শ্রীরাম লক্ষ্রণ বলেন হইলাম নৈরাশ। 9 

সেঘের আড়ে ইন্জ্রজিত করে উপহাস ॥ অজ্ঞানতিমিরাদ্বন্ত জ্ঞনাগ্রনশলাকয়া । 


সহম্রলোচনে ন। দেখিল পুরন্দর। 
দুইপ্চক্ষে কি দেখিধি নয় আর বানর ॥ 
বাম জার লক্ষ্মণ তোরা মনুষ্যের জতি। 
আজি বুঝি তোদের পোহাইল কালরাতি ॥ 
মেঘের আড়ে খাকি করে বাণ বরিষগ। 
জর্র করিয়! বিন্ধে শ্রীরাম লগ্্ণ ॥ 
কোথা থাকি জুঝে বেট। দেখিতে ন| পাই। 
জীবনের বাসন! ছাড়িল ছুই ভাই॥ 


শেষাংশ ৮ 


ইন্জর বলেন হাই বানর যার ঘাম যখ।॥ 
রঙ্গনী বধুল রা লয়ে দেবী সীত1 ॥ 
চৌদ্দ'ঘৎসর বনে বনে গেছে উপবাস! 
দশমাসে ছুইক্সনে হউক সম্ভাস ॥ 

কামের হাতে ব্রঙ্গ! কয়েন মীতা সমর্পণ | 
বিদায় হইয়া স্বর্গে গেল দেবগণ ॥ 

যখন যে কর্পদ তাহা. বিভীবণ জনে । 

অষ্ট শঙধ বৃহনো (1) দেতেন বু আনে 


চক্ষুরুল্মীলিতং যেন তশ্যৈ শ্রীগুরুষে নমঃ ৫১ 

শ্ীচেতস্ত মনোভিষ্টং স্থাপিত! যেন ভূতলে । 

স্বয়ংরাপ কদামহ্ং দদাতিস্বপদাস্তিকং ॥ 
অঙ্ার্থঃ ॥ 


গ্রগুরুচরণ পল্প, কেঘল ভকতি মদ্দ, 
ঘলদো। মুখ্রি সাবধান মনে । 

বাহার প্রসাদে তাই, এ ভব ভরিয়া যাই, 
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাঁহা হলে ॥ 

গুরু মুখ পদ্ম বাক্য, হৃদি করি মহ। একা 
আর ন! করিহ মনে আশ ॥ 

আীগুরুচরণে রতি, এই যে উত্তম গতি, 
যে প্রসাদে পুরে সর্বব আশ। ॥ ইত্যাদি-_ 


শেষ ও ভণিতা ২. 


শ্রীগোলক নাথ পাদপন্ন ধিলাস। 
প্রেমভক্তি-চন্ত্রিক। কহে নরোততম দাস & 


ইতি শ্রী: প্রেমভক্তিচন্র্রিক! গ্রস্থলমাপ্ত 


সন ১৩১৩] 


দগ্াঁতিকা গ্রন্থ । 
আরম 24৭ শ্রীছীরধারুষ নমঃ। 


প্রাতঃকালে উঠি শ্রীরাধাঠাকুয়াণী । 
দস্তধাধন ক্রিয়। করিল। আপনি ॥ 
তবে রহি প্রাতঃম্বান কৈলা আচরণ । 
কিঞ্চিৎ পুরি মিষ্টান্ন করিল ভক্ষণ ॥ 
তবে কৈলা বেশ ভূষণ পরিধান! 

এই মেবাতেত্শ্রীরাধিকার একদণড জান ॥ 
তবে রাই কৃষ্ণ লাগি রন্ধন করিতে । 
নারীর যাইতে একদণ্ড হইল পথে ॥ 
ছুই দণ্ডের পরে রদ্ধন। 

পচ দণ্ড তার পরে কৃষের ভোজন ॥ 
সখী লয়া রাধিকার ভোজন একদগ্ড। 
বিবিধ ব্যঞ্জরন জন্ন অমুতের খণ্ড ॥ 


৬৯ । 


শেষ ও ভণিতা £-- 


দুই দণ্ড রাত্রি ছিল রাই নিজ গেল।। 

এহি বত্রিশ দণ্ড দিধাক্সাত্র দোহার লীলাখেল | 

এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রল্ে করে নিত্য-লীল| | 
ঞ চা রঙ রখ মং 

এই মত চৌধষট্টি দণ্ড রাত্র নিরাপণ। 

সেবা অনুসারে ব্রজের গোগীগণ ॥ 

রাধাকৃষ্ণ ব্রজে নিত্য লীল! করে অতিশয় । 

রাধাকুষ্ সবার অস্ত-কহুন না যায়।। 

সংঙ্গেপগে কহিন্ এই সেষার নির্ণয়। 

এহি অনুসারে রাধাকুষঃ ভজহ নিশ্চয় ॥ 
শক সখ হইয়। কর সাধ্য সাধন) 

সিদ্ধি দেহ হইয়। কর মানস ভজন ॥ 

সাধক বখন দেখ। ধর্ণি্ বুঝিয়া। 

ষে সময়ে যে সেব! করিবে জানিয়া ॥ 

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। 

চৌষডরি দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্দান। 


ইতি শ্রীদণ্ডিক! গ্রথ সমাপ্ত । 
তুলট!কাগজে হই পিঠে লেখা । পত্র" 


সংখ্যা ৩। বহু পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। 
লিপিফারের নাফ ঝ! সন তারিখ নাই। 


বাঙ্গাল! পু'ির বিবরণ 


১৯১ 


৭০ । জিজ্ঞাঁসা-প্রণালী | 
আরস্ত--/৭ প্রপ্ীরুষ্খজী। 


জিজ্ঞাসা গাত্র লিখিত প্রভুর পরিবার । 
জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিবার। আশ্রয়ে 
প্রীগরুর । উপাঁসন! কি কৃষ্ণমন্ত্র। কার 
অক্ষর য় অক্ষর। অবলম্বন কি--বৈ 
সাঞ্চি। আলাপনে কৃষ্ণকথ!। 
শেধ £--প্রবেশ তিন। রামকষ্। হরি। 
সাক্ষী আগম নিগম। পুরোহিত কষ্চচ্জর। 
ঘটক তেশবভারতী । নারদ সভাপতি । 
সনকা্ি মুনি প্রমধগ। জ্ঞাতি দ্বা্শ- 
গোপাল । চৌষট্টি মুনি মহস্ত। কুলদেব 
নিত্যানন্দ। মানতত্ব কর্ম প্রেম উপার্জন । 
সঞ্চিত বিশ্বাস। শ্রীগুরুর আলন্ঞ।। নর্শদা 
অকিঞ্চন ভক্তি জিজ্ঞাস। প্রণালী সমাণ্ড। 

একখামি বড় তুলট কাগজের এক 
দিকে লেখা । অতি ক্ষুদ্র পুথি। লিপি- 
কারের নাঁম বা! সন তারিখাদি নাই। 


৭১। চাটু-পুস্পাঞ্জলী ৷ 


শেষ £- 
বারে বারে কহি . 
তুয়৷ পদ ধরি 
বৃন্দাবন বিহারিণী 
*যদি কপ! করি 
এ দাসীর উপর 
ধর মোর এই বাঁণী।, 


কিশোরী পুজন 
প্রার্থনা ভঙ্গন 
তুর! পরমাদে 
যদ্ধি ক্ূপা কর, 
এ দাসীর উপর 
নিবেদিই দেবি রাধে। 


সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : 


চাটু পুষ্পাঞ্জলি 
এহি শুব! বলি 
যে জন করয়ে গান । 


[৩য় সংখা 


বুন্দাবনেশ্বরী 
তায়ে কপা করি, 
ঘাসীপদ দেয় দান। ইতি 


গ্রথমাংপ নাই ? ক্ষুদ্র পুঁথি পত্র সংখ্যা ২ পদসংখা! ২৪, সন তারিখাদি নাই । 


নিম্লিখত গ্রন্থ কয়েকখানির নাম ও রচয়িতার নাম সংগ্রহ করিবার অবসর 
পাইয়াছিলাম। 


৭২। চৈতন্য গণোদেশ-দীপিকা 


৭৩ 
৭৪ 
৭৫ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৮৮ 
৭৯ 
৮৩ 
৮১ 
৮২ 
৮৩ 
৮৪ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
। 
1 
1 
। 


্াস্থু 


ংসদূত 
স্বরূপ-বর্ণন 
স্বরণীয় টিক! 
প্রেম তত্বসার 
আঁশ্রয়াবলম্বন 
রাধাবল্লভ দাসের সুচক। 
শিব-মাহাত্স্যি . 
লোছনের পদাবলী । 
ভক্তি-বিরচন 
লহরীদাঁসের পদাবলী । 
সাধন-দণ্ডিক1 । 
শেখরদাসের পদাবলী । 


গ্রশ্থকার পত্রসংখ্যা আকার 
রমাই ৩২ ক্ষু্র 
যছুনাথ, নরসিংহ নুটীরাম ২৭ বড় 
কৃষ্ণদাস ণ বড় 
সনাতন গোস্বামী ৭ দীর্ঘ ও বড় 

প্র ৫ ্ঁ 
নরোত্তম দাস ৯ ক্ষুদ্র 
রামরাঁম দাস 
কৃষ্তদাস। 

শ্রীহরগোর্রান্ব দাঁসকুণ্ড 


মাহিগঞ্চ, রঙ্গপুর 


ন্‌ ১৩১৩) _. কৰি গঙ্গারাঁম ও মহারাষ্্রপুরাঁণ ১৯৩ 


কৃৰি গঙ্গারাম ও মহারাক্রপুরাণ 


পর্ষদের চেষ্টায় আবার একখানি অশ্রুতপূর্বব পুথির বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে। 
এই আলোচ্য, পুথিখানির নাঁম “মহাবাষ্্র-পুরাঁথ |”  পুথির রচর়িতাঁর নাম কাধ 
গঙগারৃম। পুরাণখানি, কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহা কিছুই জানা যায় না। আমর! 
ে অংশটুকু পাইয়াছি, তাহা প্রথম-কাণ্ড মান্র। এই কাণ্ডের নাম “ভাস্কর-পরাভব”। পুথি- 
খানির তারিখ শকাব্ধা ১৬৭২ লন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার । বাগল। 
৯১৬৪ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়) সুতরাং পুথিখানি পলাশীর যুদ্ধের ছয় বৎসর পুর্ব পেখা 3 
লেখকের নাম নাই। ১৩১৯ সাজে ময়মনসিংহে যে শিল্পকৃষি-সাহিত্য প্রদর্শনী হ্ইক্লাছিল, 
শময়মনসিংহের ইতিহাস” প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সেই প্রদর্শনীতে এই 
পুখিখানি উপস্থিত করিক্লাছিলেন। তিনি কোথায় কিরূপে এই পুথিখানি পাইয়াছিলেন, 
ক্কাহ! জানিবার জন্য তাহাকে পত্র লিখিয়াছি। 
আলোচ্য গ্রন্থখানি ”মহারাষ্ট্র-পুরাঁণ”, অতএব পুরাণের স্তাঁয় ইহার মুখবন্ধ অতি গুরু 
গ্গস্ভীরতাবে আরম্ত হইয়াছে। জ্রীমত্তাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়! মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে 
পুরাণ আরম্ত করিয়াছিলেন, মহারাষ্পুরাপ-কর্তা কবি গঙ্গারাম সেই মহাঁজন-প্রদর্গিত পথ 
ক্ক্যাগ করিবেন কেন ?- তিনি শ্রস্থারস্তেই লিখিতেছেন,_- 
।) 1 

*রাধারুষ্ নাহি ভজে পাপমতি হইএঞ। রাত্রদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইএখ ॥ 

শৃঙ্গার কৌতুকে জীব এ্ককে সর্বক্ষণ। হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন ॥ 

পরহিংসা পরনিন্দা করে বাত্র দ্রিনে। এই সকল কথ! বিনে অস্ত নাহি মনে ॥ 

এত বদি পাঁপ হইল পৃথিবী উপরে । পাপের কারণে পৃথ্ি ভার সহিতে নারে ॥ 

তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর 1 কহিতে লাগিলে পৃথি ব্রঙ্গা বরাবর ॥ 

পাপের কারণে গ্ুভু পৃথি হইল ভারি। কৃতব্যাম পাৰ আমি ভার সহিতে লাঁরি & 

এতেক শুনিএগ ব্রক্মা বোলিছে বচন। ব্যাকুল না হইক্সঁ তুমি ধৈর্য্য কর মল ॥ 

শৃথি সঙ্গে করি ব্রন্মা গেল শিবস্থানে । কহিতে লাগিল। ব্রন্ধা,স্ততি বচনে ॥ 

তুমি হর্তা তুমি কর্তা তুমি নারায়খ। স্থাবর জুম তুমি তুমি নিরঞ্জন ॥ 

তুমি মাতা ভূমি পিত৷ তুমি বন্ধুজন। এ মহীমশুল প্র তোমার গ্হজস ॥ 

এতেক বিনয় যদি কৈলা বরদ্ধাবর। হা, তাহারে তবে: বলিলা শঙ্কর ॥ : 

্রতেক মিনতি কর কিসের কার্। বোধ দেখি এশডনি আমি. তাহার বিবস্ষধ & . 


১৯৪ সাঁহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


তবে ত্রঙ্গা কহিলেন হাসি ত্রিলেচনে । পৃথিভার সহিতে নায়ে পাপের কারণে ॥ 
পাপমতি হইল জীব করে ছুরাচার। পাপিষ্ঠ মারি! প্রভু দূর কর তার ॥ 
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞ1। পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দূত পাঠাইঞা ॥ 
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার গোচর। পৃথি সঙ্গে গেলা! ত্রঙ্গা আপন ঘর ॥ 
তবে ব্রঙ্গা বিদায় করিল! পৃথিরে। ভাবিতে ভাঁবিতে পৃথি আইলা আপন ঘরে ॥ 
ইহার পরে মহাদেব একটু ভাবনায় পড়িলেন। ব্রঙ্গা ও পৃথিবীকে তিনি অতয় দিলেন » 
কিন্ত কিরূপে কাজটা সমাধ! করিবেন, তাহা! ভাবিয়া ঠিক করিতে বসিলেন 
ব্রঙ্গাকে বিদায় দিয়া শিব রইলা ধানে । 
কতক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে ॥ 
ধ্যানে ভাবিয়া চিস্তিয়া কথাটা শিবের মনে উদ্দিত হইল,--পৃথিবীর ভারনাশের প্রণালীট? 
স্থির হইয়া গেল। তখন,- 
নিন্দীকে দেখিয়া শিৰ বলিছে বচন। দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ | 
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে । অধিষ্ঠান হও জাইয়া তাহার কণ্ঠেতে ॥ 
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে ৷ দুত পাঠাইএ জেন পাপিলোক মারে ॥ 
এতেক নুনিএ নর্নী গেল! শীঘ্বগতি। উপনীত হুইল গিয়া সাহুরাঁজা প্রন্তি ॥”' 
সাহুরাঁজা বেলে তবে রঘুরাজার তরে। অনেকদিন হইল বাঙ্গালার চৌত ন1 দেয় মোয়ে॥ 
এইস্থান হইতে আমাদের আলোচ্য মহারাষ্ট্র-পুরাণের প্রতিহাসিক অংশ আরম্ত হইল) কিন্ত 
গোড়ায় গলদ! কবির কথায় বলিতে গেলে প্দক্ষিণ সহর” নতুষ। আসলে সেটি কোন দেশ 
তাহা ভূতভাবন ভবানীপতি ভাবিয়া চিত্তিয়াও বলিয়া দিলেন না। আসল কথা, কবি গঙ্গা- 
রামের বাড়ী রাড়ের যে গ্রামেই থাকুক না, তিনি যে বাঙ্গালার বাহিরে চতুর্দিকে কোথায় কোন 
দেশ মাছে, আর তাহার নাম কি, তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন না, তাহা! তাহার শিবের 
কথায় বুঝা যাইতেছে । যাহা হউক কবির দক্ষিণ সহরের রাজ! সাহুরাজা৷ যে কে, তাহ নির্ণর 
করিতে পারি নাই ; কারণ ভাঙ্করপত্ডিত যখন আসেন, তখন মহারাষ্ট্রে বালাজী রাও পেশওয়া 
রাজত্ব করিতেন। যাহা হউক শিব নন্দীকে দক্ষিণ সহরে যাইতে বলিলেন বটে ; কিন্তু সাহু" 
রাজার অবস্থিতি স্থানটা বেশ স্থনির্দেশ করিয়াই বলিয়। দিলেন না, "সাহুরাজ। নামে এক আছে 
পৃথিবীতে ।” যাহা হউক নন্দী বেচারী শীপ্রগতি পৃথিবীটা খুঁজিয়া “উপনীত হুইল গিয়া 
সাহরাজা প্রতি।” কৰি গঙ্গারামের দক্ষিণ দেশের জ্ঞান বা মহারাষ্ট্র দেশের জান যতই 
আম্পষ্ট হউক না, প্রতিহাসিক ঘটনায় তাহার অতঃপর আর তুল নাই। সাহুরাজার ঘাড়ে নন্দী 
তর করিলে, সাহ্রাজা রঘুরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বহুদিন বাঙ্গালার চৌথ পাই নাই কেন? 
এই রঘুরাজা যে নাগপুরের রঘুজী ভোস্লা তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আর তখন 
মহারাষ্ট-রাজ যে বাঙ্গলার রাজন্বের এক চতুর্থাংশ পাইতেন তাহাও জানেন । 
'আলীবর্দা খা বিভ্রোহী হইয়া যখন সরফরাজ খার হাত হুইতে বাঁজপাঁর মসনদ কাড়িয়া 


মন ১৩১৩] কবি গঙ্গারাঁম ও মহারাস্ট্-পুরাণ ১৯৫ 


লন) সেই গোঁলোযোগে বাঙগালার রাজস্ব হুই বৎসর দিল্লীতে যাঁয় নাই। মহারাসী়গণ 
১৭৪ সালে দিল্লীর বাদশাহ্‌ মহণ্মদ শাহ্‌র নিকট বাঙ্গালার চৌথ দাবী করিয়া পাঠান । বাদশাহ 
সত্য কথা বলিয়া মহারাষ্্ীরদিগকে বাঙ্গালাঁয় আলিবন্দীর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিতে 
আদেশ দেন। 
নন্দী ভর করিবামাত্র সাহরাগা রঘুরাজাকে বলিলেন, বাঁদশাঁর নিকট একজন দু, 

পাঠাইয়া দাও, জানিয়া আন্ক-_বাঙ্গালার চৌথ কেন পাওয়া যাইতেছে না। “রধুরাজা 
পত্র লিখে আখর পাঁচ সাতে” অর্থাৎ সংক্ষেপে পত্র লেখা হইল। দিল্লীপতি যখাঁকালে পক্রু 
শ্লীইন্েন ও তাহার মর্ধার্থ মসবগত হইলেন। এই দিল্লীপতিটি কে, ক্ৰি গঙ্গারাম তাহা 
আহ্এরদের বলিয়া দিলেন নাঁ। কিন্তু তিনি যে মোগল.সম্রাট মহল্মদ শাহ, তাহা! আমরা পুর্বে 
বলিত্বা আসিয়াছি। তাহার পর দিল্লীপতি একটু কৌশল করিয়া জবাব দিলেন,-_ 

প্চাকর হইয়া মারিল স্থবারে। জবর হইল লালবন্দি না দের মোরে ॥ 

লোক লঙ্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন নাই তারে গিয়া আনে ॥' 

বাঙ্গালা মুন্লুক সেই ভূঞ্জে পরম সুখে । ছুই বৎসর হইল লালবন্দি ন! দেয় মোকে ॥. 

জবর হইয়া সেই আছে বাঙ্গালাতে। চৌথের কারণে লোক পাঠাও তথাতে ॥” 

দিল্লীপতি এই পত্র লিখিয়। কৌশলে ধাঁড়ের শত্র বাধে মারিবাঁর ব্যবস্থা করিয়! দিলেন 

বটে) কিন্তু আপনার অক্ষমতা, দুর্বলতা, হীনতা শত্রর নিকট যোল আনা প্রকাঁশ করিয়া 
ফেলিলেন-__-কবি গল্লারাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার সাহুরাজাও একটু বোক1- 
ধাতুর লোক বলিতে পারা যায়। এরূপ একটা চিঠি পাইয়া সাহরাজার বাঙ্গালার সাঁমান্ত 
চৌথ আদায়ে যাত্রা করা অপেক্ষা দিল্লীর ধোল আনাই আদায় করিতে গেলে বোধ হয় 
ক্ষতি হইত না। যাক্‌ সাহরাজা বুদ্ধিমান হইবার আশায় তাহা করেন নাই, ইতিহাস বজান্ক 
রাখিবার জন্য তিনি বাঙ্গালাতে চৌথ আনিতেই গেলেন ) অর্থাৎ বাদশার পত্র পাইয়া কাহাকেও 
চৌথ আতদ্রায়ের জন্য বাঙ্গালায় যাইতে বলিলেন । রঘুরাজা নিকটে বসিয়াছিলেন । তিনি 
নিজে যাইবার অন্মতি চাহিলেন, “তথাস্ত' তাহাই পাহলেন--কিন্ত রঘুরাজা নিজে ন! গিয়া? 
দেওয়ান ভান্করকে পাঠাইলেন। তাস্কর ডঙ্কা নাগারা নিশান *ও ফৌজ লইয়ঃ চলিলেন। 
সেতার! ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়! তিনি রওয়ানা হইলেন, বাঙ্গালী কৰি বাঙগালার নবাবী চাল 
দেখিয়াছেন, নবাবী সেনার কুচ কাওয়াজের প্রথাই তিনি জানেন, কাজেই তিনি মহারা য় 
কঠোরতার বিষয় না জানিয়াই পথের বিবরণে বিজ্বাপুরে ভাম্করসৈঘ্ের একরাত্রি বিশ্রাহ্ 


বর্ণনার মধ্যে ্বচ্ছনে' লিখিয়! দিলেন,__- 
“সেতার! ছাড়িয়! জবে, _বিজাপুর আইল তবে, 
একরাত্রি র্লইলা সেই খানে। 
রাগরজ হুইল বত, নাটুয়া নাচিল কত : 


ক্টক চলিল পর দিনে & 


১৯৬ - সাহিত্য-পরিষৎ পক্রিকা' [ ৪র্থ সংখ্যা 


ধাহা হউক, ভাঙ্কর ক্রমে গ্রাম উপবন ছাঁড়াইয়া৷ লাগপুরে আসিয়া, উপনীত্ক হইলেন । 
তখন তাহার জানা আবশ্তক হইল, নবাক কোন স্থানে আছেন + চর প্রেরিত হইল । 
শীঘ্র চর্মুখে সংবাদ আসিল। বর্ধমান সহরে রাণীর দীতীর পাড়ে নধাব ছাউনি করিয়া আছেন । 
তখন আবার কুচ আরম্ভ হইল। বীরভূম বামে রাখিয়া গোয়াল-ভূমের পার্শ্ব দিয়া ভাস্কর 
স্বদলে বর্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে ভাস্কর নবাবকে ঘিরিফ়া' ফেলিলেন, 
নবাব নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিলেন না। হরকরা অর্থাৎ প্রহ্রীরা! 
রাত্রিতেই এই বিপদের কথা জানিতে পারিল এবং রাঁজারামকে সংবাদ দ্রিপ। এই নবাবটির 
নাম কি, কবি গঙ্গারাম তাহাও আমাদের কোথাও বলিলেন না।* রাজারাম লোফটা ফে, 
কে, তাহারও কোন পরিচয় নি দেন নাই, ত্ববে একটা তারিথ তিনি আমাদের এই সমস 
বলিয়া দিয়াছেন-- 
“বৈশাখের উনিশায়, ৰরগী আইল! তাঁয়, 
মহা আনন্দিত হইয়া মনে ।” 
১৯শে বৈশাখ বরণী বর্ধমান থিরিল ১ কিন্তু কোন্‌ বৎসর তাহা কৰি গঙ্গীরামের মনেই 
রহিয়া গেল, কলমে ফুটিল না। পরদিন প্রাতে রাজারাম সংবাদদাতা হরকরাকে সঙ্গে 
লইস্! নিঙ্গের সতর্কতার কথা জানাইয়া অল্লানবদনে নবাঁবকে বলিলেন ১ 
“ইহা আমি না জানিল, আচখিতে সৈন্য আইল, 
... আসিয়া ঘেরিল লন্করে।” 

নবাবটী এ সংবাদে রুষ্ট কি তুষ্ট হইলেন, রাজারামকে কর্তব্য পাঁলনের জন্য অথবা তাহার 
সরল,সত্য কথার জন্ত কোন আদর আপ্যায়ন করিলেন কি না, কবি তাহা কিছুই লেখেন 
নাই?কিস্ত তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে নবাবটিকে একটু বুদ্ধিমান, কর্ম্মতৎপর লোক 

ষলিয়! বুঝা যায়। কবি লিখিয়াছেন__ 


“রাজারামে এত কয়, নবাব শুনিয়া রয়, 
তৎপরে দিলেন উত্তর । 
হরকরা. পাঠাইয়া, হকিকত আনাইয়াঁ, 


কোথা হইতে আইল লঙ্কর ॥” 
গতানুশোচন! ত্যাগ করিয়া নবার উপস্থিত মত কাধ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চর গিকা 
সংবাদ আনিল,-_ ৰঁ 
“চবিবশ জমাদার, - ভাক্কর সরদার, 
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইএঞা । 
ল্েেতারা গড় হইতে, বরগী আইল চৌথ নিতে, 
. সাহুরান্থার হুকুম পাইঞা॥% 
নবাব শুনিয়া “ব্যাপার জিন্ঞাসা করিলে মুস্তাফা খা বলিলেন, একি কথা, যখ্ম সুজা খা 
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নবাব ছিলেন” তখন বাঙ্গালাঁর বাদশাহী খাজনা দিল্লী যাইত, সেখান হইতে মাহারা চোথাই 
ইত, এখান হইতে কখন দেওয়! হয় নাই। 

. তাহার পর নবাৰ উক্ধীল পাঠাইয়! ভাস্করকে দিল্লী হইতে চৌথ নিবার জন্য অনুরোধ করি- 
লেন। ভাঙ্কর বলিলেন, দিশ্লীর বাদশাহর হুকুমে যখন আসিয়াছি, তখন রাজ্য নষ্ট করিয়াও 
চৌথ লইয়া যাইব। নবাব আশাঙ্গ পড়িয়া চৌথ দিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,__ 

“এতেক শুনিয়া যবে, নবাৰ জানিল তবে, 
ভাক দিয়! জমাদারে কহে। 
যুত জমাদাঁর ছিল, তারে নবাব কহিল, 
চৌথাই চাহে বারে বারে ॥ 
জমাদার অর্থাৎ সেনাপতিরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া! বলিল,- 
“সেই টাকা দেহ সিপাএরে । 
আমরা যত লোকে, মারিব বরগিকে, 
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে ॥» 
সৈম্তগণের বেতন পাওনা ছিল, তাহারা! দেখিল টাঁকাটা কেন বাহিরে যায়, নবাব 
কথ্মটা গ্রান্থ করিলেন, কারণ দিল্লীপতির ন্যায় তাহার আর তখন “হেন কোন জন নাই তাবে 
গিয়া আনে” বলিয়া নাকে কীর্দিবার অবসর রহিল না। নবাব তার পর, *পানবাট। কাছে 
ছিল, পান তুইল! সভারে দিল।”-__যুদ্ধের উদ্ভোগ পড়িয়া গেল। 
এদিকে ভাস্কর পপ্ডিতও সাঁজিতে লাগিলেন। যে সকল সর্দার সজ্জিত হইল, কৰি 
গঙ্গারাম তাহাদের নামের একটা তালিকা দিয়াছেন,-- 
“ধামধমা মাত্র আর হিরামন কাশী। গঙ্গাজি আমজ জাএ আর সিমস্ত জোশী ॥ 
বালাজি জাএ আর সেবাঁজি কোহেড়া। সম্ভূজি জাএ আর কেশোজী আমোড়! ॥ 
কেশব সিংহ মোহন সিংহ এ ছুই চামার | যার সঙ্গে জাঁএ ঘোঁড়া পাচ হাজার ॥ 
এই দশজন! জাএ গ্রীম লুঠিতে । আর দশজন। থাঁকে নবাবের চাঁরিভিতে ॥ 
বালারাও শেষরাঁও আর শিশু পণ্ডিত। সেমস্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত ॥ 
মোহন রায় পীতরাএ আর শিশোপপ্ডিত। যার সঙ্গে আছে বরগী মহা বিপরীত ॥ 
শিবানী সামাজি আর ফিরঙ্গরাএ। লুটিতে যাহার সঙ্গে বরশী ভ্রুত ধাঁএ ॥ 
আদি * * সুননদন খ'! আর ভাঙ্কর। এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লক্কর ॥ 
কৰি গঙ্গারাম এই বরগিসর্দীরদের নামাবলি ন1 দিয়া ষদি নবাবের সেনাপতি জমাদার- 
দিগের নামাবলি শুনাইতেন, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালার এ্তিহাসিক তত্বাহ্েবীদিগের বেশী ' 
ভৃণ্ির কারণ হইত। 
যাহা হউক, ভাঙ্কর একদিন ছুই দিন করিয়া সাঁত দিন বর্ধমান অবরোধ করিয়া বসিয়া! 
র্হিলেন, তখন নগরের অবস্থাটা কবি যেক্প বর্ণন! করিয়াছেন, তাহা শুনাইতেছি,-. 
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“একদিন ছুইদিন করিয়! সাতদিন হইল। চতুদ্দিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥ 
সুদি বাণিএ জত বারাইতে নারে । লুটে কাটে মারে ছমুতে পাঁএ জারে ॥ 
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুদ্দিকে বরগীর ডরে রসদ নাহি লএ॥ 
চাউল কলাই মটর মুষরি খেসারি। তৈল ঘি আটা চিনি লবণ একসের করি" 
টাকা সের হইল আনাজ কিন্তে নাহি পাএ। ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাএ ॥ 
গাঁজা ভাঙ্গ তামাক না পাঁএ কিনিতে। আনাজ নাহি পাওয়! জাএ লাগিল ভাবিতে ॥" 
কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া । তাহা! আনি সবলোকে খাএ সিজাইয়! | 
ছোট বড় লঙ্করে যত লোক ছিল। কলার আইঠ৷ সিদ্ধ সব লোকে থাইণ ॥ 
বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইশ। অন্ত পরে কাকথা নবাব সাহেব খাইল ॥+ 
কাজেই আর ধৈর্য রহিল না। নবাব আক্রমণের হুকুম দিলেন ; কিন্তু দিলে কি হইবৈ শাহী: 
ফৌজ-_নবাবী সেনা নড়িতে চড়িতে নবাবী করিতে চায়, কাজেই নিশান উড়াইয়া ভঙ্কানাগারা 
বাঁজাইয়! তাহার! উদ্তোগপর্ব আরস্ত করিল। মহারা্টারা বুঝিল, নবাবসৈন্ত নড়িতেছে» 
তাহারা অবসর দিবে কেন? তাহারাও চারিদিক হইতে চাঁপিয়া আসিল-_ 
“তখন নবাবের সেনাতে পড়িলা হড় বড়। হেন বেলাতে বহইলাতে ধরিল! ডেহর ॥ 
হাজার হাজার ঘোড়া উঠাএ একবারে । হারা হারা কইরা আসে কাছাইতে নারে ॥, 
কাঁজেই আর বিলগ্ব করা চলিল না,__ 
“তবে মুস্তাফা খ'! চাইর হার ঘোড়া লইয়(॥ বরগি খেদাইয়া জাঁএ ডেহর মারিয়া ॥ 
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল। আর কত বরগি আসি পিছাড়ি ঘেরিল ॥ 
- মীর হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল। বে-কাবুড়ি সইর! সেহ মিসাইল ॥ 
পেছাড়ি লুঠিল বরগি আসিয়া বকত। পোড়াইল ডেরা ডাগ্ড তা আদি জত ॥ 
খাজনার গাড়ী জত সাতে ছিল। চাইরদিগের বরগি আইসা নুঠিতে লাগিল ॥” 
এই সময়ে নবাবের সেনাপতি মুসাহেব খ! সদলে মহারাট্রাদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ 
করিয়া একদিগের পথ করিয়া দিলে নবাব সসৈন্তে সেই দিক দিয়া কাটোএায় উপস্থিত হইলেন । 
হাজী সাহেব নৌকা! করিয়া নবাবের জন্য কাটোঞ্গায় খাগ্াদি প্রেরণ করিলেন । শিকার পলাইল 
দেখিয়া ভাস্কর নুঠনে মন দিলেন। গ্রামের লোকজন ভয়ে পলাইতে লাগিল কৰি গঙ্গারাম 
সন্ত উজ্জ্বল ভাষায় এই পলায়নের বিবরণ দিয়াছেন,-_ 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির তার লইয়া । সোগারবাইন1 পলা'এ কত নিত্তি হড়পি লইয়া ॥ 
গন্ধবণিক পলাএ দোঁকান লইয়৷ জত। তামাপিতল লইয়! কাসারি পলাএ কত ॥ 
কামার কুমার পলাএ লইয়! চাক নড়ি। জাউলামাউছা৷ পলাএ লইয়! জাল দড়ি ॥ . 
গঙ্গবণিক পলাএ করাত লইয়া! কত। চতুর্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥ 
কায়স্থ বৈদ্থ জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম স্ুইন! সব পলাইল ॥ 
ভাল মানুষের ভ্্রীলোক জত হাঁটে নাই পথে। বরগির পলানে পেটারি লইঙ্া মাথে ৯ 
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ক্ষেত্ি রাজপুত জত তলয়ারের ধনি। তলয়াঁর ফেলাইয়! তার! পলান অমনি ॥ 
গোসাঞ্জি মোহস্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া । বোচকাবুচকি লয় জত বাহকে করিয়া ॥ 
চাসা কৈবর্ত জত জাঁঞ পলাইঞা। বিছন বল্দের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া ॥ 
সেক সাইয়দ মৌগলপাঠান জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম স্থইন! সব পলাইল ॥ 
গর্ভবতী নারী জত না গাঁরে চলিতে ৷ দারুণ বেদন! পাইয়া প্রসবিছে পথে ॥ 
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল। বরগির নাম স্ুইনা সব পলাইল ॥ 
দসবিস 'লৌক যাইয়া পথে ভা-ডাইলা। তা সভারে সোধায় বরগি কোথার দেখিলা ॥ 
তারা সব বোলে মোর! চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই ॥ 
কাঙ্গাল গরিব জত জাএ পলাইএ । কেথা ধোকড়ি কত মাথা এ করিএা ॥ 
: বুড়াবুড়ি জাঁএ জত হাতে লইয়! নড়ি। চাঞ্রি ধান্গুক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥ 
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। বরগির ভয়ে সব পলাইল ॥, 
তারপর বরগি পলাতক জনের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। লুটপাট ছাড়া 
কবি বলিতেছেন,-_- 
“কারু হাত কাটে কারু কাঁটে নাঁক কান। একি চোটে কারু বধএ পয়াণ ॥ 
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। আঙ্ুষ্ঠে দড়ি বীধি দেএ তাঁর গলাঁএ ॥ 
একজন! ছাড়ে তারে আর জনা ধরে । * ্ রঙ ্ ক 
এই মত বরগি কত পাঁপকর্্ম কইরা । সেই সৰ স্ত্রীলোকে জত দেএ সব ছাইড়া ॥ 
তারপর গ্রামে ঢুকিয়া গৃহদ্বার পোড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন অনেকে গঙ্গা পার হইয়া! 
রক্ষা পাইল। ভাস্কর কাটোএার নিকট যে সকল গ্রাম পোড়াইয় দিয়।ছিলেন, কবি গঙ্গারাম 
তাহার একটি ফর্দ দিয়াছেন, 
চন্ত্রকোণা মেদিনীপুর আর দিগনগর। ক্ষিরপাই পোড়াএ আর বর্ধমান সহর ॥ 
নিম্গাছি সেড়গগা আর সিমইলা। চণ্ডীপুর শ্তামপুর গ্রাম আনাইলা ॥ 
তারপর--* 
এই মতে বর্ধমান পৌড়াশ্র চারিভিতে। পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে ॥ 
পির খা! ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। তাহার কারণে বরগি লুটিতে নারিল 
এই পীর খা! ফৌজদার কি কৌশলে বরণীকে বিমুখ করিলেন, কবি সেটুকু লিখিলেন না, 
ইহা! ক্ষোভের কথা বটে ; কিন্ত বাস্তবিক তাহা হয় নাই। ইতিহানে আঁমরা জানিতে পারি, 
ভাস্করের সেনাপতি শিবরাও হুগলীতে প্রবেশ করিয়া বলপূর্বক পলাজস্ব আদায় করিতে আযরম্ত , 
করেন। এই রাজম্ব আদায়ের সংবাদ শুনিয়াই কলিকাতায় ইংক্াজেরা' ১৭৪১ খুষ্টাববে কলি- 
কাতাক়্ মহারাট্রা-নালা খনন করান এবং সহরের সমস্ত ফিরিঙ্গী ও আরমানিদিগকে লইয়! 
অবৈতনিক সৈন্য দল গঠন করেন। ভলাশ্টিয়ার সৈন্তের উৎপত্তি এইরূপে হুয়। 
তারপর ভাগ্বর রাড়ের যে সকল গ্রাম ছারখার করেন। কৰি তাহার একটি তালিকা 


ধা 
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দিয়াছেন। এই ত্বালিকায় বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুরশিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলায় 
বিস্তর গ্রামের নাম দেখা যায়। সে তালিকা অতি দীর্ঘ, সেজন্য এস্থলে উদ্ধত করিলাম না। 
কাঁগামোগ! নামক স্থানে ওলন্দাজের কুঠি ছিল, তাহাও লুটিয়া লইয়াছিল। শেষে বরগিরা 
জেমোকান্দী ডাহাপাড়া! পোড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাটে পার হইয়! বরগিরা মুরশিদাবাদে ঢুকিয়া 
জগৎশেঠের বাড়ী লুটিল। হাজি আহম্মদ ও নোয়াজিন মহম্মদ কেবল মাত্র কোন ক্রমে 
নবাবের কেল্লা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন,__ 
হাঁজি আয় ছোট নবাব উপরে ছিল। বরগির নাম সুইনা কিল্লাএ সাঁধাইল ॥' 
নবাব তখনও কাটোএায়। মুরশিদাবাদ লুঠের কথা শুনিয়া তিনি শীঘ্র'সহরে আসিলেল। 
নবাবের আগমন জানিতে পারিয়৷ ভাস্কর সরিয়৷ পড়িল। জগৎশেঠের বাড়ী ুঠিয়া তাসঙ্কর বড়. 
কৌশলে নগর ত্যাগ করেন। কবি গঙ্গারাম বলিতেছেন,__ 
“তবে বরগি পার হইলা হাজ্িগঞ্জের ঘাটে । শীঘ্রগতি আইলা জগৎসেঠের বাড়ী লুটে ॥ 
'আঁড়কটি টাকা জত ঘরে ছিল। ঘোড়ার খুরচি ভরি সব টাকা! নিল। 
তবে সও ছুই তিন টাঁকা ছিটাইএড। শীঘ্রগতি গেল! বরগি গঙ্গাপার হইয়া ॥ 
তবে ফকির ফকিরা গিরস্ত জত ছিল। সেই সব টাঁকা তারা লুঠিতে লাগিল ॥” 
এইরূপে নগরের লোঁককে অন্তমনস্ক রাখিয়া নিজামত কেল্লার আক্রমণ হইতে বাচিবার 
জন্য ভাস্কুর গল্গ! পাঁর হইয়া গেল। এক জগৎশেঠের কুঠি লুটিয়া আড়াই কোটী টাকা পাওয়ার 
আর অতি লোভে তীতি নষ্ট হইবার সম্তাবন! বুঝিয়! তাস্কর এই কৌশলে পলাইল। 
নবাব কাঁটোঞা ছাড়িয়। আসিবার পর ভাস্কর সদলে কাটোএায় গিয়া জমিল এবং 
কাঁটোঞা, ভাওসিংহের বেড়া ও ঈীইহাঁট জুড়িয়া ছাউনি করিয়া বসিল। তখন বর্ধা আসিয়া 
পড়িয়াছে, আর লুটপাট চলে না, কাজেই ভাস্কর তখন চারিদিকে খাজনা আঘায় করিতে 
লাগিল। জমীদারেরা আসিয়া মিলিল এবং__ 


গ্রামে গ্রামে চর তাগিদায় গেল। তার! সব জাইয়া খাজান! সাঁদিতে লাগিল ॥ 

ইহার পূর্ব মীর হবিব বর্ধমানের যুদ্ধে ব্রগির হস্তে বন্দী হন। তিনিই এখন ভাস্করের বন্ধু ও 
প্রধান মন্ত্রী। তাহার পরামর্শে "গঙ্গায় নৌকার পুল বাদ্ধিয়৷ সৈন্য পারের ব্যবস্থা হইল। 
ঈাইহাটের ঘাট পর্যন্ত পুল বাধা হইল। ইহা আশ্থিন মাসের পুজার সময়ের কথা। বাঙ্গালায় 
ঘরে ঘরে তখন হুর্গোৎসবের ধৃম দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিতও হুর্গোৎসবের আয়োজন করিল। 
জমীদারদিগকে ডাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া মহা! ধুমধামে পুজার আয়োজন আরম্ভ হইল। 
. একদিন রাত্রিটত বরগির! সেই পুল বাহিয়া এপারে ফুটিপাকো নামক স্থানে আদিল, নবাব 
সে কথা গুনিলেন। তিনি আর স্থির থাঁকিতে ন1 পারিয়া__ 

“টি হাজার ঘোঁড়! আর ডেড় লাখ বহনিয়া। তারকপুর আইলা! নরাঁব এত ফৌজ লইয়া ॥ 
এই সকল ফৌজের সঙ্গে যে সফল ফৌজদার আসিম্লাছিলেন,তম্মধ্যে ঠাুর সিংহ নামে একজন 
হিন্দু সেনাপততির নাঁম আছে। এত বৃহৎ নবাবী সেনা তারক্পুরে আসায় ভাস্কর দলে 


পম ১৩৯৩] কবি গঙ্গারাম ও ধহারাট্র-পুরাঁণ ২০৯ 
'পিছাইতে লাগিল। নবাবী সেনা পশ্চাপ্ধাবন ফরিগ। পশাশী পর্যন্ত তাঁড়া করিয়া গেলে, 
পলাশীর বরণীরাও পলা্ীল এবং পুলপার হইয়! পুল কান্ট! দিয়া গেল। নবাব নিজ্জে 
রহনপুরে পহুছিয়া চারিদিকে তোপ সাজা ইয়া “মুরচা লাগাইক্স” বসিলেন । পিয়া হইতে ছোট 
নবাব বাহাছর ও পাটনা হইতে জইহুদ্দীন আহম্মদকে সসৈন্তে আসিতে লেখা হইল। তীহার! 
' আসিলে জইন্ুদ্দীন অধিলঘ্বে আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিন্ত বর্ধার জলকাদা 
গুকাইবার অপেক্ষ4 করিতে বলিলেন । জইনুদ্দীন বলিলেন,__- 
_জলকাদা স্বকাটুলে বরগীর হবে বল। চতুর্দিকে লুটিবে পোড়াবে সকল ॥ 
ফৌজ পার কইরা দি নৌকাঁএ করিয়া । রাতারাতি যেন বরগি মারে গিয়া ॥ 
মীর হবিব এ সংবাদ পাইয়া নবাঁবকে ফৌজ পারের অবসর না দিয়াই__ 
বড় বড় কামান আইনা থুইলা থরে থরে । হুগলি হইতে স্থুলুক আনে তাঁর পরে ॥ 
তবে গোঁলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল । মোরচা ছেপ্দিয়! গোঁলা ফৌজে পড়িল ॥ 
জেইমাত্র গোল! আইসা ফৌজে পড়িল। তখন নবাব সাহেবের লোক উমনি পিছাইল ) 
মীর হবিবের কৌশল সফল হইয়াঁও হইল ন1, কাঁমানট। ফাঁটিয়া গেল, স্থলুকের গুলা ফুটা 
হইয়া গেল। এ সংবাদ নবাব শিবিরে যেমন পৌছিল, অমনি নবাব ফৌজ অগ্রসর হইতে 
আদেশ দিলেন। মশাল জালিয়। সেন! কুচ করিম! নদীর তীরে আসিয়া পৌছিল। জইনুদ্দীন 
উদ্ধারণ পুরে আসিয়া বড় বড় পাঁটেলি নৌকা "জুড়িন্দা” বান্ধিয়া “গুদারা” লাগাইয়া দিলেন । 
ফৌজ তাহার উপর দিয়া পার হইয়া অজয়ের তীরে গেল। সেখানেও আবার জুড়িন্না 
বাঁধিয়া লইল। রূতন হাজারী বাইশ শত ফৌজ লইয়া “পাঁটেলি” চড়িয়া যখন পার হইবে, 
অমনি কতকদুরে পার্টেলি তলা ফাটিয়! ডুবিয়া গেল। তখনও বরগী নিশ্চিন্ত, তবে তাহারা 
সংবাদ রাখিতে ছিল। রত্ন হাঁজারির দল সাতারাইয়া ভাঙ্গায় উঠিবামাত্র হঠাৎ বরশীর 
শিবিরে “বহনিয়।”-দলে মোগল আসিল বলিয়া একটা কলরব উঠিল; সকলে ভীত হইয়া 
পলাইতে লাগিল, ভাস্কর পণ্ডিত সে পলায়নে বাধা দিতে পারিলেন না । অষ্টমীর রাত্রিতে 
ভাস্কর প্রতিমা ফেলিয়। পলাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব গে যাত্র। কাঁটোঞা হইতেই 
ফিরিলেন। ভাস্কর পুনরায় সসৈন্তে চৈত্রমাসে আসিলেন। এবার আসিয়। লুঠের অপেক্ষা 
হত্যার মাত্রা! বাড়াইয়া তুলিলেন। কবি এখানে নিজের কাব্যের হুত্রপাতের সঙ্গে পরিণাঁষে 
*সামঞ্রস্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়া! লিখিয়া গিয়াছেন,_- 
ব্রাহ্মন বৈষ্ণব ধভ সন্তাসী ছিল। গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল ॥ 
হাজার হাজার পাপ করিল হুর্মতি। লোকের. বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্বতী ॥ 
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিল! পশুপতি। ব্রাঙ্গন বৈধ হত্যা কৈলা পাঁপমতি ॥ 
্রাঙ্মণ বৈষ্বের হিংসা দেখিবারে নারি । . এতেক কহিয়া তবে রুষিলা শঙ্করী ॥ 
ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল। জো়াহস্ত কইরা তার! ছমুতে. দাঁড়াইল ॥ . 
বে হুর্গা কহে শুন জতেক ভৈরবী । ভাঙ্করকেণ্বাম্‌ হইএগ নবাঁধকে সদয় হবি 1. 
২৬ এ 
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এতেক বলিয়া হুর্গাী করিল! গমন । এখন যেরূপে ভাঙ্কর মইল শুন বিবরণ ॥ 
আমরাও তাই বলি যে_ দেবতাদের ব্যবস্থা দেবতারা যাহাই.করুন আর তন্থারা কবি 
গঙ্গারামের কাব্যশক্তি যতই কেন প্রকাশ হউক না, এখন ইতিহাসটা শেষ করা আবশ্তক ৷ 
ভাস্কর এ যাত্রীতেও আসিয়া কাটোএশায় ছাউনী করিলেন। নবাব শুনিয়া! মনকরাতে 
"আসিয়া ছাউনী করিলেন। আঁলীভাই নামে একব্যক্তি ভাস্করকে পরামর্শ দিলেন এবার 
আর লুঠে কাঁজ নাই। বারবার আঙিয়! সৈন্তক্ষয় করিয়া কি হইবে? নবাবের সঙ্গে একটা 
বন্দোবস্ত করিয়া ফেল। ভাস্কর সম্মত হইলেন। আলীভাই পচিশ জন্‌ সওয়ার লইয়া ফুটি- 
সাকোতে আসিয়। সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে লোক পাঠাইলেন। নবাব নিরস্ত্র হইয়া 
আলীকে আসিতে আদেশ দিলেন, নিরস্ত্র হইয়া সওয়ার লইয়া আলিভাই আসিলেন ও বন্দো- 
বস্তের প্রার্থন। করিলেন। নবাব বর্ধমানের কথা তুলিয়া বলিলেন, আমি যখন সন্ধির প্রস্তাৰ 
করিয়/ছিলাম» তখন তোমর! এ কথাটা কাঁণে তুল নাই। শুনিয়া 
“আলিভাই বোলে জাহা হবার তা হইল । ক্দাচিত উকথা মুখে আর না বুইল ॥ 
ছুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে । তাস্করকে মিলাইয়া আনি এইস্থানে ॥৮ 
ইহ! শুনিয়৷ নবাব জাঁনকীরাম ও মুস্তাফা খাকে সঙ্গে দিঙেন। ভাঙ্করও আসিতে 
বন্মত নেন, মীর হবিবও পরামর্শ দিলেন ন|। শেষে মুস্তাফা খ1! নিজে কোরাণ ও 
জানকীরাম গঙগাজল স্পর্শ করিয়া জামীন হওয়ায় ভাস্কর স্বীকৃত হইলেন। ১লা বৈশাখ 
শুক্রবারে ভাঙ্কর কাটোএগ হইতে যাত্রা করিলেন। ২র! তারিখে মনকর!-পিবিরে দরবারে 
, নিরক্ত্র হইয়! উপস্থিত হইলেন । নবাব পুরাতন কথ! পাড়িলেন। 
*এতেক গুনিঞ1 ভাই আলি কহিল। এতদিন যাহা হবার তাহা হইল ॥ 
' স্বর পণ্ডিত যদি মিলু তোমার স্থানে । কিছু দিএঠ বন্দবন্ত কর ইহার সনে ॥* 
তার পর কবি যেটুকু লিখিয়াছেন সেটুকু বেশ হাসির কথা,__ 
“্এতেক শুনিয়া! নৰাব কহিলেক হাঁসি - খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আমি ॥” 
এইক্সপে নবাব “লঘ্যি” র্থাৎ [16896 19% 0১৩ ৪০ ০01এর ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন। 
যড়যনত পূর্বেই স্থির ছিল। কতক্ষণ বসিয়া ভাঙ্কর বলিলেন, তবে আমিও জানপুজায় বাই। 
মুস্তাফা! খ'! বলিলেন, চল সকলেই যাই, *সে-পহরে আসিব নবাবের ঠাঞ্চি।” তাহার পর-_ 
'জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে । তলয়ার খুলিয়৷ তখন মারিলেক তাথে ॥ 
সেইক্ষণে তবে খটাবন্টি হইল। যত্তগুল! আইসা ছিল সবগুল! মইল || 
তারপর নবাব শিবিরে আনন্দ হইল, ফকীর ফকরাণ থাইল, বাজনা বাজিল, নিশান উড়িল 
আর কবি গঙ্গারাম গ্রন্থ সমাপন করিয়া, বলিলেন,-- 
মনকরা মোকামে জি ভ্াস্থর,মইল। মনন! দউড়াইয়! কবি গঙ্গারামে কইল ॥ 
ইতি মহারাষ্ট্রপুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাস্করপরাভব। শকাব ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল 
তারিখ ১৪ই পৌস রোজ সনিবার। 


* বসা কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্্-পুরাঁণ ২০৩ 


কবি গঙ্গারামের কাব্য-কথ! এই পধ্যস্ত। ইহা তাহার গপ্রথমকাণ্, এই পুরাণেক্ক 
দ্বিতীর়াদি কাণ্ড আর লেখ হইয়াছিল কি-না জানি না। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খুঃ) আলীবদীঠ 
খা নবাবের সময়ে ভাস্কর পঙ্চিতের প্রথম আগমন হয়। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্কে এক 
বৎসরেই বিদ্রোহ দমন হয়) সুতরাং আমাদের আলোচ্য কাব্যখানি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই লিখি 

, বলিলেও বলা যায়। বর্তমান পুঁথিখানিও ঘটনার আট বৎসরের মধ্যে লেখ! ; সুতরাং এ পুথি- 

খানি কবির নিজের মূল পুস্তক না হইলেও তাহার সমসামক্ষিক গ্রন্থ । কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে 
যাহা কিছু লিথিয়াছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার বিশেষ অসামগ্রস্ত নাই । এক: 
প্রধান ঘটনা কেবল 'মিণিল ন1। বর্ধমানসহরে নবাব সসৈন্তে যে ভাস্কর পণ্ডতিতকর্তৃক সাত দিন 
স্জীবরুদ্ধ ছিলেন, তাহা মুতাক্ষরীণ, তারিখী-বাঙ্গালা বা হলওয়েলের, বিবরণীতেও নাই 8 
আমাদের কালীপ্রসন্ন বাবুও তাহার নবাবী আমলের ইতিহাসে সে কথা ৰলেন না । তকে 
নবাব সৈন্ত যে অন্নহীন হইয়া কলাগাছের এঠে সিদ্ধ করিয়া! খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহ 
অভিশয়োক্তি নহে । পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাব বর্ধমান হইতে সত্তর ক্রোশ দূরে 
কাটোঞাতে যে কষ্টে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া চলিয়৷ আসিয়াছিলেন এবং 
নিরন্ন অবস্থায় যেরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা! তারিখী-ইউন্ুকীর গ্রন্থকার ইউস্থক আলীর 
কথা“হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, এস্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,*__ 

বাঙ্গালা ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খুষ্টাবকে) আলীবর্দি খাঁন, বাঞ্গালার নবাবী অন্দিকার' 
করেন। একবৎসরের মধ্যে রাজকাধ্য পরিচালনের জন্য নিজ মনোমত লোকজন নিযুক্ত 
করিয়া সুজাউদ্দীনের জামাতা মুরশিদকুলী খান্কে (২য়) কটক হইতে উচ্ছেদ করিধায় 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । এক মস অবরোধের পর মুরশিদকুলীর জামাত। বাকর খান্ট 
এর্ষদিন যুন্ধে আহত হইলে, মুরশিদকুলী পরাজিত হইয়া মছলীবন্দরে পলাকন করিঞেন & 
আই্দীবর্দির জামাতা সৈয়দ আহম্মদ উদ্ভিষ্যার শীঙনবর্ত। হইলেন কিন্তু তাহার অত্যাচার 
উৎগীড়িত হইঙ্জ! মুরশিদকুলী খানের অঙ্জুকুলপক্ষ আবার বিদ্রোহী হয়। নবৰাৰ আবার 
উড়িষ্যায় গিয়া তাহা দমন করেন এৰং জামাতাঁর সঙ্গে মানুম খান্কে প্রতিনিধি রাখিয়া 
আসেন। ১১৪৯ সালের শেষে নবাব মন্দ-গমনে রাজধানীতে ফিরিতে লাগিলেম। পাঁচ 
হাজার সেনা সঙ্গে রাখিয়া নবাব আর সকলকে বিদাঁয় দিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণে আসিষা 
নবাব গুনিলেন, পঞ্চকোটের পার্বত্যপথ দিয়! চক্লিশহাজার সেন! লইয়। নাগপুরেন অধীশ্বব 
রঘুজ্ী ভৌস্লের রণনিপুণ সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালার রাজস্বের “চৌথ” আদায়ের 
অছিলায় বর্ধমানের দিকে চলিয়াছে। উভয়দলের মধ্যে কেৰ্ল কুড়িক্রোশ মাত্র ব্যবধান» , 
পরদিন হয়ত মহাঁরাট্রারা সন্ধ্যার পূর্বেই নবাঁরের শিবিরের কাছে আসিতে পারে। নবাৰ 
মনে মনে চিত্তিত হইয়াও মুখে সাহস প্রকাঁশ করিলেন। মহারাষ্্ীয় ইতিহাসে জান যায়, 

ক অস্টাদশ শতাবদীর বাঙ্গালার ইতিহাস ১৪৭ পৃষ্ঠা রষটধ্য। ইহার পর রযুক বিহারীলাল সরকার সহশক্গ 
"বঙ্গে বর্গা” নামে একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে খানিও ভরষটব্য। 


২৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ রথ সংখ্যা 


উড়িষ্যার দেওয়ান মীর হুবিব খান্‌ মাহারাষ্ট্াদিগকে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য আহ্বান করেন । 
হলওয়েলের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মাহারাট্টরাযুদ্ধের সন্ধি অনুসারে মাহারাষ্ট্াগণ দিল্লীর বাদশাহ 
মহম্মদ শাহ নিকট ছুই বৎসরের বাকী চৌথ চাহিয়া পাঠায়, কিন্তু বাদশাহ বলেন, বাঙ্গালার- 
স্থবাদার বিদ্রোহী, সে কোন রাজস্বই এখানে পাঠায় না, অতএব তোমরা গিয়া! স্ববাঁদীরকে- 
দমন করিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে পার । ১১৪৭ সালে € ১৭৪০ খুষ্টান্দে এই ঘটনা: 
হয়। ইহার ছুই বৎসর পরে তাক্করপণ্ডিত বাঙ্গালায় আসেন ।* 

নবাব তাহার পর বুঝিলেন যে যদি মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে স্বদলে আক্রান্ত হইতে হয়. 
তবে অবরোধে পড়িয়! খাগ্াভাবে মারা পড়িতে হইবে । তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বর্ধমান 
রওয়ানা হইতে আদেশ দিলেন। বদ্ধমানে আসিয়া দেখিলেন, বরগীরা তাহার পুর্বে আসিয়া 
নগরের একাংশ পুড়াইয়! দিয়াছে। নবাব আসিতেই, তাহারা! একটু দুরে সরিয়া গেল। 
শেষে উভয় দলে যুদ্ধ হইতে লাঁগিল। জয় পরাজয় নাই, প্রত্যহ প্রাতে যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যায় উভয়. 
দল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া শিবিরে ফেরে। তাস্কর পণ্ডিত নবাবের যুদ্ধরীতি দেখিয়! জয়ের আশা! 
ছাড়িয়া! কিছু টাকা লইয়া! ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি নবাবকে জানাইলেন, মহারাট্রারা'. 
বন্ছদুর হইতে অর্থের আশায় আসিয়াছে, নবাব দশলক্ষ টাকা দিলেই ফিরিয়া যাইবে । মুস্তাফা 
খান্‌ তখন নবাবের সঙ্গী সেনাদলের সেনাপতি । ত্রাহার প্রস্তাবে নবাব ইহাতে সম্মত হইলেন; 
না। কাজেই লবুযুদ্ধ যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাঁগিল। একদিন নবাব সমস্ত সেনা লইয়া 
বিপুলবেগে আক্রমণ করিলেন ) কিন্তু সৈন্তচালনায় বিশৃঙ্খলা হওয়ায় মহারাট্রাগণের সুবিধাই 
হইতে লাঁগিল। তাহারা কৌশলে নবাব-বেগমের হস্তী ঘিরিয়া ফেলিল। মুসাহেব খান্‌. 
নামে একজন সেনাঁপতি অশেষ বীরত্ব দেখাইয়। বেগমদিগকে উদ্ধার করেন। নবাব লক্ষ্য: 
করিলেন, মুস্তাফা, খান্‌ যুদ্ধে তেমন মনোযোশী নহেন। নবাবী-শিবিরের দ্রব্যাদি সমস্ত শত্রু- 
হস্তগত হইয়াছে । যুদ্ধের যে অবস্থা তাহাতে অগ্রসর হইবার বা ফিরিয়া শিবিরে যাইবার 
উপায়,নাই |. একটি তাশ্ু ও তিন চারিখানি শিবিকা ভিন্ন তখন নবাবের নিশাধাপনের অন্ত 
আশ্রয় নাই, কাঁজেই নবাব দশলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন । ভাস্কর অবস্থা বুঝিয়া এককোটা 
টাকা চাহিলেন এবং নবাবের 'অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন, নবাবপক্ষের যে. 
কেহ মহারাট্রার দলে আসিতে চাঁহ, এস» আমি আশ্রয় দিব। সন্ধ্যার সময়ে নবাবের দলের 
অনেষ্কে বরগীর দলে গিয়া! মিলিল। উড়িষ্যায় যুদ্ধের সম্য আলীবর্দি খান মুস্তাফা খানের 
কয়েকটি অনুরোধ রাখেন নাই বলিয়া মুস্তাফা! থান্‌ 'আলীবর্দির উপর চটিয়া ছিলেন। এই 


*্ এই পর্য্যন্ত কবি গঙ্গারামের ধর্ণনার নহিত ইতিহামের মিল আছে, কিন্তু মহা রাষ্্রীয় ইতিহানের বিষরণটাও. 
একটু বিচার করিয়া! দেখিবার কখা। মহায়াস্র যুদ্ধে ধাদৃশাহ্‌র সঙ্গে ধেসন্ধি হয় তাহা গেশবার সহিতই- 
হইয়াছিল; চৌথের দাবী করিলে তিনিই করিবেন, নাগপুরের ভে?স্‌লে রখুজী তাহার অধিকারী নহেন সুতরাং 
চৌথেনর জন্য স্তাঙ্করের গমন ঠিক নছে, তবে এ অছিলার মীর হরিব খালের আহবান রক্ষা করা একবারে 
সন্রবঞ না হইতে পাবে, 


বিন ১৩৭ কৰি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্-পুরাঁণ ২০৫. 


তীহার শোধ লইবার সময় । আঁলীবর্দি ইহা! বুঝিতে পারিরা, সেনাপতিকে শাস্ত করিবার জন্য 
বালফ$ সিরাজকে লইয়া রাত্রিতে মুস্তাফা! খানের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ও নিজ দৈন্ জানাইয়া, 
তাহার সাহায্য চাহিলেন। ' মুস্তাফা অন্তান্য সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়। নবাবকে ভরসা' 
দিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে নবাব অমিততেজে বিপক্ষ মধ্য দিয়া শ্ববলে যুদ্ধ করিতে করিতে 
৯কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিলেন। পাঁচ হাজার সেনা লইয়া নবাবের প্রত্যাবর্তন ব্যাপার 
অতীব ভীষণ ব্যাপার ৷ পূর্বদিন সেনারা অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছে, রাত্রিতে মাহারাট্ার 
বিজিত কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইক্াছে, তাহা'র উপর দশ বার ক্রৌপব্যাগীলুষ্ঠিত ভ্দীভূত 
' শীমসগরাদির মধ্য দিয়ী অনাহারে যুদ্ধ করিতে করিতে ফিরিতে হইতেছে ! এই ছর্দপার অবস্থা 
বিয়া বর্ধমানরাজের দেওয়ান রাঁজা মাঁণিকাদ প্রত্যুষেই পলায়ন করিলেন। গ্রামনগরে 
লোক নাই, সকলে বরগীর ভয়ে পলাইয়াছে, কাজেই আহাধ্য মিলিবার কোন উপায়ও নাই। 
অগত্যা অনেকে বৃক্ষপত্র, বন্কল, পিপীলিকাদি ধরিয়া খাইতে লাগিল। নবাব তিনদিন 
উপবাসী; তৃতীয় দিবসে তিনপোয়া মানত খিচুড়ী সংগৃহীত হইলে তাহা সাতজনে ভাঁগ 
করিয়া থাইতে হইল। একদিন নবাবীসেনাদল রঙ্ধননিযুক্ত মহারাষ্ীয়গণকে আক্রমণ 
করিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি খাইয়া ফেলিল। তিনদিন পরে সকলে কাটোর়ায় পহ্ছিয়া 
দেখিলেন, মহারাট্রারা আগে আসিয়া নগর ও শশ্তভাগার পুড়াইয়া৷ দিয়া চলিয়া গিয়াছে । 
নবাবীসেনা সেই দগ্ধশস্ত অমৃত মনে করিকা খাইতে লাঁগিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদ হইতে 
আহাধ্য ও সাহায্য আসায় নবাবীসেনাঁর অবস্থা ফিরিল। এই সময়ে বর্ধাও আসিয়া পড়িল। 
মীর হবিব খান্‌ ইততিপুর্ব্রেই মহারাষ্ট্রদলে প্রকাশ্ততঃ যোগ দিয়াছিলেন। নবাব সখন কাটোয়ায়, 
তখন পরামর্শ করিয়া মীর হবিব খান একদল সে; লইয়া মুরশিদাবাদের পশ্চিম ডাহাপাঁড়ায় 
গিয়া অগ্নিদান ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন; পরে গঙ্গাপার হইয়া জগৎশেঠের কুঠি লুগঠিয়া 
ছুইকোটী টাকা ও অনেক বন্ুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিলেন । হাঁজী আহাম্মদ ও নওয়াজিস 
কেবল কেল্লাটি রক্ষা করিতে পারিলেন, আর কিছু পারিলেন নাঁ। পরদিন প্রাতে নবাব 
মুরশিদাবাদে আসিয়াছেন জানিয়াই মীর হবিব সদলে কাটোয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ইহা 
১১৪৯ সালে (১৭৪২ খৃষ্টাবের ) প্রথমে ঘটে । 
মহারাষ্টরারা৷ কাটোয়ার উত্তরে অজয় পারে সাঁকাই নামক পল্লাতে এক মৃশনয় দুর্ণ ও 
গড়বোষ্টিত ফৌঙ্জদারের বাড়ী অধিকার করিয়া বর্ধা কাটাইবার ব্যবস্থা করিল। এখান 
হইতে তাহারা মধ্যে মধ্যে বর্ধমান,হুগলী, রাজশাহী, রাজমহল প্রভৃতি স্থান লুঠিতে লাগিল। 
মুর্শিদাবাদের লোকেরা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলিয়া গেল। নবাবও পরিবারবর্গকে 
পন্মাপারে গোদাগাড়ীতে, পাঠাইলেন। বর্ধমান” অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকেরও ব্যবসা" 
বাণিজ্য বন্ধ হইল 15 কাটোয়া ও বর্ধমাঁনের:দক্ষিণ-লোকাভাবে জঙ্গল হইয়া উঠিল। 
হুগলীতে বরগীরা একটা 'প্রধানঠূআডঢা করিল। মীরহবিব খানের 'পরামর্শে পিবরাও 
নামে মহারাই্া সর্দার রাজন্ব আদায় আরম্ত করিতে লাগিল। ভাদীরথীর পশ্চিম পারের 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক [ হর্থ সংখ্যা 


লোকেরা কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে আলিয়া বাস করিতে লাগিল। ইংরাজেরা! এই 
সময়ে কলিকাতার তিন দিকে গড় কাটাইতে লাঁগিলেন। ইহাই মহারাষ্্নালা'। এই কাজে 
মন্কুরের! বেতন লয় নাই। অন্তান্ত ব্যন্ন নগরবাসীর! টাদা করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজেরা' 
এই সময়ে সহরের ইউরোপীয়, আন্মাণী এবং ফিরিঙীদিগেকে লইয়। তলন্টিয়ার সেনাদল গঠিত 
করিলেন । চাদ ও ভলশ্টিয়ারের এই স্থত্রপাত ) 

ইতিমধ্যে বেহার হইতে নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দীন সসৈম্তে যোগ দিলেন। 
বর্ষাশেষে নবাবী সেনা কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল। রাত্রিতে নৌসেতু করিয়া! নবাবী 
সেনা কাটোয়া পাঁর হইল। ছুই তিন হাজার সেন! পাঁর হইলে সেতু ভাঙ্গিয়াঁ গেল। থাহা। 
হউক আবার সেতু-নির্মিত ও মহারা্ীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পঞ্চকোটের পথ দিগ 
উড়িষ্যায় পলাইল। ইহা ৯১৪৯ সালের আশ্বিনের ঘটস!। এই যুদ্ধে মুস্তাফা খান্‌ বিশেষ 
বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মহারান্ট্রীয়েরা উড়িষ্যায় মান্ুম খানুকে নিহত করিয়া দেশে চলিয়! 
গেল। হৃলওয়েল বলেন শিবরাও ধর! পড়েন এবং তাহারা সাহায্যে পেশবা বালাজীরাওএর 
সহিত্ত সন্ধি হয়। ইহার পর ১১৪৯ সালের শেষে (১৭৪৩ পুষ্টাঞ্ধে ) বাঁলাজীরাও স্বয়ং ১১লক্ষ 
টাকা চৌথের জন্ত বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রথুী ভোসলেও এই লময়ে নিজে 
বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হুইলেন। বালাজীরাও সন্ধি অনুসারে নবাৰকে সাহাধ্য করিতেই 
আসিতেছিলেন। বেহারের চৌথ দিয়! আলীবর্দি তাহাকে সন্থষ্ট করিলেন। এই সময়ে 
রথুজী বর্ধমান অঞ্চলে' আসিয়া পড়িয়াছিলেন। নবাবী-সেন! ও বালাজীর মহারা্ত্রীয় সেনা 
একত্র তাহার ৰিরুদ্ধে ষাঁত্রা করিল। রথুজী এবার অকস্থধিধা বুবিয়া বর্ধমান হইতেই পলাইলেন । 
পরবর্ষে রঘুজী ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাইলেন, ত্ান্বরের উদ্দেস্ত চৌথ আদায় নহে, লুষ্ঠনে 
উপার্জন, কাঁজেই স্বাস্কর বেশী অগ্রসর না হইয়া পশ্চিম-বাঙ্গালার নানাস্থানে লুঠিতে লাগিল। 
আলীবদ্দী ইহাতে বিপন্ন ও হতাশ হইয়। পড়িলেন, কারণ এবার ভাস্কর যুদ্ধ করিতে চাঁহে না, 
এক স্থানে তাড়া দিলে অন্ত স্থানে সরিয়! গিয়া লুঠ করে। কাজেই, মন্ত্রী জানকীরাম ও. 
মুস্তাফাকে পাঠাইয়া সন্ধির প্রন্তাৰ করিলেন। তাহারা নবাবের শিক্ষান্থুসার কৌশলে 
তাস্করকে মনকরা নামক স্থানে নবাব দরবারে লইয়! আদিলেন। ভাঙ্কর দরবারে আপিলে 
লুক্কাফ্িত সেনারা তাহাকে হত্যা করিল | বাহিরে ভাস্করের অস্থুচর মহারা্রসেনাদল 
অপেক্ষ! করিতেছিল, তাহার! নবাবী সেনাদ্বারা হঠাৎ আক্রাস্ত হইয়া 9 । ৯১৫* সালে 
(১৭৪৪ খুষ্টান্দে ) তাস্কর নিহত হুন। 

ইত্তিহাসের এই পধ্যস্ত আমাদের মহারাষ্্র-পুরাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । পাঠকগণ দেখিবেন, 
ইহার সহিত কৰি গজারামের একটী কথারও অমিল নাই। 

গঙ্গারামের কবিতার মধ্যে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকের 
পরিচয় উপরের লিখিত বিবরণে পাইয়্াছেন। বাকী কয়েক জনের মধ্যে রাজারাম সিংহ 
নবাবের চরের অধ্যক্ষ ও মেঙষিনীপুরের ফৌজদার ছিজেন। ইহারই নিযুক্ত লোকে দেশের 


' লন ১৩১০] কবি গঙ্গারাম ও মহীরাষ্্র-পুরাণ ২০৭ 


সর্বত্র ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। সমশের খান্‌ আনীবদ্দীর একজন সেনাপতি ছিলেন। 
ষেযুদ্ধে সরফরাজ খানের পতন হয়, সেই যুদ্ধে মীরহবিব খান্‌, রাজ! গন্ধবর্ব সিংহ ও সমশের 
খান্‌ বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । মীর উমের খান্ও একজন প্রসিদ্ধ 
সেনাপতি ছিলেন। সিরাজের সময় যে দিলীর খান্‌ ও আসাল খান্‌ সওকত জঙ্গের যুদ্ধে 
, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাহারা এই মীর উমের খানের পুত্র। এতস্তি্ন আর কাহারও পরিচয় 
তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। 
ভাস্করের ছুর্গোৎসবের কথা কোন ইতিহাসে নাই, কিন্তু তাহ!' যে ঘটে নাই, তাহা 
ব্গিবারও কোন প্রমাণ নাই, কারণ কবি গঙ্গারাম হিন্দু এবং সমসামরিক কবি। 
স্ঠাহার সাক্ষ্য এ বিষয়ে অধিক গ্রহ্ণীয়। সময়ামগ়িক মুসলমান ইতিহাসলেখকের পক্ষে 
এ পৃতুল-পৃজার ব্যাপার অকিঞ্চিকর বোধে লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে অগ্রান্থ হওয়া কিছু 
অস্তায় নহে। 
গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠতা বিশেষ কিছু নাই। বর্গার অত্যাচার বর্ণনা করিতে তিনি 
যে আলঙ্কারিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ কাব্যরস ন৷ ছড়াইয়া সাদাসিধা কথায় ঘটনার সুক্ষ 
ব্যাপারগুলি বর্ণনা করিয়া গিদ্বাছেন, তাহাই তাহার পক্ষে বিশেষ ধন্যাবাদার্হ। তবে ভাস্করের 
দ্বিতীমবার আক্রমণে তাহাকর্তৃক গে! ত্রাঙ্মষণ বৈষ্ণব ওও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহ ষেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়। 
অতঃপর এই গ্রন্থের ভাষাতন্ব সম্বন্ধে দুই চারিটা কথ৷ বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ' পুথি- 
থানির অধিকাংশ স্থানেই রাঢ়ের উচ্চারণস্থলভ আনুনাসিক ক্রিয়া পদের বহুল প্রয়োগ 
দেখিয়া কবিকে রাটের লোক বলিয়! সহজেই অনুমান করা যায় আর সে অনুমান আমার 
নিজের পক্ষে এতটা দৃঢ় যে, আমি তাহাকে রীয় লোক বলিতে একটুও ইত্ততঃ করিতেছি 
না। একটা কথা স্মরণ করা কর্তব্,_পুথিখানি আমরা ময়মনসিংহে পাইয়াছি, সুতরাং 
এখানি ষে পূর্ব বাঙ্গালার কোন লোকের নকল করা পুথি তাহাতেও সন্দেহ নাঁই আর 
তাহার প্রচ্থাপও ইহাতে বর্তমান আছে। অধিকাংশ স্থলেই রাটীয় উচ্চারণস্থলভ আন্গুনাসিক 
ক্রিয়া পদ্দের মধ্যে মধ্যে ছুই চারিটির বানান আবার পূর্ববঙ্গ-সুলভ স্বরবিস্ভৃতি যুক্ত। ন্বর- 
ব্যত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদ্বেরও প্রয়োগ আছে ষথা»__ 
€১) ধঙ্গাকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিল! পার্বতি। 
(২) যেই মাত্র গোল! আইসা ফৌজে পড়িল। 
(৩) বরগির নাম সুইনা দব পলাইল। 
পূর্ববঙ্গীয় লোকের হাতে নকল হওয়াতে রাট়ীয় উচ্চারণের অনেকগুলি ক্রিয়াপদের 
ৰানানও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যথা, 
(১) বোচা বুছকি লয় বত বাহুকে করিয়!। 
৫২) বিছন বল্দের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া । 


২৭৮ মাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা [ঠর্থ সংখ্যা। ' 


আর একটি ভাষাতত্ব সম্বন্ধে রহ্ত আমি এই এস্ছে লক্ষ্য করিয়াছি। 

অধিকাংশ স্থলে এই পুথিতে শ ও য এর স্থানেই স ব্যবহৃত হইয়্াছে। “জ* *্য" স্থানে 
সর্বত্র 'জাই ব্যবহৃত হইয়াছে । ই-কারের প্রয়োগই বেশী । ণ-কারের প্রয়োগ নাই বলিলেই 
চলে); কিন্তু “কার স্থানে 'আ'কারের প্রয়োগ তত বেশী নহে। প্রথমভাগে কিছু কিছু 
আছে শেষের দিকে আদৌ নাই। 

'যা'কারাস্ত অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলি রাট়ীয় উচ্চারণে সর্বত্র এ তে আকার দিয়া লেখ! 
হুইয়াছে-_পাইএগ করিঞ্| পাঁঠাইএ। ইত্যাদি। কোন কির সময়ের এত নিকুটবর্তীকালের 
কোন পুস্তক আমর! এপধ্যন্ত পাইয়াছি বলিয়! মনে হয় না। এই দুথিতে অধিকাংশ কর্থীর 
রাটীয় উচ্চারণ অনুসারে বানাঁন দেখিয়া! আমার মনে হয়, রাটীয় কবির! ব্যাকরণে লক্ষ্য রাখা 
অপেক্ষা উচ্চারণের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া বানান লিখিতেন। আবার রাটীয় পুস্তক পূর্ববঙ্গবাসীর 
পঠনীর্থ লিখিত হইলে বোব-সৌকর্ধ্যর৫থে তাহার বানান পরিবর্তন করিয়া লেখা হইত। তাহার 
আভা ও প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যাঁয়। 

প্রাচীন পুথির ছাপার সময় বানান নির্ণয় করিতে বড় বিপদে পড়িতে হয়। একখানি 
পুথির সর্বত্র একই শব্ধের একই প্রকার বানান পাওয়া যায় না। পরিষদে যে সকল গ্রন্থ 
আজ পর্যান্ত ছাপা হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ব্যাপার যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই পুথি- 
খানিতে য়ামি ও আমি ছইবূপ প্রয়োগই আছে। বরগি ও বরণী ছুইরূপই 'মাছে। আবার 
দেইখ্যা, দেইথা, দেখিয়া দেখিঞা এই চতুর্ধিবধরূপই আছে,_এ সকলের সামঞ্জন্ত করার 
উপায় কিছু হয় কিনা, আমি জানি না। নকার স্থানে সর্বত্র “ন* কারের প্রয়োগ এবং 
জকার স্থানে সর্বত্র 'জ'কারের প্রয়োগ ও শকার স্থানে সর্কত 'সঃকারের প্রয়োগ,ধাহার প্রাচীন 
রীতি বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়[ছেন, তাহাদের যুক্তি কি আঁমি তাহা জানি না, কিন্ত কোন 
পুথিতে তাহা! ফ্রবসত্য বলিয়া! দেখিতে পাই নাঁ। এ পুথিতে অধিকাংশ স্থলে তাহাদের মত 
সমরধিত হইয়াছে বলিতে পারি) কিন্তু সংস্কৃত শবের প্রাকৃত বা দেশজ পরিবর্তন না ঘটলে 
ব্যাকরণসিদ্ধ বানান পরিবর্তন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত কি না তাহা মীমাংসার বিষয়; যেমন 
এই পুথিতে প্যদি” শব্দটি সর্বত্র “জি” এই বানানে লিখিত হইয়াছে । ইহার পরিবর্তীদ বা 
রক্ষণ কোনটা প্রার্থনীয়, তাহা! বিবেচন! সাপেক্ষ । 

যাক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপর আর বেশী বাক্যবায় করিবার আবশ্তক নাই। পরিষৎ- 
পত্রিকায় এই পুধিখাঁনি যেমন আছে দেইমত বানানে ছাপাইয়া দিলাম, এখন এসপন্ষে 
মনীষীরা আলোচনা করিলে সুখী হইব। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। 


"খল ২১১৩৭ অহীরাষ্ট্র-পুরাঁণ | ২৯৯ 


মহীরাফ্-পুরাখ : 


'প্রুথম কাগজ 


“ধার নাহি ভজে পাপমতি হইঞা ১ 
াত্র দিন কড়া, করে পরস্ত্রী লইঞা! ॥ 
শ্রীঙ্গার" কৌতুকে জিব" খাকে সব্কক্ষণ | 
হহেন নাহি জানে যেই কি হবে কখন ॥ 
"পরহিংসা! পরনিন্দা করে রাত দিনে? 
এই সকল কথ! বিনে অন্য নাহি মনে ॥ 
এত জদ্দি' পাপ হইপ্র পৃথিবী উপরে । 
পাপের কারনে” পৃথি' ভার সহিতে নারে ॥ 
তবে পুথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোঁচর । 
কহিতে লাগীলা” পৃথি ব্রহ্ধ! বরাবর ॥ 
পাপের কারনে প্রভু পুরী” হইল ভারি । 
কত ব্যমি” পাব আঁমী১ ভাঁর সহিতে নারি ॥ 


১৭ হইঞা-_হইগা। রাঢ় ( পশ্চিমরাট় ) দেশের উচ্চারণে *য়া৯ অসমাপিকা ক্রিগ্জা 
সুঁসির আকার “এ” হইয়া! যায় এরং সেই অঙ্নামিক উচ্চারথ *এ৪” বর্ণঘারা প্রাচীন খিস্তি 
ধলিখিত হইয়া! থাকে । 

২। কড়া ক্রীড়া । ৩। শ্রীঙ্গার_শৃঙ্গার। ৯1 দ্ভিব-_জীধ। 

& 1 জদি_যদি। এই পুথিখানির অধিকাংশ স্থলে ““” স্থলে “ক” ব্যবহৃত হইয়াছে । 

৬। কাঁরনে--ক্ষারণে। সব্ধত্র “ণশকার স্থানে “লি বাথহত হয় নাঈ, ভূতীয় রখ 
ক্ষণ শ। দ্রষ্টবা 1 

€৭) পৃথি_প্রগণী 

(৮) লাগীলা--লাগিলা । প্রশ্নপ ইশ্ব-ইকার স্থানে দীখ-ঈকারৈর গ্রানোগ খুধ গজ, 
প্রচ্যাত অধিকাংশ ঈ-কার স্থানেই ই-ফাঁর ব্যবইত হইস্ঘাছে, ধথা তৃতীয় চরণৈ 'ণজিহ” সধ গ 
দ্বাদপচরণে “আরী” শব ভুষটব্য । 

(৯) পৃথীসাগুতথী, এখানে ঈ-ফারের কুর্রযোগ বলিতে হইবে 

(১০) ব্যাহ-ব্যানগোছ। (১৯) ক্যাহী-াদি। 

চে 


সরি সাহিত্য-পরিষ-পত্রিফা [জর্থশংখ্যা। 


এতেক ্ৃনিএ/৯* ব্রহ্মা বৌলিছে* বচন 1 
ব্যাকুল ন! হইয়” তুমি ধর্ধ্য”* কর মন ॥ 
পৃথ্থী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব** স্তানে |” 
কহিতে লাগিলা ব্রঙ্গা। স্তুতি বচনে ॥ 

তুমি কর্তা তুমি হর্তী তুমি নারায়ণ । 
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন ॥ 

তূমি মাত তুমি গীতা” তুমীন বন্ধুজন 1 . 
এ মহি* মণ্ডল প্রভূ তোমার শ্রিজন১ ॥ 
এতেক বিনয় কৈলা ব্রহ্মাবর | 

হাঁসিঞ। তাহারে তবে বলিল সঙ্কর*১ ॥ 
এতেক মিনতি কর কীসের কারণ । 
বোল” দেখি স্থনি আমি তাহার বিবরণ ॥ 
তবে ব্রল্মা বলিলেন হাঁসি ভ্রিলোচনে । 
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে ॥ 


(১২) স্থনিঞা- শুনিয়া । অধিকাংশ *শ”, স্থানে “সি” ব্যবহৃত হইয়াছে । 

(১৩) বোলিছে-বলিছে। রাঁটীয় উচ্চারণে ওকার দেওয়া হইয়াছে । - 

(১৪) হইম্ব_হইশু। এ পুথিতে কোথাও অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় ”ও”-কারের 
ব্যবহার নাই। সর্বত্র “য়” দেখা যায়। আধুনিক সাহিত্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশকস 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাবোধক ক্রিয়া “য়”কার ব্যবহার করেন। 

(১৫) ধর্যয--ধৈর্ধা। 

(১৬) শীব-শিব। 

(১৭) স্তানে_স্থানে। ইহা স্পষ্টতঃ লিপিকর প্রমাদ, কারণ ৪র্থ চরণে “স্থাবর” শব্ধে 
শস্থস্কারের বর্তমান আকার স্পষ্ট লিখিত আছে। 

(১৮) গীতা-পিতা। (১৯) তুমী-_তুমি। (২০) মহি_মহী। (২১) শ্রিজন-- 
জন | (২২) কৈলা-্করিল!। (২৩) সঙ্কর--শঙ্কর। 

(২৪) কীসের-_কিসের। রাঁড়ে “কি* অর্থে “কিসের” শব্দও প্রচলিত আছে, কিন্ত 
পূর্ব বঙ্গে ইহার সমধর্মা (0০-851201৮৩ ) “ইসের” শব “ইহার” অর্থে প্রচলিত আছে। 

(২৫) বোল--বল। অম্ুজ্ঞাবোধক ক্রিয়ায় ধাতুর উপান্ত অ-কারের এরূপ কার 
উচ্চারণ রাড়ে ন+ই, হিন্দী ও বঙ্গ ভাঁধীর মধ্যবর্তী দেশে শুনিতে পাওয়া ঘায়। 


ধন ১৩১৩] মহারাট্র-পুরাণ ২১১ 


পাঁপমতি হইল জিব করে দুরাচার । 
পাপীষ্ট মারিআঁ” প্রভু ছুব্ব” কর ভার. ॥ 
কহিতে লাগিল! হর এতেক স্থনিঞ্ । 
পাগীষ্ট মারিছি” ছুত” পাঁঠাইঞা ॥ 
এতেক বলিল! জি ব্রঙ্মার গোচর | 
পৃথী সঙ্গে ব্রক্ম! তবে গেলা আপন ঘর ॥ 
তবে ব্র্মা বিদীএ৯ করিলা পৃথীরে । 
ভাবিতে ভাঁবিতে পৃথী আইলা! যাপন” ঘরে ॥ 
- ব্হ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইল1** ধ্যানে । 
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল” মনে ॥ 
নন্দীকে ভাকীয়া” দিব** বলিছে বচন। 
দক্ষিন” লহরে তুমি জাহ” ততক্ষন ॥ 


(২১) পাপীষ্ট__পাপিষ্ঠ 1 

(২৭) মারিআ-_মারিয়া। প্রারুত শন্দে য়শ্কারের স্থলে সর্বত্র "অশ্কার ব)বহত হয়, 
কিন্ত বাঁালায় “য়” গ্রহণাবধি পঅ”কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। “মরিয়া” শব “মরিঞাশ হইলে 
প্রাচীন- উচ্চারণ ঠিক থাকিত, কিন্তু “মারিআ” ব্যাকরণ-সঙ্গত। প্রাচীন পুথিতে এরুপ 
বানানের শব্দ অনেক দেখা যায়। 

(২৮) ছুর_দুর। (২৯) মারিছি-_মারিতেছি। (৩*) ছত--দূত। 

(৩১) বিদাএ-বিদায়। ইহা “মারিআ” পঞের ন্তায় 'নহে। বিদাএ” সংস্কৃত শব, 
প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মান্থুসারে ইহার বানান পরিষর্তুন হইলে “বিদাঁএ” হয়। 

(৩২) য্াপন-_আঁপন। আপন শবই বাঙ্গাল! তাহার “আ1” “য়!” হইতে পারে না $ 
কিন্তু এন্প ব্যবহার প্রাচীন পুথিতে বিরল নহে । 

(৩২) রইলা-_রহিলা। এই শবটা আরও সংক্ষেপে প্রলা” হয়। প্তুমি রহিলে” অর্থে 
"তুমি রলে” বা তুমি পরল্যা” এইবূপ য-কলাস্ত ঞ্গু হয়। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে ফলাস্ত 
পদই অধিক চলিত-। 

(৩৩) পইল--পড়িল। (৩৫) ভাঁকীয়/-ভাঁকি়।। (৩৬) দিব--শিব। 

(৩৭) মক্ষিনস্্দক্ষিণ। (৩৮) জাহ-্ষাহ। ইহাঁও প্রাকৃত ব্যাকরণের পরিধর্তল ) 


5, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক৷ [ জর্ব সংখ 


সাহুরাজী নামে এক আছে পৃথিৰিতে 1 

অধিষ্ঠান হয়” জাইয়।” তাহার দেছেতে ॥ 

বিপরিত্ত* পাপ' হইল পৃথীবি” উপরে । 

ছুত পাঠাইঞা জেন* পাপি লোক মারে ॥& 

এতেক শুনিঞ। নন্দী, গেল! সিগ্রগতি* ।' 

উপনিত" হইল গিয়া সাহুর্াজ। প্রতি ॥' 

সাছরাজ। বোলে তবে রঘুরাঁজার তরে ।, 

অনেক দিন হইল বাঁঙ্গালার” চৌত” না দেএ* মোরে & 
দুত পাঠাইয়! দেয়” বাদসার” স্থানে । | 
বাঙ্গালার চৌখাই ন। দেএ কীসের কারণে & 

একখানি পত্র লিখ বাদস! প্রতি । 

সত জেন. তাহ! লইয়া! জাএ সিগ্রগতি ॥' 


0৩৯) হয়__হও। এই বর্তমান অন্ুজ্ঞাবোধক ণহও” প্থাঁও” প্যাও” প্রভৃতি পঞ্চ হইতে 
অনুজ্গর বিভক্তির আকার যে "ওঃ, পয” নহে তাহা বুঝা যায়। হইও» করিও, ঝলও: 
ীতৃতি স্থলে পহইয়ো”, পবলিয়ো”,: “করিয়ো” ইহার বলিহ, করিহ প্রভৃতি বূপও আছে ) 
গস? বা “য়? কে বিভক্তি স্থলে লর্ীলে' “হইও» প্রভৃতি “ইও”কারাস্ত পদে ই+-ও হইক্া। 
সন্ধির যে আপঙ্কা থাকে তাহা নিবাগিত হয়, কিন্ত বাঙ্গালায় ওয়প বিতক্তিজাত নিকটবর্তী 
ছুই স্বারের সব্ধি দেখা যায়: না, ব্যগনবর্ণে ক্করবর্ণে হয় বর্টে। অতএব পবলিয়ে “করিয়ো”” 
ইত্যার্দে আধুনিক ভারে বলিও করিও প্রনৃতি শের বানাদ পরিবর্তনের আবশ্যক দেখা: 
ষায় না। 

€ ৪০) জাইতআ1-_যাইয়া ॥ “হও, বিভক্তির যুক্তি অনুসারে এই “ইআ” বিভক্তিও না 
বদ্লাইলে চলিত» কিন্ত বহপুর্ধ হইতে এই দল চলিক্সা গিয়াছে এখন কি করা'যাইবে। তকে 
ধদি কেহ বলেন, তবে 'ইআ+ বদলায়! ফন “ইয়া” লইলে তখন “ই” বদ্লাইয়া “ইয়ো?” 
লাও বেদরূপটা একরূপই হউক ।. এই যুক্তি মানিলেও চলে কিন্ত বর্তমাঁদ জন্য শুদ্ধ “৩৮ 
কিতক্তি স্থানে সিশ্র?য়ো/ গ্রহপ করা, জুবিধাজনক হুইকে না অর্থাস্তর ঘার্মী। যাইকে & 
₹$--“হয়ো” নহে £ হয়ো” অর্থ হইও ॥ 

(৪১) ধ্বিপর্ষিত-কিপরীত। (৪২) পৃর্ীবি-পৃথিহী॥ (৮৩) প্েন--েন ॥ 

৫৪) সিশ্র--র্ত।' ( ৪৫) উপনিত+-উগলীত। | 

€ ৪৬) বাঙ্গালার-কাঙালাঃ দেশের নাষ লিখিত প্রাচীন প্রয়োগ: এইরপ অতর্র 'বাদধা! 
দেশ” এপ লেখা ভূল €9%) চৌত--চোঁথ ₹ ৫৪৮) ঢো৬+তন্ 1. 

(৪৯ ) দেক্ক-_গেহ, দাও । (২* ) বাঙ্ছসা--বাসশাহ, ॥ 


*আন ৯৩১৩] 


মহারাষ্্র-পুরাণি ২১৩ 
রঘুয়াঁজা' গন্ লিখে আঁখর" পাঁচ জাতে । 
পন্দর লইঞ্া ছুত তবে বাঞিলেন"* মাথে ৪ 
রজনি” প্রভাতে হুত জাএ সিগ্রগতি ৷ 
পত্রে আসি“ দিলেন জেখানে দিল্লিপতি ॥ 
উজিরকে য়াঁজ্ঞ” তকে দিল দিল্লিশ্বরে" । 
পিগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায়” আমারে ॥ 
উজির পড়েন পত্র বাদসা ক্থনেন। 
সাহ্রাজ! লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ ॥ 
বাদল! তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে ॥ 
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে ॥ 
চাকর হইয় মাঁরিলে স্থবারে । 
জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥ 
লোক-লক্কর তবে নাই আমার স্থানে । 
হেন কোনজন নাই তরে গিয়া আনে ॥ 
বাঙ্গাল মুলুক সেই ভূঞ্জে পরম হৃখে | 
ছুই বসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥ 
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে। 
চৌথের কারণে লোক পাঠায়” তখাতে ॥ 
এতেক বচন পত্রে লিখীলা” উজির । 
পত্র পাইঞা ভুত তবে নোঞাইল সির & 
ছুত তবে বিদাএ হইল! তরিতে । 
সিগ্রগতি ফাসি” পন্থছিল! সেতারাতে ॥ 
সভা! করিঞা রাজা বইলা” আছে গ্যানে**। 
হেনকাঁলে পত্র ছুত আনে সেইখানে ॥ 
পত্র আসি দিল! ছুত রাজার গোচর ৷ 
ডাড়াইল এক ভিতে করি জোঁড়কর ॥ 


(0৫১) আখর-অক্ষর। (৫২) পাঁচ--পাঁচ। €৫৩) বাধিলেন-__বীঁধিলেন । 
(৪) রজনি--রজনী। (৫৫) আসি--জানি ?)। (৫৬) রাজ্ঞা--আত্ঞা। 
(৫৭) দিললিশ্বরে__ দিলীখরে ॥ (৫৮) শুনাক--শুনাও। (৭৯) পাঠার--পাঠাও॥ 
(৬*) লিখীলা--লিখিল। (৬৯) সিয়্--শির । 

(৬২) ফ্াসি-আসি। (৬৩) বইসা বসিয়া । 


২১৪ 


সাহিত্য পরিষৎ পন্তি ক! [ ৪ সংখ্যা, 


আজ্ঞ! দিল] দেওয়াঁনকে পত্র পড়িবারে । 

পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে ॥ 

জবর হইল স্ব! বাঙ্গাল। সহরে | 

ছুই বসর হইল খাঁজানা না দেএ তারে ॥ 

আজ্ঞ! দিলা বাদসা ফৌজ পাঁঠাইঞা । 

চোথাই নেএন* জেন জবর করিঞ1 ॥ 

এতেক হ্থনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে । 

কোনজনাঁকে পাঠাব মুলুক বাঁঙগালাতে ॥ 

রঘুরাজ। নিকটে আছিল! বসিআ+* | 

কহিতে লাগিল! তিনি হামিয়! হাসিয়া ॥ 

আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই । 

জবর করিয়া! তথ! আনিব চৌথাই ॥ 

তবে তাঁরে আজ্ঞা দিলেন রাজন । 

তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভ্ভাস্করণ” ॥ 

রঘু তবে আজ্ঞা দিল। ভাক্ষরে | 

তৎপর করিয়। চৌথাঁই আনি দিব মোরে ॥ 

রাজার আদেশ পাইয়া ভাক্কর চলিল ধাইয়া 

সন্য'” সক্গে করিয়। সাজন। 


 ভঙ্কা নাগারা কত নীসান” চলে সত সত” 


সন্য মধ্যে বাজিছে বাঁজন ॥ 


_ সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইল! তবে 


. এক রাত্রি রইলা সেইখানে | 


রাগরঙ্গ হইল জত নাট্য়া নাচিল কত 
কটক চলিল পর দিনে ॥ 
গ্রাম উপবন কত লক্কর এড়াঁঞ জতঞ* 


নাগপুর আমি উপনিত। 


(৬৪১ ভ্যানে--দেওয়ানে, দেওয়ানখানায়, দরবারে । 

(৬৫) নেএন-__লয়েন। (৬৬) বসিআ-_বসিয়া। (৬৭ )ত্াস্করণ-_ভাস্কর পণ্ডিত। 
(৬৮) সন্ভ-সৈম্ত। (৬৯) নীসান-নিশান। (৭০) সত সত--শত শত। 
(৭১) উপনিত--উপনীত্ | 


ইস ১৬8৩? মহা রাষ্ট্রপুরাণ 


সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইলা তবে 
, পঞ্চকোটে আসিলা তরিত" ॥ 
ডাঁক দিয়! ছুতকে ভাক্কর কহিল তাকে 
নবাব আছে কোনখানে । 
আজ্ঞ! দিলা সেনাপতি ভুত চলে দিগ্রগতি 
নবাব য়াছে জেইথানে ॥ 
ছুত সম্বাদ লইয়! সিশ্র চলিল ধাইয়া 
' আসিয়া কহিল তার স্থানে । 
বদ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে 
নবাব আছে সেইখানে ॥ 
ছুত মুখে স্ত্রনি কথা ভাস্কর চলিল তথা 
লঙ্কর লইয়! নিসাতে";। 
লক্কর নিসন্দে" জাঁএ কেহ” নাহি জানে তাএ 
আইলা বৈপাখ'* উনিশাতে ॥ 
বৈসাঁখের উনিশ জাএ বরগি আইল। তাঁএ 
মহ! য়ানন্দিত”" হইয়া মনে । 
বিরভূই বামে থুইয়া গোআল! ভূইর কাছ হইয়া 
আসিয়া! ঘেরিল বদ্ধমানে ॥ 


তবে বরগীর লক্করে চতুদ্দিগে" আসি ঘিরে 
হরকাঁর।” কেহ নাহি জানে । 
ছুই প্রহর রাইতে” হরকারা আইলা তাঁথে 


আসী” কৈল রাজারাম স্থানে ॥ 
রজনি* প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল 
আসিয়! কহিল নবাবেরে | 
“ইহ যাঁমি*” না জানিল আচম্িতে সন্য আইল 
আসিয়৷ ঘেরিল লক্করে ॥ 


(৭২) তরিত-_ত্বরিত। (৭৩) নিসাতে-_-নিশাতে | 

(৭৪) নিসব্দে-নিঃশকে । (৭৫) কেছ-ক্হে। (৭৬) বৈসাখ--বৈশাখ 
(৭৭) য়ানন্দিত--আননদিত। (৭৮) চতুদিগে-চতুর্দিকে । 

(৭৯) হরকারা--প্রহরী অর্থে ব্যবহৃত। (৮* ) রাইতে--রান্রিতে। 

(৮১) আসী-আসিয়া। (৮২) রজনি-রজনী । (৮৩) যামি--আমি। 


২১৬ সাহিত্য-প্পরিষৎ-পত্রিক! 


রাজারামে এত কএ - নবাব স্থনিয়। রঞ& 


তদপরে"* দিলেন উত্তর ৷ 


হরকারা পাঠাইয়া হকিকত”" আনি জাঁয়া”* 


কোথা হইতে য়াইল লক্ষর ॥ 


এতেক স্থনিল জবে , হরকারা পাঠাইল তবে 


ফৌজের নির্ণয় জানিবারে। 


সাজিঞ হরকারা! লক্করে ফিরে তারা 


আনিয়া! কহিল নবাবেরে ॥ 


চবিবশ জমাদার সাক্ষর সরদার 


চষ্লিস হাজার ক্ষৌ্গ লইঞা। 


েতার৷ গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে 


সাছরাজার হুকুম পাইঞা ॥ 


এতেক কথা জ্নিয়। জমাদার আনে ডাকদিয়। 


কহিতে লাগিল নবাব । 


তেতার! গড় হইতে বরগী আইলা সৌঁথ নিতে 


ইহা কি বোলহ জবাব ॥ 


বাদশাই খাজান। জাইত শেখানে খাই পাইত 


স্বজা খা আছিল জখন। 


মুস্তফা খা! এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ 


তাহা তুমি করহু এখন ॥ 


উকীলকে কহিল সন্য সাইজা*' কেন আইল 


এই কথা বল জাইয়! তারে । 


উকীল কহেন কথা ভাঙ্কর স্থনেন তথা 


তবেত কহিল তার পরে ॥ 


সাহুরজ। পাঠাঞএ মোরে চৌথাউ নিবার তরে 


তেকারণে আইলাম আমি । 


' জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মেরে 


সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি ॥ 


(৮৪) তবপরে--ততৎপন্ষে। : (৮৫) হরিকত.-সু্জতত্য। 
(৮৬) জাা-যাইয। (৮৭) পাইজা--সাজিব। |. 


[তথ সংখ্যা? 


* সন ১৩১৬] 


মহারাস্র-পুরাঁণ 


“এতেক স্থনিয়৷ জবে উকীল কহিল তবে 
, অন্ঠাঙ্জ কথা কেনে বোল। 
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আমে চৌথ নিতে 
এইত অন্যাএ*” বড় হইল ॥ 
ভাক্কর বুলিল”* তারে _.. কেবা যন্যাঁঞ করে 
মনেতে কৈলে ভাবন!। 
কাহার হুকুম পায়! মুলুক নিল৷ মারিয় 
" *  বাদসাই খাজান। ভেজ ন! ॥ 
স্থনিয়। উত্তর দিলা . চেঁথ নিতে না জানিলা 
উকীল পাঠাইত। তাঁর কাছে। 
উকীল জাইয়! পরে কহিতে নবাব তরে" 
চৌথাঁই দিতেন তিনী” পাছে ॥ 
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া 
কহ তবে বাঁদসার স্থানে । 
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাঞ 
চৌথাই পাঁবে সেইখানে ॥ 
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হঙ 
চৌথ নিবাঁর কারণ । 
£চৌথাই না দিবে জবে রায্য” নষ্ট হবে তবে 
তার নে করিব আমি রন ॥* 


এতেক বচন স্থনি উকীল কহেন বাঁনিন*ঃ 
ভদ্রে তুমি কিসে দেখাঁয়*, তারে ॥ 
€তোঁমার জতেক সেনা চত্তদিগে দিল খান! 


তারা সব কী” করিতে পারে ॥ 
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহশ্র”' জন! 
তব" তার ভূরূক্ষেপ নাই । 


(৮৮) ন্যাএ--অন্ায়। (৮৯) বুলিল--কলিল। 
(৯০) নঘাব তরে-__নঘারের পক্ষ হইস্ত! । (৯১) তিনী-তিনি। ঠা 


(৯৩) রন-রণ। (৯৪) বানি--খাবী। (৯৫) বেখায়-_দেখাহ--দেখাঁও! 


(৯৬) কী-কি। (৯৭) সহশ্র--সহল। (৯৮) তব--তহু। 


২ 


২১% 


২১৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখা! 


চৌখুট| মুলুকে সবাই জানএ তাঁকে 
নবাবের সমান কে আছে সিপাই ॥ 

উীল বুলিলা জবে ভাক্কর জানিলা তবে 
কহিতে লাগিল তারপরে । 

£চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে 
এই কথা বোল জাইয়। তারে ॥ 

উকীল আসিঞ পরে কহিল নবাবে তবে 
রন করিতে সেহ চাহে । 

এতেক স্নিঞা জবে - নবাব জানিল তবে 
ভাঁক দিয় জমাদারে কহে ॥ 

জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল 
চৌথাই চাহে বারে বারে। 

জতেক সরদার ছিল, তার! লব কহিল 
সেই টাকা দেহ সিপাঁএরে | 

আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে 
দেসে”” জেন আইন্তে”১ নাই পরে। 

বরগি সব মারিব দেশে আইস্তে ন! দিব 

| কি করিতে পাঁরে ভাক্করে ॥ 

স্থনিয়া এতেক বানি সন্ত হইল তিনি 
কহিতে লাগিল। ভাল ভাল। 

পানবাটা কাছে ছিল পান তৃইলা সভারে দিল 

বিদাএ হইয়। সভে আইল ॥ 

এথা ভাক্ষর সরদারে ডাঁক দেএ জমাদারে 
কহিতে লাগিল! ত৷ সভারে। 

তোমরা কত জনা চতুদিগে দেয়” থানা 
কতজন! জায়” লুটিবারে ॥ 


(৯৯) সিপাএরে--সিপাহীকে । (১০০) দেসে--দেশে। 
(১১) আইন্ভে-আসিতে । (১২) দেয়--দেহ, দাও। 
( ১*৩) জায়--যাহ, যাও। 


সন ১৩১৩] মহারাষ্ট্র পুরাণ ২১৯ 


নি 


পরদাঁরে কহে এত সাজে জমাদার এত 
 চতুদিগে জাঁএ লুটিবার । 
সাঁজিল জত জন , শুন তার বিবরণ, 


একে একে নাম বলি তাঁর ॥ 


ধাম্ধরম! জাএ আরগ্রহিরামন কাসি 1% 
শঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমস্ত জোসি ॥ 
বালাজি জাঁএ আঁর সেবাজি কোহড়া । 
সম্তুজি জাএ আর কেসজি আমোড়া ॥ 
কেসরি সিংহ মহন শিংহ এ ছুই চামার £ 
জার সঙ্গে জাঁএ ঘোড়া পাচ হার ॥ 

এই দশজন! জাঁএ গ্রাম লুটিতে । 

আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে ॥ 
বালারাও সেশরাঁও আরসিস পণ্ডিত । 
সেমস্ত সেহড়া৷ আর হিরামন মণ্ডিত ॥ 
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসেো! পগ্ডিত। 
জাঁর সঙ্গে আছে বরগি মহ! বিপরীত ॥ 
শিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাঁএ। 

লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত ধাঁএ ॥ 

% গ* *% স্থনতান খা আর ভাসক্কর ৷ 

এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লক্কর ॥ 

একদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল ॥ 
চতুদিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল ॥ 


* ইতিপূর্বে বানানব্যত্যয়ের এক শত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা 
যাইবে, বানান-বিভত্রার্ট কিরূপ বিপুল । অতঃপর আঁর তাহার উদ্দাহরণ দিবার আবশক মনে 
করি না। বিভ্রাটগুলি পাঠকের দৃষ্টিতে আপনিই পড়িবে, তবে বিশেষ বিশেষ হলে 
উল্লেখ করিব। | 

(১) পাঁচহার- পাচ শ্রেণী, পাঁচ দল ( 16 0০021020768 01 (0০078 ) অথবা পাঁচ 
হাজর শব্দের “জ”টি পড়িয়া গিয়াছে! (২) জিতি--ক্রুত। 
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মুদি বানিঞা জত ধারাইতে নারে | 

লুটে কাঁটে মারেছমুতে* পাঁঞ জারে ॥ 
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ। 
চতুদ্দিকে বরগির তরে রসদ ন1 মিলএ ॥ 
চাউল কলাঁই মটর মুষরি খেসারি | 

তেল ঘি আট! চিনি লবন একসের করি ॥ . 
টাকা দের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ ॥ 
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ ॥ 

গাঁজা ভাঁংগ তামাঁকু না পাঁএ কিনিতে । 
আনাজ নাহি পাওয়া যাঁএ লাগিল ভাবিতে ॥ 
কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়। 

তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া* ॥ 
ছোট বড় লক্করে যত লোঁক ছিল। 

কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল ॥ 
বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল । 

অন্য পরে কা কথা নবাবসাঁহেব খাইল ॥ 
এই মতে লস্কর আছিল চৌদ্দ:রোজ। 
তবে নবাঁব কুচ কৈল! লইয়া সব ফৌজ ॥ 
ঘোড়ার উপরে কত নিশান চলিল । 

তবে ভঙ্কা লাগার কত বাজিতে লাগিল ॥ 
ঝাঁকুড় ঝাকুড় কত্ধ সাঁদিয়ানা বাজাঁএ। 
আঁহিসব্রা। তবে নবাবের আগে জাঁঞ ॥ 
চাইদিগে* লক্কর চলে নাই লেখাঁজোখা ! 
হেনকাঁলে চতুদ্দিকে বরগী দিল দেখা! ॥ 
চাইরদিগে বরগী আইল কত আর। 

তা সভাঁর হাতে দেখি লাহাক্র; তলোয়ার ॥ 


৯) ছসুতে- সম্মুখে, সমুখে ॥ (২) আইঠা--এঠে, কদলী বৃক্ষের গোড়ার অংশ! 
১৩") পিজাইয়।--পিদ্ধ করিয়া । € ৪) চাইদিগে---চাইর্দিকে, চারিদিকে ॥ 
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তখন নবাবের লক্করে পইল হড়বড় | 

হেন বেল! তেরহইনাতে১ ধরিলা:ডেহড় ॥ 
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে । 
হারা হারা” কইরা আইসে কাছা ইতে নারে ॥ 
তবে মুস্তাফা থা চাইর হার ঘোড়াঃ লইয়া । 
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়। ॥ 
,তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল । 

আঁর কত বরগিআইল! পিছাড়ি ঘেরিল ॥ 
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল । 
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল ॥ 

পিছাড়ি লুটিল বরগি য়ামি আর কত । 
পোড়াইল ডেরাডাণ্ তান্থু যত ॥ 
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল। 

চাঁইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল ॥ 
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়! জাঁঞএ। 
বড় বড় সিপাই জত অমনি পলাঁএ ॥ 

দউড়া দউড়ি" আইলা তবে নিকুলসরাএ। 
মৌসাহেব খা তবে পড়িল ঘেরাএ ॥ 

ডেড় হাত্বির সাইর“ হইল তার সাএ। 
পচিশ ঘোড়া স্থর্দা" খেত আইল তাথে ॥ 
মোসাহেব খা জদি পইল নিকুনেতে। 
যল্দি নবাব সাহেব যাঁইল কীটয়াতে ॥ 
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইর্জগা | 
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিরা ॥ 


(১) তেরইনাতে-0)। (২) ডেহড়--দ্যাওড়, অবিশ্রাস্ত গতি। 

(৩) হারা হারা--“হারারারা” করিয়া আসিয়া পড়িল, কোন বাধা মানিল ন!। 

(৪) চাইর হার ঘোর--চারি দল অশ্বারোহী, সৈন্য দেও” 09007080193 01 17089) 
(৫) দউড়াদউড়ি-_দৌড়াদৌড়ি। 

(৬) ডেড় হাত্বির সাইর--কোনরূপ ব্যুহের অর্থাৎ রি ফোজনার' ্ি হইবে বোধ হয়। 
(৭) সুর্দা-শুদ্ধ। 
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. তবে রসদ আসিয়। কাটঞ্াতে পহচিল। 


নবাব সাহেবের লোক খাইয়! বাচিল ॥ 
ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাঁতে। 
শুনিয়া ভাঙ্কর তবে লাগিল ভাবিতে ॥ 
ছিছিছি হাএ হাঁএ গেল পলাইয়া। 

এতদিন ব্রথ1১ আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়। ॥ 
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল । 

জত গ্রামের লৌক সব পলাইল ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলা এ পুথির ভার লইয়া । 
সোনার বাইনাং পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়। ॥ 
গন্ধবণিক পলাঁএ দোকান লইয়া! জত। 
তামা পিতল লইয়] কাসারি পলাএ কত ॥ 
কামার কুমার পলাএ লইয়। চাক নড়ি। 
জাউলা” মাউছা* পলাঁএ লইয়! জাল দড়ি ॥ 
সঙ্ক বণিক পলাএ করা লইয়া যত। 
চতুদ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥ 
কাএন্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল ॥ 

ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে । 
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে ॥ 
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনি। 
তলয়ার ফেলাইঞা তাঁরা পলাএ য়মনি ॥ 
গোশাঞ্জি মোহাস্ত জত চোপালাএ* চড়িয়া । 
বোচকা বুচকি লয় জয বাঁহুকে* করিয়া ॥ 
চাস! কৈবর্ত জত জাএ পলাইঞা । 

বিছন' বল্‌্দের পিঠে লাঙ্গল লইয়! ॥ 


(১) ব্রথা-বৃথা। (২) দোঁনাঁর বাইনা--লোণার বেণে । 

(৩) জাউলা--জেলিক্া, জেলে । (৪) মাউছা--মেছে!, মত্স্তব্যবসায়ী। 
(৫) চোপালাএ--চৌপায়ায়, ভূলিতে। (৬) 2 ভারে। 
(৭) বিহন-ধীজধান অথব! বিছানা (?) . 
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(১) চাঞ্িধান্গক--লাওতাল জাতীয় পশুপালক অসত্যজাতি। 
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সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল। 
বরগির নাম স্ুইনা সব পলাইল ॥ 
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে । 

দারূণ বেদন] পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥ 
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল । 
বরগীর নাম স্থইন। সব পলাইল ॥. 
দস বিস লোক য়াইসা৷ পথে দাড়াইল!। 

*তা সভারে সোঁধাঁএ বরগি কোথা এ দেখিল। ॥ 
তার! সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই । 
লোকের পলান দেইখা আমোর! পলাই ॥ 
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়। ৷ 
কেথা ধোকড়ি কত মাথা এ করিয়। ॥ 
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি। 
চাঁঞ্জ ধান্ুক' পালাঁএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥ 
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল । 
বরগির ভএঞ সব পলাইল ॥ 
চাইর দিগে লোক পলাঞ ঠাঁঞ্চি ঠাঞ্ছি। 
ছর্তিস বর্ণের লোক পলাএ তাঁর অন্ত নাঁঞ্ি ॥ 
এই মতে সব লোক পলাইয়। জাইতে । 
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥ 
কার হাত কাটে কার নাক কান। 
একি চোটে কার বধএ পরাণ ॥" 
ভাল২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। 
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাঁএ ॥ 
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে । 
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে ॥ 
এই মতে বরগি কত প্রাপ কর্ম কইর। | 
সেই সব ক্ট্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া ॥ 
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তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাঞ । 
বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥, 
বাঙ্গাল! চৌআরি জত বিষ্ণু মোগুব | 

ছোট বড় ঘর আদি পোড়া ইল:সব ॥ 

এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া । 
চতুদ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়! ॥ 

কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমৌড়া । 
চিত কইর! মারে লাখি পাঁএ জুতা! চড়। ॥ 
রূপি দেহ২ বোলে বারে বারে । 

রূপি না পাইয়া! তবে নাকে জল ভরে ॥ 
কাহুকে ধরিয়! বরগী পখইরে ডূবাএ। 
ফাফর হইঞ] তবে কার প্রাণ জাএ ॥ 

এই মতে বরগি কত বিপরীত করে । 
টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে ॥ 
জাঁর টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে । 
জার টাক! কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে ॥ 
ব্রেতা জুগে রাজ ভগীরথ ছিলা । 

অনেক তপস্ত1 করি গঙ্গ৷ আনিল। ॥ 
পৃথিবীতে নাম তার হইল! ভাগিরথী | 
তার পার হইয়! লোকে পাইল! অব্যাহতি ॥ 
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিল! পোড়াইয়।। 
সে সব গ্রামের নাম স্থন মন দিয়া ॥ 
চন্দরকোন। মেদিনিপুর আর দিগনপুর । 
খিরপাই পোড়ায় আর বর্ধমান সহর ॥ 
নিমগাঁছি সেড়গা আর সিমইল1। 

চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইল ॥ 

এই মতে বর্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে। 
পুনরপি আইল বরগি বন্দর হুগলিতে ॥ 
সের খা ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল। 
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল ॥ 
সাতসইক রাজবাঁটী আর চাদপুর | 
কাখারা সরাই ভামদবৈ জছুপুর ॥ 
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ভাটছালা পোঁড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়। 1 
কুড়রন পালাসি য়ার বউচি১ বেড়ড়া ॥ 
সমুর্রগড়* জাঙ্গগর* আক নঙ্দিয়া 1. 
মাহাতাপুর সুনণ্টপুর* খইল পোড়াঁএ গিয়া ॥ 
স্পরাঁণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দন়্া | 
সরভাঙ্গা ধিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া ॥ 
সাতসইক জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা ! 
কুত্িরা বউলতলি নিমদা পৌঁড়ীএ গিঞা ॥ 
ফড়ই বৈথন পোঁড়াএ আর চাড়ইল। 

সিঙ্গি বাস্ক ঘোড়ানাঁস মস্তইল ॥ 

গোটপাড়া চাদপাড়া আর যাগদিয়া 
রাতারাতি পাটলি দিল পোঁড়াইয়। ॥ 
আভতাইহাঁট পাঁতাইহাট আর ডাঞ্চিহাট । 
বেড়া-ভাঁওসিংহ পৌঁড়ীএ আর বিকীহাট ॥ 
এইরূপে ইন্দ্রাইল পরগণণ বরগি লুটি। 
কাগাঞ মোগাএ লুটে ওলন্দেজের কুটি ॥ 
এইরূপে কাগা মোগ! পোড়াইঞ্া । 
রাঁতারাঁতি পহচিল! জাঁউমাকান্দি" গিয়া ॥ 
তবে বিরভূই* পরগণ! বরগি দিল পোঁড়াইয়া ॥ 
আমডহর মহসেরপুর থাঁনা কৈল গিঞ] ॥ 
গোয়ালাভূঞ্রি সেনভূঞ্ি সব পোঁড়াইলা ! 
ভতুদিগ পোড়াইয়! বিষুপুর আইল! ॥ 

তবে বোনবিষ্ণুপুর' গোপাল রক্ষা, করে 1 
ঝসাছ্* বরগির তবে কি করিতে পারে ॥ 
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া । 
নৈহাটী উর্ধানপুর কাটাঁঞ ডাইনে থুইয়! ॥ 
বাবলা নদী বরগি তবে পাঁর হইল? 
মাঙ্গনপাড়। লাটই কামনগর আঁইল ॥ 





(১) ইইচি। (২) সমুদ্রগন়্। (৩) -জীন্বনগন্প। (৪) জননগুর । 
€৫) এদমুকা ক্ষাব্দী। (৬) বীরভূমি। (৮) মসাগস্পকমাধ্ । 


৯ 
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সাহিত্য পরিষং-পত্রিকা [চর্থ সংখা।।. 


মহলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়! । 
আধারমানিক আইল! বরগী রাঙ্গমাইটা, দিয়। ॥ 
গোঁয়ালজান বুধইপাঁড়া আর নেয়ালিসপাড়। । 
সিস্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাঁড়। ॥ 
হাজি ছোট নবাব উপারে ছিল। 

বরগির নাম স্থইনা কীল্লাএ সাধাইল ॥ 
তবে বরগি পার হইল হাঁজিগঞ্জের ঘাটে । 
শীত্রগতি আইসা জগ সেটের বাড়ী 'নুটে ॥ 
আড়কাট” টাক! যত ঘরে ছিল । 

ঘোড়ার খুরচি' ভইর! সব টাকা নিল ॥ 
তবে সও' ছুই তিন টাক৷ ছড়াইয়। 
শীঘ্রগতি গেল! বরগী গঙ্গ। পার হইয়া ॥ 
তবে ফকীর-ফকীরা* গিরস্ত জত ছিল । 
সেই সব টাক! তার! লুটিতে লাগিল ॥ 
তবে কাটঞাঁতে নবাব সাহেব স্থনিল। 
জগত সেটের বাড়ী বরগি ল্গুইটা গেল ॥ 
এতেক কথা! জদি হরকরা কহিল । 

কাটঞা। হইতে নবাব শীঘ্র চলিল ॥ 
রাতারাতী তবে নবাঁব আইলা মোনকর!। 
ভোর হইতে হইতে তবে পহছিলা৷ ডের ॥ 
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক বুলিল । 
এতেক লম্কর রইতে বাড়ী লুইটা! গেল ॥ 
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে । 

তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাঁতে ॥ 
আসাড় মাসের দেওয়া ঘন” বরিষণ। 
অজএ ভাঁসিয় গঙ্গা! ভরিল তখন ॥ 

গঙ্গা ভরিল যদি ইপাঁর উপার। 

তবে বরণী লুটিবারে নাহি পাঁএ আর ॥ 


১ বাঙ্গামাটী। (২) উপায়ে--ওপারে, অপর পারে । (৩) আড়কাট--আড়াই কৌটা । 


(৪) খুরচি--ঘোড়ার ঘাস খাইবার ছোট থলি, ভোমড়া। (৫) সও--শত। 
(৬) ফকীর-ফক্ীরা-_-ফকীর-ফক্রাঁপ। ককীরাদি । (৭) দেবতা, মেঘ । (৮) ঘন--অবিরল। 
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মহারাষ্ট্র পুরাণ ২৭ 
কাঁটঞ। ভাওলিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া । 
চাই্রদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়। ॥ 
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল ।. 
তারা সবে আসি ভাস্ককে মিলিল ॥ 
গ্রামে গ্রামে যত তাগিদার গেল। 
তারা সব জাইয়! খাজনা সাঁদিতে লাগিল ॥ 
এথা মির হবিব লইয়! কিছু হন বিবরণ । 


'ফরীসবদ্দির, পর্তন করিলা তখন ॥ 


বড় বড়.নৌকা৷ যেখানে যত ছিল। 

বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল ॥ 

ইপারে উপারে লাহাসং দিল তানাইয়'* । 
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়। ॥ 
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস'। 
নৌকার উপর বিছাইয়! বান্ধেন ফরাস ॥ 
ঘাঁস চাটাই তাঁর উপরেত দিল। 

পাইছাএ পাঁইছাঁএ মাঁটী ফেলিতে লাগিল ॥ 
মাঁটী ফেলিয়া! তবে করে বরাবর । 

হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর ॥ 
ডাঞ্ঞহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা গেল । 
কত সত বরগী তার লু'টিতে চলিল ॥ 

এথা ভাস্করপলইয়াএকিছু হ্থন বিবরণ । 
জেরুপেঞ্ডাঞ্চিহাঁটে কৈলা পুজা আরমস্ভন ॥ 
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল। 

ত৷ সভভারে ডাক. দিয়. নিকটে আনিল ॥ 
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঁঞ্ি। 
জগতজননি মায়ের পুজ। করিতে চাই ॥ 
এই কথা ভাক্কর কহিল ত সম্ভারে । 

শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ* করে ॥ 


(১) ফরাসবন্দি--পুলবন্ধি। (৩) লাহাস--€)) (৩) তানাইয়া-_টা্ীইয়া, বাধিযা) 
। ১6,8) বাস-বাশ। (৫) জেকপে-ধেবপে ।. (৯) উর্জোগ--উদ্মোগ 7 
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সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা চর সংখ্যা 


ঘটকপুর* আনে কেহ করিয়! সন্মান । 
আসিঞা প্রতিমা! তারা করেন নিশ্মান ॥ 
এইরূপে কুমার প্রতিমা! বানাইয়। ৷ 
ভাক্ষরের ঠাঁই তাঁরা গেল বিদায় হইয়া ॥ 
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল জত। 
ভার বাহান্ষিতে বোঝাএ কত শত ॥ 
ভাক্কর করিবে পুর্জা বলি দিবার তরে। 
ছাঁগ মহিষ আইসে কত হাঁজারে হাজারে ॥ 
এই মতে করে ভাস্কর পূজা! আরম্ভন । 
এথা মির হবিব বরগী লইয়! করিল গমন ॥ 
তবে বরগী ফরাঁসবন্দিতে পার হইয়া । 
রাতারাতি ফুটার্সাকো৷ উঠিলেন গিয়া ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হড়বড়ি হইল । 
ফুটিসীকো বরগি আইল নবাব শুনিল ॥ 
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাঁএ। 
দ্বিতীয়প্রহর রাইতে নকিব শীত ধাঞ॥ 
নকিব আঁসিঞা তবে বোলে বার বার । 
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার ॥ 
এতেক কহিল জদি নকিব আসিয়া । 

তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া ॥ 
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে 1 
ডঙ্কা নাঁগার! কত লাগিল বাঁজিতে ॥ 
মুস্তাফা খা সমসের খ1 ছুই জমাদার । 
জার সঙ্গে যায় ঘোড়। বিস হাজার ॥ 
রহম খা করম থা ছুইজনাতে জাএ । 

দশ হাজার ঘোড়। জার সঙ্গে ধাএ ॥ 
আভতাউল্ল! মির জাফর ছু ইজনা সাজিল । 
পোঁনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল ॥ 
উমর খা আসাঁলত ছুই জনাতে গেল । 
পাচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইর! নিল ॥ 


€ ৯) ঘটবপূর্র--ঘটকপর, প্রতিমানিশ্মাতা, কুস্তকার। 
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ঠাঁকুরসিংহ জাএ আর বঙ্সি বহনিয়া১। 

চল্লিশ হাঁজার বহনিয় সঙ্গেত করিয়া ॥ 
ফতেহাজি ছেধনহাজি ছুই জনাতে গেল । 
পেএতিশ*হাঁজার বহনিয় সঙ্গে চলিল ॥ 
সাইট হাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়। _. 
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া ॥ 
যেই মাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল । 
ফোৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল ॥ 
তবে বরগি পিঠ দিয়। শীঘ্র চইল! জাঁএ। 
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ ॥ 
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল । 

নবাব সাহেবের নাম ম্থইন! অমনি পলাইল ॥ 
সিত্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল । 
পার হইঞা পুল তবে কাটঞাত দিল ॥ 
এথ! নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে | 
দেখে বরগির ছাউনি কাটিঞাত" উপরে ॥ 
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল । 
চতুদ্দিগে তোপ খা] কুগপিয়। রাখিল ॥ 
পুরনিয়া' পাটনাঁএ লেখিলেন খত । 

চলিল! ভুইজনা শুইন! হকিকত ॥ 

হেথ! জয়ন্দি' আহম্মদ খা আইল! পাটন! হইতে । 
বার হাঁজার ঘোড়া ফৌঁজ লইয়। সাথে ॥ 
নবাব বাহাছছুর আইলা পুরনিয়] হতে । 
পাঁচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়! সাথে ॥ 
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে। 
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে ॥ 
নবাব বোলে আগে দসরা জাউগ । 

চাইর দিকে জল কাদ! সকলি স্থখাউগ ॥ 





(১) বহনিয়া-_-ভারবাহী। (২) পেএতিশ-_-পঞ্চজ্রিংশ। 
(৩) কাটিঞাত-কাটিয়া, ভাঙ্গিয়া। (৩) পুণিয়া। (৪) জয়ন্দি--জৈমুদ্দীন্‌। 


২৩০ সাহিত্য পরিধৎ-পত্রিকা [ হর্থ সংখ্য!। 


এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে। 
জয়ন্দি আহম্মদ খা বোলে নবাঁবেরে ॥ 
জল কাঁদ। শুকাইলে বরগির হবে বল। 
চতুদিগে লুটিবে পোড়াবে সকল ॥ 

ফৌজ পার কইরা দি নৌকায় করিয়া । 
রাতারাতি যেন বরগী মারে গিয়া ॥ 
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনস্থবা করে। 
মির হবিব লইএণ কিছু শুন তার পরে ॥ 
বড় বড় কামান আইনা থুইল৷ থরে ঘরে । 
হুগলি হইতে স্থলুফ* আনে তার পরে ॥ 
তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল । 
মোরচ। ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল ॥ 
জেই মাত্র গোল! আইসা ফৌজে পৈল। 
তখন নবাব সাহেবের অমনি পিছাইল ॥ 
গোলা দাঁগিতে কামান গেল ফুইটা। 
স্থলুফ ডুবিল তলা তার ফাঁইটা ॥ 

দস বিস লোক তার! নিকটে ছিল। 
কামান ফাটীয়। ছুই চাইর জনা:মইল ॥ 
স্বলুফ কামান যদি ছুই তবে গেল। 
শুনিয়। মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল ॥ 
ফতে নাই নাই বলে বারে বারে। 
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে ॥ 
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন। 

এথ! নবাব লইঞা| কিছু সন বিবরন ॥ 
সম্বাদ লইয়া! হরকারা আইলা হাইটাং। 
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা ॥ 


(১) হুলুফ-সুদুক--এক প্রকার বাণিজা-দ্রব্যবাহী দূরগামী বৃহৎ নৌকা। ১৯শ শতা- 
বীর প্রথম ভাগেও এই স্ুলুক নৌকা কলিকাতা, হুগলী, হিজলী, রি বন্দর হইতে মাক্জাজ, 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে.ফাতায়াত করিত। ... 

(২) হাইটা-_হাটিক়া। . ঠহ টি তি রর .: 
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এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল। 

হুকুম. করিল ফৌঁজে আউগাঁউক? সকল ॥ 
জত লস্কর তার! পিছে হুইটা ছিল ।  . 
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল ॥ 
তবে বল মহাতাব সব জালিয়াত দিল । 
বরকন্দাজের পরা” মোরচাএ লাগিল ॥ 
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে । 


* ডাড়াইয়া বরগি সব দেখে উপারে ॥ 


এই মতে নবাবের ফৌঁজ আছে বরাবরে । 
এথা জয়ন্দি:আহাম্মদ খা আইল! উদ্ধারণ পুরে ॥ 
বড় বড় পাটেলি' সাথে আইসা ছিল । 


. জুড়িন্দা" বাধিয় গুদারা* লাগাইল ॥ 


উর্ধরনপুরে জত ফৌজ পার কৈলা । 
য়জএর ধারে রর সব দি ॥ 
পুনরপি জুড়িন্দা আইন। লাঁগাইল। 
দশ হাজার ফৌজ নিসন্দে পার হৈল ॥ . 
বাইস সও লোক ধুহর্ধা রতন হাজারি। 
পাঁটেলির উপরে ত।নস পজ্ভত সত ॥ 

যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে । 
তলা ফাটীয়! ডুবিল সেই ্ছানে ॥ 
পাঁটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব । 
উপারে বরগীর ফৌজে জানিল। সব ॥ 
মোগল আইল আইল পইল হুড়বড়ি। 
তথন ঘোড়ায় চড়িয়া৷ বরগি জাএ দউড়। দউড়ি ॥ 
বরগির লক্করে জি পইল হড়বড়। 
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড় ॥ 
এক এক ঘোড়ায় ছই ছুই বরগি চড়িয়। 
দ্রব্য সামগ্রী কত জাএ ফেলাইয়া ॥ 





(১) আউগাউক-_অগ্রসর হউক । ৃ ্‌ 
(২) মহাঁতাব--মশাল, বৃহৎ আলোক । €৩) পরা--€?) ৫) পাটেলি-_লৌকাবিশেষ। 
৫.) জুড়িনা-_বীধিক্লা, জোড়া! গাঁথিয়!। (৬) খবারা_-অসথাযীসেহ। 


৬ 
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সপ্তমী অফমী ছুই পুজা করি। 

ভাক্ষয় পলাইয়। জাএ প্রতিমা ছাড়ি ॥. 
মিষ্টাক্ন সামগ্রী যত ছিল কাছে। 

বহনিয়! দুটিতে লাগিল তার পাছে ॥ 
ছাগ মৎস্য মহ্ষি জাহা যত ছিল। 
বহনিয়া আলিয়া সব লুটিতে লাগিল ॥ 
এই মতে সামগ্রী লুটে বহুনিয়। পু 
হোতা! ফৌজ লইয়া ভাক্কর গেল গলাইয়া ॥ 
ভাক্কর পলাইয়। যদি গেল অনেক ছরে ৷ 
জয়ম্দি আহাম্মদ খা স্বনিল তার পরে ॥ 
সাদিয়ান! নহবত১ কত বাজে থরে থরে । 
ফকির ফুকুবাকে খএরাত কত করে ॥ .. 
আশ্বিন মাসে ভাক্কর গেল পলাইয়। ৷ 
চৈত্রমাসে পুনরূপি আইল সাজিয়া ॥ 
জেই মাত্রে পুণরূপি ভাক্ষর আইল । 
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়। কহিল ॥ 
স্ত্রী পুরুষ আদি করি 'যতেক দেখিবা। 
তলয়ার খুীলয়, «৭ তাহারে কাটিবা ॥ 
এতেক বচন জদি বলিল সরদার । 
চতুদিকে লুটে কাটে বোলে মারমার ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল। 
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা সত সত কৈল ॥ 
হাজারে.হাজারে পাপ কৈল ছুন্মতি | 
লোকের বিপত্য দেখি রুধিল! পার্বতী ॥ 
পাঁপিষ্ট মারিতে আঁদেশিলা পন্থপতি | 
ব্রাক্মণ বৈষ্ণব হত্যা ফৈল পাপমতি ॥ 
ক্রাহ্ষণ বৈষ্ণবের হিংস1 দেখিবারে নারি । 
এতেক কহিয়! তবে কুসিলা শহ্করী ॥ 
ভৈয়বি জোগিনী জত নিকটে ছিল । 
জোড়হস্ক কৈর! তারা ছমুতে* ডাড়াইল ॥ 


(১) সাদিক়ান। নহবভ_অস্বারোহী সৈম্তদলসঙ্গী-নহবত বাস্। 
6২) বিপত্য--বিপত্তি, বিপদ । (৩) ছমুতে--.সন্যুখে। 
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তবে ভুর্গা কহে স্থন যতেক ভৈরকী। 
ভাঁস্করকে বাম হইয়া! নবাবকে সদয় হবি ॥ 
এত্েক বলিয় হুর্গা করিল। গমন । 

এখন জেরূপেতে ভাস্কর মৈল স্থুন বিবরণ ॥ 
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটঞাঁতে ৷ 
স্থনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে ॥ 


,পাঁল চাই ধুম পইল সহরেতে। 


যুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে ॥ 
মোনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল স্মার | 
ভাস্কর লইয়! কিছু শুন তবে আর ॥ 

তবে আলি ভাই বলে ভাক্করের তরে। 
এইরূপে কতবার আসিব! বারে বারে ॥ 
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে | 

আমি জাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাঁথে ॥ 
এতেক স্তুনিয় ভাক্কর কহিলেন তাকে । 
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাঁবকে ॥ 

তবে আলি পচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে । 
নবাবের সাতে মিলিতে আইল মোনকরাতে ॥ 
ফুটিসাকো যদি আলি ভাই আইলা । 
সেইখানে থাকিয়! উকিল পাঠাইলা ॥ 
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে। 
আলিসাহেব আইসে নবাব সাঁহেবকে মিলিবারে ॥ 
তবে নবাঁব বোলে বোল যাইয়া,তারে। 
হাতিয়ার খুইয়। আইসা মিলুক আমারে ॥ 
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে । 
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে ॥ 
আলি ভাই মাইল! তবে হাতিয়ার থুইয় ! 
পচিশ ঘোড়া স্থদ্ধা মিলিল আসিয়া ॥ 

নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ। 

আলি ভাঁই বোলে বন্দোবস্তের কারণ ॥ 
ভাক্করের সাথে বিবাদ কেনে কর । 

ছুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর ॥ 
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তবে নবাঁব সাহেব বুলিলেন তারে । 
ভাস্কর আসিয়! নাকি মিলিবে আমারে ॥ 
জে সময়ে পূর্ধ্বে ঘেইরাছিল বর্ধমানে । 
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্ছানে ॥ 
বন্দবন্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে । 
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে ॥ 
মুলুক পোৌঁড়াইল লুটিল বারবার । ২ , 
কাউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব য়ার ॥ 
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল। 
কদাঁচিত উকথ৷ মুখে আর না বুইল ॥ 
ছুই সরদার তুমি দেহ আমার সনে । 
ভাঁন্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে ॥ 
তবে নবাবসাহেব কহিল ছুজনারে । 

আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাক্করে ॥ 
জানকীরাম মুস্তফ। খা ছজনে চলিল । 
কাটোঞাঁয় যাইয়া ভাক্করকে মিলিল ॥ 
ভাক্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল। 
মুস্তফা খা জানকীরাম ছুই জনাএ আইল ॥ 
নবাব সাহেব পাঠাইল ছুই জনারে | 
সঙ্গে কইর! লইয়। জাঁইয়! মিলাবে ভোমারে ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে মির হবিব কয়। * 
কদাচিত ভাক্করকে জাইতে মত নএ ॥ 
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে। 
কদাঁচিত জাইয়। তু্গি না মিল তাহারে ॥ 
মোঁগলের ফের তুমি করিব! মোনস্থবা । 
আমার কথা শুন জদি কদাচিত না যাবা ॥ 
তবে মুস্তাফা খা কহিতে লাগিল । 
এতেক কথা তুমি ৫কনে কহিল! ॥ 
আমক়্া ছুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা মিব। 


. বন্দবন্ত কইর! পুন এইখানে আঁনিক ॥ 


কিছু ফিস্ত জদি মনে কর তুষি 1 
কোক্ীণ, দরসান কইর। কির থাইছি আমি ॥ 
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জানকীয়াম কহে গঙ্গাজল সালগ্রাম লইয়া! । 
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলা ইয়া ॥ 
এতেক শুনিয়৷ ভাক্ষর বোলে ভাল ভাল । 
মুস্তফা খা বোলে তবে শীঘ্র কইরা চল ॥ 
ভাক্কর বোলে সাথে ফোজ নিব কত। 
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত ॥ 
আলি ভাই বোলে ফৌজে নাহি কাম । 
*জম দশ বারো লোক সঙ্গে কইর! জান ॥ 
মির্ভ.কাল হইলে যেন মতিচ্ছন্ন পাএ। 

আলি ভাইএর কথায় ভার ভূইল! যাএ ॥ 
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে । 

ভাক্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে ॥ 

আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল। 
পলাসি য়াসিঞা ভাক্কর ডেরায় থাকিল ॥ 

তাঁর পরদিনে ভাঙ্কর করিল গমন । 

এথা। নবাব লইয়! কিছু শুন বিবরণ ॥ 
হরকারা বোলে নববাকে ভাক্কর য়াইসে। 
এতেক শুনিয়। নবাব সভা কৈর৷ বৈসে ॥ 
সোটাবর্দার খা সর্দার নবাবের আগে । 

বড় বড় জমাদার বসিল! চাঁইর দিগে ॥ 
দুসরঞ্রি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে । 
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে ॥ 
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য” গুইলাং গেল। 
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাঁবকে মিলিল ॥ 
ভাক্কর পণ্ডিত জদি মিলিল নবাবকে ৷ 

তার পরে নবাব কহেন কিছু তাঁকে ॥ 

আমার মুলদুক তুমি লুটিল! বারে বারে । 
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইল! আলি ভাইএর তরে ॥ 
ষে কালে আসিয়! তৃষ্গি ঘেরিল! বর্দমানে | 
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে ॥ 


(৯) বুধ্য_বুদ্ধি। (২) গইলা-খুলাইঙ্ | 


ও সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা, 


বন্দোবস্ত করিতে যদি খাঁকিত তোঁমার মনে । 
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে ॥ 
তবে এতেক শুনিয়৷ ভাই আলি কহিল। 
এত দিন জাহা! হুবাঁর তাহা হইল ॥ 

ভাক্কর পণ্ডিত ষদি মিলে তোমার সনে ।' 
কিছু দিএগ বন্দবস্ত কর ইহাঁর সনে ॥ 
এতেক শুনিয়। নবাব কহিলেন হাঁসি । 
থাঁনিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি” ॥ 
পূর্বেব সভারি মন সথবা ছিল। 

সেই মন স্বাএ নবাব উঠা গেল ॥ 

নবাঁব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ । 
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন ॥ 

ছুই ডগ বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই । 
এখন তবে আমি সান পুজাঁএ জাই ॥ 
মুস্তফা খা বোলে চলো! সভাই মিলে জাই । 
সেপহরিতে" আসিব নবাবের ঠাই ॥ 

এতেক বুলিয়। মুস্তফা খা উঠিল । 

তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল ॥ 

জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে। 
তলোয়ার খুলিয়৷ তখন মারিলেক তাথে ॥ 
সেইক্ষণে তবে ঘটাচটি হইল । 

জত জনা য়াইস। ছিল সব জনা মইল ॥ 
তারপরে নবাব সাঁহেব সঙ্গাচার স্থনে । 
স্থনি য়ানন্দিত নবাব হইল সেইক্ষণে ॥ 
সাঁদিয়ান! নহবত কত বাজিতে লাগিল ৷ 
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল ॥ 
মোনকর! মোকাঁমে জদি ভাঁক্কর মইল। 


মনস্ববাদ উড়াইয়া কবি গঞ্গারাম কইল ॥ 
ইতি মহারাষ্ী পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব ॥ সকাব্দা ১৬৭২, 
সন ১১৫৮ সাল ॥ তারিখ ১৪ পৌস, রোজ শনিবার ॥ 
(৩) লঘি কইরা সসাসি-_প্রশ্রাব করিয়া আমি, “লঘ্যি, শব্দের অর্থ প্রআাব নহে। সভাস্থলে 
এই পাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে। ইহা ঠিক ইংরাজী 71950 10৮ 776 £০ ০0৮ হিসাবের কথা £ 
(৪) সান-ক্সান। (৫) দে পহরিতে-্-তৃতীয় প্রহরে. 


লন ১৩১৩] চাঁকৃমীদিগের ভাঁষা-তথ্য ২৩% 


চাক্মাদিগের ভাঁষা-তথ্য 


ট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্যব্রিপুর্ায় চাক্ম! নামক জাতিবিশেষের বাঁস। ইহাদের 
'সংখ্যা প্রায় অর্থলক্ষ হইবে। শীরীরিক গঠনপ্রণাঁলী অনেকটা! মঘ-ব্রিপুরাদি অপরাপর 
পার্বত্য জাতির অনুরূপ । পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মতে ইহারাও “লোহিত” অর্থাৎ বরহ্ষপুজ 
(যার-কিও-সাংপো! )ম্নদেরে তীরভূমি হইতে আঁগত। এতৎসন্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রতি শুনিতে 
স্পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের ছুইটা মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সেই সমুদয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য । 
“ধনপতি রাঁধামোহনের উপাখ্যান” এবং “চাঁটিগ-ছড়া” আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলে 
প্রাগুক্ত মত অগ্রাহহ করা যায় না; ম্থতরাং ইহারাও “লোহিতিক” বা “তিব্বতীব্রহ্ষা” শ্রেণীর 
অন্তর্গত *। কিন্তু বর্তমানে তাহার! বৌদ্ধদলতুক্ত হইয়াছে 11 ] 
দেশভেদে ভাষার বিভিন্নত। স্বতঃসিদ্ধব। যদ্দি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া একমাত্র ভাষায় 
ভাবের আদানপ্রদান চলিত, তবে কত যে সখের ও স্থবিধার আশা ছিল,তাহা পরিমাঁণ করা যায় 
না) €কননা, প্রত্যেক দেশের স্থধীসম্প্রদায় বহুশ্রমার্জিত তত্বরাশি স্ব স্ব দেশজ ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। সে সমুদয় আয়ত্ত করিতে হইলে তত্তত্ভাষায় পারদর্শী হওয়া সর্বাগ্রে 
আবশ্তক ) সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অধিকার না থাকিলে 
সমস্ত রহস্তও উদবাটিত কর! ছুরহ। পর্ত তাদৃশ সার্বভৌমিক শিক্ষা! 
সামান্য মানবজীবনে লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব । তাই বলিতেছিলাম, সমগ্র পৃথিবীর এক সাধারণ 
ভাষা হইলে উপকারের পরিসীমা ছিল না । এক সময়ে এ ভাঁরতের প্রায় সর্বাংশে হিন্দিতে 
কথোপকথন চলিত; কালক্রমে তাহ! বিচ্ছিন্ন হুইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় বলীয় 
কৃতবিস্ত বাঙ্গালাভাষাকে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহাদের 
মনোরথ সিদ্ধ হইলে-__দেশের এক গুরুতর অভাব নিরাকৃত হইবে । 
ভাষাতত্ব আলোচনা কালে দেখা যায়, দেশের অবস্থানের উপরই ভাষার প্ররুতি সম্পূর্ণ- 
রূপে নির্ভর করে। ইহা আবার বিবিধ কারণে হটিয়া থাকে। প্রথম--দেশবাসীর কর্্ম- 
তৎপরতা, দ্বিতীয়__প্রতিবেশী অপরাপর ভাষার সংঘর্ষণ এবং তৃতীয়তঃ-_- 
দেশের অবস্থানুসারে আবহাওয়ার প্রক্কৃতি। যেদেশের লোক সাতিশয় 
কর্ম্মতৎপর (যেমন বন্দরাদ্ধিতে ) এমন কি একটু ভালরূপে কথাটি বলিবারও অবকাশ পায়না, 
তথাঁকার ভাঁষা সংক্ষিপ্ত হওয়! স্বাভাবিক -অনেকস্থলে সক্ষেতমাত্র অবলম্বনে কাধ্য চালাইতে 


সস 


সার্ববভৌমিক ভাঁষ| 


ভাষাভেদ 





* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং গ্রাচীনকাহিনী লইয়া! “আবাঢ় এধং "মাঘ! (১৩১৩) সংখ্যার “ভারতী”তে 


বিস্ত।রিত অ(লোচন!] কর! হইয়াছে। 
1 এতৎমন্বদ্ধেও “যৌদ্ধবনধু"র খৈশাখ হইতে কার্তিক সংখ্যায় (১৩১৩) বিত্ত বিষরণী বাহির হইয়াছে 


২৩৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক। [হর্থ সংখ্যা. 


বাধ্য হয়। পার্বত্য প্রদেশের পক্ষেও এই ব্যবস্থা খাটে; কারণ এখানকার জীবনকে 
পরিশ্রমের কঠোর শাসনে পরিচালিত করিতে প্রক্কতিই বাধ্য করে। : বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে 
আদিলে ভাষাও একটা খিচড়ী না হইয়া যায় না। অধুনা আমরা অনেকগুলি ইংরাজী 
শব একেবারে খাসদখলে আনিয়া ফেলিয়াছি। এই যে প্খল' শব্টী প্রয়োগ 
করিলাম, তাহাও নিজস্ব নহে। এস্থলে তৎপরিবর্তে “অধিকার বসাইলে ঠিক উপযুক্ত, 
(41108) প্ররোগ হইল না বলিয়! সম্ভবতঃ অনেকেই নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন। এইরূপে 
সকল ভাষাই কিছু না কিছু পরিমাণে বিভিন্নভাষা দ্বারা! পরিপুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। 
এতদ্যতীত দেশের জলবায়ু এবং ল্লীতাতপের বিভিন্নতা ও ভাষাঁবিচ্ছেদ " ঘট?ইবার পক্ষে সাদান্ত 
কারণ নকে। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, কোন কোন দেশের আবহাওয়ায়, 
জিহ্বার এত জড়তা জন্মে যে, উচ্চারণে নিতাস্ত বিক্কৃত ঘটে । কোথায়ও বাঁ কেবল অনুনানিক 
উচ্চারণই ভাবার প্রকাশক । এইরূপ উচ্চারণ ব্ষৈম্যে অবোধ্য ভাষার স্ষ্টি হইয়া থাকে । 
চাক্মাদিগের মুলভাষা বাঙ্গালা; তবে ইহা আধুনিক বাঙ্গলার তুলনায় নিতান্ত 
বিকৃত এবং সংক্ষিপ্তও কম নহে। ইংবাঁজরাঁজপুরুষেরা ইহাকে পচাক্মা-বাঙ্গালা” (ও 
150£9989 1৪ 0085708 73978511 ) নামে অভিহিত করিয়াছেন *) 
বস্তুতঃ বঙ্গদেশের ক্রমেই পূর্বদিকে ভাষা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে। 
এতৎসন্বন্ধে প্রধানতঃ ছুইটী কারণ অনুমান করা যায়। (১) এ সকল দেশে পূর্বে মঘের 
বসতি ছিল। পরে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বাঙ্গাণিগণ এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিতে আসে, তখন তাহাদের সেই প্রাটীন অর্থাৎ প্রারৃতবল বাঙগলামাত্র সম্বল ছিল । 
" (দৃষ্টাস্তত্বরূপ-_টট্টগ্রামে প্রচলিত অনেক কথা “চৈতন্তভাগবত”, “চৈতন্তমঙ্গল' ও “প্রাচীন 
পদাবলী, প্রভৃতি হইতে তুলিয়া দেখাইতে পারা যায় তাণছাঁড়া এখানে এমতও অনেক কথা 
আছে, যাহা! পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অপর কোথায়ও ব্যবহার নাই। এ সকল এবং আরও অন্যান্ত 
কারণে বর্তমান চট্ট থ্রামবাসী অধিকাংশ হিন্দুই যে দক্ষিণ রাঢ়জ,তাহা জুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হয়|) 
পরবর্তী যুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার কেন্ত্স্থল হওয়াতে তৎপার্ববর্তী দেশ সমূহ্রে 
ভাষায় বহু সংস্কৃত শব প্রবেশ 'লাঁত করিয়াছে । তথা হইতে বাঙ্গালার যে অংশ যত অধিক 
দুরে অবস্থিত, তথাকার বাঙ্গালায় সংস্কত শবের পসার তত অল্প। (২) অপরতঃ বিভিন্ন 
ভাষার সংঘর্ষেও যে কোন ভাষা বিক্ল্ধ এবং নিরষ্ট হইয়া পড়ে। চাক্মাভাষার মূল বাল! 
হইলেও মগ, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ভাষার সহিত সংমিশ্রণ অতিশয় বিস্ৃত। ফলকথা, 
. ইহারা বিজাতীয় লমাঁজ হইতে যাহা যাহা অনুকরণ করিয়াছে, ভাষা তন্মধ্যে সাধারণ। 
মোটামুটি বলা যাইতে পারে, চাকৃমাগণ হিন্দুদের হইতে ভাষা ও দেবদেবী ) মথদিগের ধর্শ, 
ব্যবহার, ভাষা, এমন কি অক্ষরগুলি পধ্যন্ত) ব্রিপুরাদের ভাষা, পৃজাপন্ধতি ও আচার 
ব্যবহার এবং মুসলমানদিগের ভাবা ও খাঁ প্রস্ততি উপাধি ইত্যাদি পার্থবর্তী প্রায় সমুদয় 
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চাক্মাধাঙ্গল। 
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জাতি হইতে কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিরাছে। এই নিমিত্ত ইহাদের জাতীয় ইতিতৃত 
সাতিশয় 'জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং ভাষাও এন্ড ছুর্ূহ হইক্লাছে ধে, অপর কোন জাতিরই 
সহজবোধ্য নহে। পরস্ধ ধীরে ধীরে বলিলে সাধারণ চাক্মাও সরল বাালা বুঝিতে পারে, 
এবং প্রীয় বোধযোগ্য করিয়া উত্তর প্রধান করে। আবার ইহাদের মধ্যে "গোছা” বিশেষেও 
কথার পার্থক্য রহিয়াছে ; কোন কোন "গোছার" কথার টানও বিভিন্ন। 

ইহারা কতিপয় সংস্কত শব এমনি অবিকৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছে যে, ভাবিলে আশ্চর্ধ্য 
হইতে হয়। তন্মধ্যে-_দয়া, ধর্ম, শক্তি, ভক্তি, দান, মান, কৃপা, 
"9 চিৎ, অমৃত) নখ, গুণ, উপকার, সম্পত্তি, বন্ধু, মন, বিপদ, 
"আপদ, ধন, ধনী, মিত্র, বিচীর, অন্তর, অকুল, শাক, গুড় প্রস্ৃতি শবগুলি সুপ্রথিত। এতস্তিন্ন 
সংস্কতমূলক কোন কোন পৰ্ধ সামাগ্চ বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত । যথা £-- 


সুস্কৃত শ্ 


সংস্কত চাফ্ষাভাধার লংগ্কত চাব্মাতাঁধার 
ছায়া ছাবা ; গুচ্ছ গোছা; 
গ্রত্যয় পাত্যায়; আর্য আয়ু) 

ছ্ঃথ ছথ) ঝটিতি ঝাদি) 

বাস (গন্ধ) বাচ.) কলুষ কুলুক ১ 
পিচ্ছিল পিচ্ছিল ; হৃদয়ে হ্দিৎ 3 
সন্দেহভাষ! ছন্দতাষ ; কুত্র কুছ) 

শব্শালা দবাছাল ) কুত্রাৎ € কল্মাৎ ) কুয়ৎ; 

শালা (গৃহ) ছাল) মে দেহি মে দেহি; 
গোশালা গোছাল 3 কর্ম কাম। ইত্যাদি 


ধর্ম বৌদ্ধ বলিয়া শাস্গ্রস্থসমূহ দ্বতাবতঃ প্রাক্কৃত-বহুল, তাছাড়া প্রচলিত কথায় 
প্রাকৃত প্রভাব তাদশ অধিক নহে। সচরাচর কথোপকথনে-_“উজজু* ( উজ্জু), *এজ্যা” 

পালিশ (অঙ্ছু )) “লডি” ( লট্ঠী), *পাথর” ( পর ), প্ছুয়ার”, শ্ঘর* 
শহিয়াল” ( শিয়াস ), পজিছু” ( জট্ঠা ), বাবন (বক্গণ ), প্দড়”, প্আম্ধান” (অন্ধঃ ) 
শছুনা” € ছুণা ), *বুরা” (বুডড় ), “তেল”, “মৌ” ( মহ ) “রূপা” (গা ), *মাছি* (মছি ), 
শহলৈঘ” € হলদদ| ). পপুথি* ( পোথি) প্রভৃতি মূল এবং ঈষদ্বিকৃত্ত পালি শব্ের ব্যবহার 
পাওয়া যায়। 

আর অবিকৃত বাঙ্গালা শব্দও কম নহে। তন্মধ্যে ফুল, ভাল, মন, ঢাক, গরীব, 
নিজ, চোখ, ওঝা, পরাণ ইত্যাদি শবাগুর্পি' সাধারণ, আবার উচ্চারণ বিকৃতি দোষে 

যা্গল। শষ্য কতকগুলি বাঙলা শব সামান্ত রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। 
যেমন,--প্ছয” € দোষ ), *বিহাং” ( বিচ্ছাসি ), “ভাগ” € আব), “কা” ( কথা ), *বিগুণ? 
(বেগুণ ), তেজ” ( ভাজা ), "বিছমলাগ?? ( বিষ লাগ) ইত্যাদি । এস্থাড়।, কোন 


২৪০ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক [ ৪র্ঘ সংখ্যা । 


কোন শব্দ বিশেষ পরিবর্তিত এবং কোনটী ব! জর্থাত্তরিত হইয়া গিয়াছে । কয়েকটা উদাহরণ 
যথা,_-“অবুঝ”” (অবোধ ), “আভোতা* (অভুক্ত ), “বারিজা” (বর্ষা), “কমলে* (কোন 
সময়ে ) এবং “কাঁণা” শবে অন্ধকে বুঝায়। 
সম্পর্ক নামে বাঙ্গালীদিগের বিশেষতঃ হিন্দুগণের যথেষ্ট অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়, 
কোন কোন স্থলে সামান্ত বিকৃতি ঘটিয়াছে মাত্র। বথা--পিতা বাঁ শ্বশুর-_প্বা” মাতা ব! 
লা মাতা বা শ্বশুড়ী_"মা” পিতৃব্য-_-৭জিছু” “জেদাই” ( জ্যেষ্ঠতাতপত্বী) 
“থুরী” “কাকী” ; জ্যেষ্টভ্রাত1-_“দাদা”; জ্যেষ্ঠা ভগিনী--“বেই” 
কনিষ্ঠ ভাইভগ্িনী ( স্নেহস্চক )--প্লক্ষ* ) জ্যেষ্ঠ ক্রাতৃবধৃ-_“ভুজি”* ; মায়ের কনিষ্ঠ 
ভগিনী__«মুবি” ; মায়ের জ্যেষ্টা ভগিনী--“জেদাই” ;. “সুবি”পতি-“মইঝা”” এবং 
পজেদাই”, পতি পিছু”, পিনী পপিসাই”) “পিস”, মামা “মামু” মামী পিতামহ 
মাতামহ__“আফু”, “দা”; পিতামহী মাতামহী _-“বেই”” “নানী”; ভগিনীপতি--“বোনই” 11 
সর্বোপরি ইহাদিগের সংখ্যাগণনা এক অভিনব ব্যাপার ! মোট কুড়িটী রাশি আছে, 
কিন্তু গ্রত্যেকটারই অভিধা বিভিন্ন। ততোধিক গণনার আবশ্তক হইলে, “এককুড়ি এত” বা 
ছুই কুড়ি এত” বলিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ পাঁচবার কুড়ি 
কুড়ি গণনার পর তবে এক শতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলিতে 
কি, এতাৃশ প্রথা অগ্তাপি চট্টগ্রামের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচলিত আঁছে। সম্ভবতঃ ইহা 
তাহারই সংক্রমণ ফল) কিন্তু এই সংখ্যাগুলির নাম প্রান্স বাঞগলা-প্রন্থত হইলেও কোন্‌ 
অর্থে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্ণর করা দুরূহ । যথা! ২--১ একথ, ২ দিথ, ৩ তিতিরি, ৪ তিথ, 
৫ কাচ, ৬ কতম, ৭ বোলাই, ৮ নিল, ৯ রাজা ১* দিন, ১১ হাত, ১২ গাৎ্, ১৩ ব্রাহ্মণ, 
১৪ ছক্ষি, ১৫ ধলয, ১৬ তাত, ১৭ গন্দা, ১৮ গন্দি, ১৯ উনিশ, ২০ কুড়ি। কিন্তু বর্তমানে 
এবংবিধ আখ্যায় গণনা এত বিরল যে, অশিক্ষিত সমাজেও কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। 
ক্রিয়াপদ্দের রূপ সংস্কৃতমূলক হইলেও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তৎসমুদায় অধিকতর 
দুর্বোধ্য হইয়। পড়িয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, প্রাক্কতের অবস্থা অতিক্রম করিয়া 
ক্রিয়াবিভক্তি বাঙ্গলাঁয় উপনীত হইবাঁর কালে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়৷ গিয়াছে। 
একবচন ও বহুবচন বিবেচনায় ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। কাঁল, পুরুষ ও ৰচনভেদে বিভক্তি 
সকল অষ্টাদশবিধ। ক্রিয়াবিভক্তি যথা 


সংখ্যা গণনায় 


একধচন বহুবচন 
টত্তমপুরুষ আং এই 
'বর্তমানক্ষাল 1 মধ্যমপুরুষ ইং ও 
প্রথমপুরুষ চি ন্‌ 


* চট্টগ্রাঙ্ের হিন্দুগণ “গইজ"* এবং মুসলমানের “ভাউজ” বলিয়। খাকে। 
শ চট্টগ্রামের নিক শ্রেণীয় লোৌকের়। বলে--“বোমাই”। 
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আকঘচন বছবটস 

টত্তমপুরৎ এইম্‌ শ্রাবং 

ভবিব্যংকাল মধ্যমপুরুষ শ্র্ধে - এব 
প্রথমপুরুষ যো এবাক্‌ 

অতীতকাল মধ্যমগুরুষ ইয়চ, ইক 
প্রথমপুরুষ ইয়ে ইয়ৰ্‌ 


 াল্গলা পণ্যের "মুই ও *তুই” সর্বনাম চাক্মাভাবায় ধর্ীক্রমে উত্তম ও মধ্যমপুরুধের 
এরকবচনৈ তুঙ্ছার্থে এবং অভুচ্ছার্থে প্রচলিত» কিস্ত আঁশচধ্যের বিষয় এই, ইহার! “আমি” 
এবং শতুর্মি” শবে বহুবচনার্থে প্রকাশ করিয়] থাকে । অন্ততঃ 
শ্রথম পুরুষের একবচনে সংস্কত "তে? অবং বহছবচনে বাঙ্গলা পচ্ছেয় 
*“তারা” সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয্স। এই সমুদয় সর্বনামের সন্ত্মার্থে কোন বিশেষ রূপ সাই 
বটে, কিন্ত তাদৃশ সম্মানিত স্থলে সংস্কতের অনুকরণে একের প্রতিও বহ-বচনের রুপ ব্যবহায়েক্জ 
ব্যবস্থা আছে। মর্দীয় ধক্তব্য কিঞিৎ স্পষ্টতর করিতে এস্থলে একটা ক্রিয়ারূপ উপযুক্ত 
সর্কানাম সহযোগে গ্রদদিত হইল । গমনীর্ঘ-বোধক ক্রিয়ারূপ ফথা £-- 


র্বনা 


বর্তমান কাল। 
সাঙ্গল! কথ চাকস। কথ। 
আমি যাই সুই যা 
আমরা যাই আমি যেই 
তুই বা তুমি যাও তুই যাঁইচ, 
তোরা বা ভোমরা যাও, | 
অথবা আপনি যান ] তুমি যাও 
সে যায় ৃ তে যাক 
তাহারা যায় ষা তিনি যান তাঁরা যান 
ভবিষ্যৎ কাল। 
আমি যাব সুই ধেইঙগ 
আমরা যাৰ আমি যেবং 
তুই যাবি বা ভূমি যাবে তুই যেবে 
তোর যাবি ব! তোমরা ধাবে 
অথবা আপনি যাবেন উনি বেন! 


৩১ 


২৪২ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা । 


সে যাষে-. সে যেবে। 

তাহারা যাবে বা তিনি যাবেন তারা যেবাক্‌ ূ 
ণ অতীত কাল। | 

আমি গিয়াছিলাম মুই যেইয়ং 

আমরা গিয়াছিলাম আমি যেয়েই 


তুই গিয়াছিলি বা তুমি গিয়াছিলে সুই ধিয়চ, 
তোরা গিয়াছিলি বা তোমর! 


গিয়াছিলে অথবা আপনি তুমি যিয় 
গিয়াছিলেন, 
সে গিয়াছিল তে বিয়ে 


তাহারা গিয়াছিল বা তিনি গিয়াছিলেন তারা ধিয়ন্‌ 


পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা মবভাঁষা হইতে বর্ণগুলি অনুকরণ করিয়াছে। কেননা 
ইহাঁদিগের বর্ণমালা এবং বর্ণসংযোগে ব্রহ্ধাদের সহিত যথেষ্ট সানৃশ্ত দেখা যায়। ফলত: 
্রদ্ধা এবং বঙ্গীর বর্ণাবলীর উত্পত্ধিস্থলও বিভিন্ন নহে; একই বৃক্ষের 
কাণ্ড হইতে নানা শাখা নানা আকারে গঠিত হইয়৷ ভাষার অঙ্গসৌঠ্ঠব 
বৃদ্ধি কারা । শ্রীযুক্ত দীনেশচ এ মেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” প্রদর্শিত অশোকের সময় 
(২৫, খুষটান্দ ) হইতে প্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশের সহিত ব্রহ্ম ও চাঁক্ম! বর্ণপমুহের 
সাদৃশ্য দেখনা নিম্নে একখানি তালিকা প্রদত্ত হইল। যথা-- 


যর্ন। বঙ্গ 


আধুনিক প্রাচীন আধুলিক প্রাচীন 
ফাদল বাঙ্গল। রঙ্গ! চাক্ম! বানল। বাঙলা তরঙ্গ চাক্ম! 
অ স্া ও ১০1। গ 727 
ই ছু ৭ ঘ %/ ৯১ 2 
| পড) ; ৬ ছু ০ ৪ 
উ ৮ ৪€]। চ ॥ & ০) 
এ ৭৭ €. হু & ৪ এ 
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জাধুনিক প্রাচীন আধুনিক প্রাচীন 
টি বাঙ্গাল! রক্ষা চাক্ম! বাঙ্গালা বাঙ্গাল! তর . চাক্ছা 
ক 019 % 1 ক শন্০৯ 
10 % গ রর বৰ ত্র ৬ ত/ 
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ইহাতে দেখা যায়, খ, গ, ঘ, থ, ম, য, স এবং হতে কোন পার্থক্য নাই বলিল চলে 
অবশিষ্টের মধ্যে অ, ক, চ, ছ, ড, ঢ, ত, দ, ধ, প, ফ, ব,ভ, এবং ল প্রতি বর্ণ য"সামান্চ 
প্রাটীমবাঙ্গলা এবং রূপান্তরিত মাত্র। এতদতিরিক্ত যে বর্ণাবলী রহিল, তাহাদের 
বরন্ধ। চাকন! মধ্যেও যে আক্ুৃতিগত একটা সম্পর্ক না রহিয়াছে এমত নহে ॥ 
সময়সাগরের এত তরঙ্গাভিঘাত চলিয়! গিয়াছে, তথাপি এত পরবন্ীকালের জীব আমরা যে; 
প্রাচীন নিদর্শনের এতটা সারৃষ্তেরও অস্তিত্ব পাইতেছি, 'হাও পরম সৌভাগ্যের কথ! বলিতে 
হইবে। পক্ষান্তরে বার্মিসের সহিত চাক্মাবর্ণমালার সান্শ্ত এবং সন্বদ্ধ অধিকতর থনিষ্ঠতম্‌ £ 
সম্ভবতঃ ত্রিপুরাদিগের হ্যায় চাক্মাদিগেরও লিখনপ্রথা ছিল না, অনস্তর ্রহ্মদেশে দবুস্থিতি- 
' কালে নান! অন্থুবিধায় পড়িয়া! তথাকার বর্ণাবলী গ্রহণ করিয়া থাকিবে। উপরিচিত্রিত 
আদর্শেই পরিলক্ষিত হইবে, স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে “উটা সম্পূর্ণ অবিক্কৃত ৯ 
“অ' হীষৎ পরিবর্তিত হইয়াছে; এবং অপর ছুইট্া--ই এ বর্ণে তারতম্ছু 
কিঞ্িৎ অধিক থাঁকিলেও বার্দিসের দ্বিতীয় পধ্যায়ের সহিত তাদৃশ অনৈক্য নহে । ব্যঞ্জনবর্ণে-” 
ক,খ, গ, ঘ, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ব€ওয়া), স বার্দিসবর্ণের সহিত অভিন্নপ্রায় ; উ, চ৮ছ» 
এই) উ, ঠ) ড, ঢ, ৭, দ, ধ, ভ, ল»হ ইত্যাদি ব্র্ণেও অতিসামান্ রূপান্তর ঘটছে, তথ, 


ষান্দিন ও ঢাকমা। 


২৪৪. সাহিত্য-পরিষৎ পন্জ্রিক। (হর্থ সংখ্যা? 


ক্রমপরিবর্তন সুস্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট জ, ঝ, ন, র, এবং হল তে সামঞ্জস্ত উদ্ধার কিছু 
কঠিন হইয়া পড়িয়াছে সত্য, পরস্পরের মধ্যে মূলতঃ সৌসাদৃশ্ত সহজেই অনুসন্ধান করিয়া 
অওয়া যায়। চাক্মা-সমাজের এ অনুকরণ অনতিকালের কথা নয় ।* ইহার উপর দিয়া, কত 
রাঁজামহারাঁজার প্রতৃত্ব--জগতের কত অনস্ত পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় 
ৰর্মালার এ সামান্ধ পরিবর্তন অবশ্বস্ভাবী। বিশেষতঃ অনুকূপে, গ্রান্ই খাঁটি জিনিষ থাকে 
না, অন্ুকারী হয়তঃ স্বীয় বিস্যাবুদ্ধির সংষোগে একটা. অভিনব পদার্থ গড়িয়া! তোলে, অন্যথা, 
তাহা যতদুর পারা যায় সংক্ষিপ্ত সংস্করণে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ 
কেবল আরুতিগত সামান্ত পরিবর্তন করিম়্াই অন্ুৃকরণ-বর্তা সন্তষ্ট গাকিতে পারেন নাই» 
ব্ণসংখ্যাও যথাসাধ্য সংক্ষেপের চেষ্টা হইয়াছে । সংস্কতমাতৃক বলিয়। এই বর্ণগুলিও স্বর, এব _. 
বপ্রনভেকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । ব্রহ্গদিগের মূল স্বরবর্ণ দশটী-_খ এবং ৯ 
র্া। ইহাদের নাই। কিন্ত চাক্ষাগণ তাহা হইতে অ-ই-উ-এ বর্চচুইরমাত গ্রহণ 
করিয়াছে । ই-ঈ এবং উ-উ পরম্পরে কোন গ্রভেদ নাই । “অ? এর উচ্ছারপ,--“আ।” ১ 
তহপরি (4) “মাথা তুলিয়া! দিলে” অর্থাৎ রেফাক্রাস্ত করিস্গে 'অ” উচ্চারিত হয়। তা+ ছাড়া: 
*অ” এব উপর: (১ )বামমুখী আর একথানি শিখা তুলিয়া দিলে '&” এরং “অ? এর নীচে 'উ” 
দিকে “3 উচ্চারিত হইয়া থাকে । যেমন,-- 
রে 


আআ উচ্চারণে তি নর উচ্চারণে 26 
৬». ৯ 
সুঁএর উচ্চারণ ইহাদের মধ্যে নাই ৷ 


ৰাঙ্সনবর্ণেক সংখ্যা ব্রক্মভাষারই অন্থরূপ বত্রিশটা। তন্মধ্যে বরগীয়বর্ণগুলি ঠিকই আছে, 
অজ্ত্থকর্ণের য-_য়্যাত এবং বৃ--“ওয়* সংজ্ঞায় প্রথিত। তালব্য শি” ও মুর্ধণ্য য” এর, শাসন. 
. ইহাদের মাধ্যে নাই। উগ্মৰর্ণে অবশিষ্ট “স” ও হু ব্যতীত ব্রঙ্গ-বর্ণাবলীর: 
অনুকরণে (লাজিয়ে ) “হল নামে আর একটী বর্ণ আছে, তাহার ৰাবহাক 
অপেক্ষাকৃত বিরল । এঘ্যত্তিরিক্ক অনুস্থার এবং বিসর্গের গ্রচ্লনও ইহারা অজ্ঞাত নহে » 
তাবে চন্দরৰিন্দুর কাজ নু দ্বারা, সারিয়া যায়। প্রীরুতের ন্যায় ৰাঞ্জনবর্ণ সকল কা-খা-গা-খ 
ইত্যাদি ক্রমে আকারান্ত করিয়া! উচ্চারিত হয়। বিশেষ পরিচরস্থলে-তৎসঙ্গে আক্কৃতিস্চক 
বিশেষণযোগে পাঠ হইস্কা থাকে । ৰলা বান্ছল্চ তৎসমুদয় "আকুড়ে ক”, “ৰা ঠোটে খ” 
প্রভৃতির রূপান্তর মা্জ। তাহা দ্েখাইবার পুর্বে বলিয়! রাখা প্রয়োজন, ইহার! সচরাচর: 
“স* কে+ছ” এর হায় উচ্চারণ করে এবং ট, , ড, ঢ এর উচ্ীরণ ষথাঁজমে ত, খ, দ, ধ এর 
সহিত বিনিময় করিয়া খাঁকে। যথা” ক-চুচুজা কা”, খ__গুজাজ্যা খা”, গ--্চান্যা গা 


ক্ঞ্রানবর্ণ ॥ 


% এই য়া? উদ্ঞারণ অদ্যাপি উত্তরপন্চিমঞচলে শুনিতে পাওয়া ঘার। বা নী (হান ), দোয়ারিক 
ক্রিক), ঈশোয়ার ( ঈশ্বর ) ইতা/দি। 
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*ঘ--পতিনঠাল্যা যা”, ৬--"ছিলামুঙ! ৩1”, চ--৭ছিডাঁচা। ঢা” ছূস্প্ষ্জহ্যা ছা”, জ--শখিবতলা 
রা, ক-উরাউরি ঝা", ৯--পতিলচ্যা 41”, ট--পদ্ধিরাদা তা”, ১+-"ফোডাদির খা”, 
ভ-"আডুভাঙ] দা”, ০২-”লেজভরা ধা”, প---পেট্যো ৭1”, ত--পগঙডদা ট” খ--*অয়ম! ঠ1”, 
দ--প্ছুলনি ডা”, ধ--"তলমো। ঢা”, ন-ফার্বাপ্যা না”, প-পপাল্য। পা”, ক-উয়রবেকা 
ফা”, ব--"উয্নরমূ ঝ”, ভ--পচেরোদ! ভ1”, ম--“বুগদপতল! মা”, ষ-“হিমুছা। ক্যা”, 

* র-্পৃদথিদাজ্যা রা”, ল--”তলমুয়া! লা”, ব--"বাজন্তা' ওয়া”; স--“ভৃতিবক্যা ছা”, হ--উন্নর- 
মুয়া হা” এবং হল--“লাঁজিয়ে হল!” । 

» এই সমুদয় ব্যঞ্জনবণুকে অকারাস্ত উচ্চারণের উপযোগী করিতে পুর্বোস্করূপে মন্তকৌপরি 

(০) রেফস্থাপন প্রয়োজন । ই-ঈকার (০) শুন্ত বিশেষ মাত্র, ব্যঙ্জনের দক্ষিণপার্থোপরি বসে 

এবং উ-উক্ষার (. বা.) একটান বা! ছইটান নিম্নে, একার (৫) ঠিক 
সিটি বাঙলার ন্যায় পুর্ব্াগে স্থাপিত হয়। এতত্তিল্ল পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে একার 
মোগ করিতে হইলে মস্তকে রেফ, এবং বামসুখী শ্রিখা. উত্বোলন, ওকারে মন্তকে রেফ ও 
পাদদেশে “উ” সংযুক্ত কর! গিস্সা থাকে। উদাহরণ যথা,__ 
ক কা কি কু বা কু কে. কৈ কো! 
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অস্থুস্বার, বিসর্গ এবং চন্্রবিন্দ-_পৃথক্‌ বর্ণ নহে, হলস্ত বর্ণেরই রূপাস্তর মাত্র। বলিতে কি, 
ইহাদের মধ্যেও তাদৃশ বিধি লত্ঘিত হয় নাই। পূর্বেই বলা! হইয়াছে, চাক্মালেখার হলঙ্ত 
ন্‌, বারা চন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অপর অনুস্থার এবং বিসর্গের 
নিমিত্ত সংস্কতান্ুকরণে যথাক্রমে (* ) একটী এবং (**) ছুইটী বিন্দু ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। পরস্ত এই বিন্দুগুলি সংযোক্তব্য বর্ণের মন্তকোপরি স্থান পায়। হসস্তচিহও 
€-১) মাত্রার স্তায়, তবে বর্ণের ঈষদুপরি স্থাপিত হয়। ইহার্দিগের ভাষায় ক, ও, চ, &, ত, 
ন, প, ম, য়, র, এবং ল এই কল্পেকটা বর্ণে মাত্র হসন্ত প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। তক্মধো 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে হসস্তযোগে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া! থাকে । যথা, _ক২( কাঁক্‌), ও. ( কা), 
চ( কাছ), ঞ(ঞ্েই ), ত. (কা), ন্‌ কোন্‌), প ( কোপ্‌), ম্‌(কাম্‌), র.( কেই ), 
র্‌ (কার), ল্‌(কাল্‌) ইত্যাদি। কিন্ত অপর কোন স্বরাস্ত ব্যঞ্জনের সহযোগে “ক” ইৎ 
যাক্ব। বর্ণবিন্তাসের এই অংশ নিতাস্ত ছরহ। কিন্তু সংযুক্তবর্ণ লিখ্বার একটি বিশেষ নিয়ম 
প্রচলিত আছে। ইহা সামান্তরূপ অটিল হইলেও অপরাপর নিয়মের তুলনায় বর্ণবিষ্ঠাসেয়, 
সরল সঙ্কেত বলিতে হইৰে। উপরেই বল! হইতাছে, বর্গের: প্রথম. ও পঞ্চমবর্পে মাত্র হ্সস্ত- 
যোগ করিতে পাঁরা যায়। সংযুক্ত বর্ণের .যে বর্ণটী নিঃস্বর, তাক! বদি বর্গের প্রথম ৰা পঞ্চদ- 
বর্ণ ন! হয়, তবে সেইটী যে বর্গের--সে বর্থের গ্রথমরর্োপকি -হ্য্ত-চিহ দিয়া, পরে উক্ত বর্ণ 


হসস্তনিধান। 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ ৪র্থসংখ্য।? 


আকাঁরাস্ত করিয়া বসাইতে হয় । উদাহরণম্বূপ যেমন “লগ্ন' ) চাঁক্মাভাষায়--“লক্গন? | 
অন্ততঃ “স+ ভে হসস্তচিহ্ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা নাই। যেখানে “সঃ কে হলত্ত করিবার 
প্রয়োজন হয়, তথায় 'চ_-“স* এর অধিকার পায়। যেমন-__পুচপ'( পুষ্প), উচ (উম্ম) 
ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে রেফের কোন ভিন্ন ব্যবস্থা নাই । রেফ, যুক্ত করিতে 
হইলে পূর্বভাগে “র্‌ স্থাপন করিয়া তৎপার্থে বর্ণটা লিখিতে হয় । উচ্চারণের পক্ষে ইহাদের 
আরও একটি সরলবিধি এই যে, শব্দের অস্ত্য ষে ব্যঞ্জন হলন্ত করিয়া উচ্চারিত হয়, লিখিবার 
সময়ও তাহাতে হসম্তচিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে । 

য(য়),র, এবং ব (ওয়া) এই কতিপয় বর্ণ মাত্র “ফলা” রূপে, অধর ব্যঞ্জনৈর সন্ধিত 
সংযুক্ত হয়। “য ফলা”টা (1) প্রায় বাঙ্গলারই অনুরূপ, বর্ণের পশ্চাতে বসে। “র ফলা"”টা 
, একটু অধিক বক্র বটে, কিন্ত দেখিলেই বাঙ্গলাভাব আসে, এবং তদন্ুূপ পাদ- 
মূলে বসিয়৷ থাঁকে। প্রথমেই বলিয়। আসিয়াছি, ইহাদের স্বতন্ত্র কোন খকার 
নাই। কিন্তু এতক্ষণ যাবত তাহার কার্ধ্য বুঝাইবার স্থবিধা পাইয়াছিলাম না । কোন বর্ণে ধকার 
যোগের প্রয়োজন হইলে, তাহাতে র ফলা ও ইকার যৌগ করিলে উদ্দেশ্ব সম্পাদিত হ্য়।. 
যথা,_ক্রি(কু)। এতত্িত্ন “ব অর্থাৎ “ওয়াফলা” ও €) একট শৃন্ত মাত্র-_বর্ণের পদপ্রাস্তে 
স্থান পায়, উচ্চারণ সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেরই মত *ওয়!* অর্থাৎ দোয়ারী (দ্বারী), দৌয়ানিকা 
(দ্বারিকা ) ইত্যাদিক্রমে হইয়া থাকে । নিযোদ্ধত প্রতিলিপি হইতে, আশ! করি, মদীয় বন্তবা 
সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

গ্রীষ্মকালে রবির কিরণ তীক্ষ হয়। 


ফলা । 


827৪ /7৫% শ্ঠড 1৮92 ০৪০ তি 
'সৎপুর বংশ উজ্জ্বল করে। 
নি 5৬ চারা, 

এরি ৬৫25 ৮৫ 
ভাষ|র মুল এবং গঠনপ্রণালী যথাসম্ভবরূপে প্রদশিত হইল। পরিশেষে বাঙলা প্রাকৃত 
এবং সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর ভাষা হইতে যে যে শব্দ ইহাদিগের মব্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, 
তাহ! দেখাইয়াই বর্তমান প্রনদ্ধের উপসংহার করিতেছি । তবে ইহা 
স্বারা বিভিন্ন জাতি সমুবয়ের সহিত সংঘর্ষণ পরিমাণ নির্ণর করিতে 
গেলে, প্রমাদদে পতিত হইতে হইবে মাত্র, কারণ, মগ ত্রিপুরাদি জাতির, যাহাঁদের সাহত ইহা 


দিগের বহুকাল ধরিয়া বসবাস্‌ চলিতেছে, অতি অল্লসংখ্যক শব্দই চাকৃমা সমাজে: অধিকার 
পাইয়াছে, সুতরাং প্রচলিত শব্সংখ্যা লইয়া জাতীয় নৈকটা পরিমাপ হইতেই পারে ন[। 


, অপরাপর ভাষার শব্ব। 


সন ১৩১৩] চাক্মাদিগের ভাঁষাতথ্য ২৪৭ 


মগভাষার শব যথা £--খবং (গম্বং ), থিসা ( থিজা! )। 

ত্রিপুরাভাষাঁর শব্দ যথা £--তাগল (তাকুয়াল )। 

আরবীভাষাঁর শব্দ যথা £__হাকিম, হুকুম, মুলবী € মৌলবী ), মেজবান । 

পারসীভাষার শব্দ যথা :-_ফৌজদারী, কাছারী, লৌ, জোয়ানবন্দি ( জবানবন্দী ), 
 ফর্্যাদি (ফরিয়াদী )। 

চীনভাষার শব্ধ যথা £__ছাঁটিন ( সাটিন ), লেছু (নিষু ), চিনি। 

মালয়ভাষার শব যথা ৫-ছাউ (সাগু)। 

হিক্রভাষার শব যথা ঃ-_-সেতান (সয়তান )। 

ইংরাজীভাষার শব্দ যথা £-_-গোগ্নমেন্ট ( গভর্ণমেন্ট ), কমিছনার কমিশনার, জজ, 
মাইজ্স্তে (ম্যাজিষ্ট্রেট ), আপিল, নুটিস ( নোটিস ), গলস (গ্লীস ), রেফার (রফর )। 

ফরাসীভাষার শব্দ যথা £-_ফেঁরাই ( ফিরিঙ্গি ), জিন, বিছকুট ( বিসকিট )। 

পট,গীজভাষার শব্ধ যথা :-_বারান্দা (বারেন্দা ), ফিতা, বেলা (বেহালা ), গের্জ৷ 
( ইখিজা--আমাদের কথায় গির্জা ), পাদারী (পাত্রী), কাদির (কেদেরা ), ছাবন 
(সাবান ), আলমারী (আলমিরা ) 

দেনমাক-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা :-_বারান্দি (ত্রান্তী ), ডেক। 

ইনতালী-দেশীয় ভাষার শব্দ যথা ২__-ছোদা (সোডা ), কুম্পেনী (কোম্পানী ), পিতল, 
লিস্তি ( লিষ্ট ), বুরুছ, (ক্রস), কাণ্তান, ইত্যাদি নান! বিজাতীয় শখের দ্বারা চাক্মাভাঁষা 
ক্রমেই পরিপুষ্ট হইতেছে এবং কদ্ধ্য বাঙ্গলা শব্দগুলিও ক্রমে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
মূল শব্দের সন্ধান পাওয়া গেলে অপত্রষ্টার নির্ববাসন স্বাভাবিক। অধুনা ইহাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের সহিত কথোপকথনে তাদৃশ কোন শব্দবিকৃতি সহজে ধরিতে পারা যায় না। আশা 
করা যায় শিক্ষার প্রভৃত বিস্তার হইলে বাঙ্গালা ও চাক্মাভাষায় উপলব্ধি করিবার উপযোগী, 
কোন তারতম্য থাকিবে না। বারাস্তরে ইহাদের কৰি ও কবিতা__বারমাদ__ছড়া_স্েয়ালী 
লইয়৷ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। 


 শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ। 


২৪৮ : সাহিত্যা-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্য। 


আমার বক্তব্য বিষয় সামান্ত হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব নিতান্ত অল্প নহে। সাহিত্য-পরিধণ্‌, 
মৃত রজনীকান্ত গুড মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা! প্রণয়নের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন, (১) এবং এপর্ান্ত পরিষ-পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধও প্রকাশিত 
হইয়াছে; কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, পরিষদের এ বিষয় চেষ্টাতে এ পধ্যজ্জ আশানুরূপ ফললাভ 
হয় নাই। তৌগোলিক, রাসায়নিক, জ্যোতিষিক কতকগুলি শবের পরিভাষা সঙ্চলিত হই- 
য়াছে মাত্র ; কিন্ত জনসাধারণ এই সমস্ত শব্ব-সন্বপ্ধে বিশেষ কোনও খোঁজ খবর রাখেন ন1! এবং 
এই সমস্ত শের প্রচলনের জন্ধ বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। এই 
ৰৎসরের প্রারস্তে পরিভাঁষা-সমিতি, ভাষাবিজ্ঞান-সমিতি ও শব-সমিতি এই তিনটা সমিতিকে 
একত্র করিয়া ভাষাবিজ্ঞান'সমিতিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং আশা আছে যে এই নব 
গঠিত সমিতিদ্বারা পরিভাবা-প্রচলন-সম্বদ্ধে সাহায্য হইবে । 

পরিষৎ এ পর্যাস্ত অনেকগুলি নূতন পারিভাষিক শবৰের সৃষ্টি করিয়াছেন ? কিন্তু আমার 
যতদূর জানা আছে তাহাতে এই শব্। প্রণয়নসমন্ধে কোন বিশেষ মূল নিয়ম স্থিরীকৃত হয় 
নাই এবং এই হেতু বোধ হয় আমাদের প্রণীত শব্দগুলি অনেক সময়ে ঠিক হইতেছে না এবং 
এ বিষয়ে যাহাদের কোন কার্য করার ইচ্ছা আছে তাহারাও বিশেষ কোন নিয়মের অভাবে 
কার্য করিতে উৎসাহ ও সাহস পাইতেছে না । শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশর 
সাহার রাসায়নিক পরিভাষার প্রবন্ধে চারিটা সুত্রের অবতারণা করিয়াছেন (২) কিন্তু প্রত্যেক 
পরিভাষাকার নিজ নিজ শ্বতন্ত্র মতান্ুসারে কাজ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস হয়। পরিষদের 
বয়ঃক্রয় ১৩ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, এখন ক্রমশঃ পরিষৎকেৰাঙ্গালা৷ ভাষার অধিনেতার পদ 
গ্রহণ করিবার জন্ত উৎসাহ ও সতর্কতার সহিত স্বীয় কা্্য-প্রণালী স্থির করিতে হইবে। যদি 
দেশীয় প্রায় সমস্ত সাহিত্যসেবী পরিষদের সভ্য-শ্রেণীতুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরিষদের 
গৃহীত নিয়ম ও শব দেশে কেন গৃহীত হইবে না তাহা। আমি বুঝিতে পারি না। 

সাধারপ ভাবে দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা চতুর্বি্ধ উপায়ে সঙ্কলিত হইতে পারে । 
প্রথমতঃ আমাদের দেশে গ্রচলিত উপযুক্ত শৰ-গ্রহণ ) দ্বিতীয়তঃ নূতন শব্দ-প্রণয়ন ) তৃতীয়তঃ 
অন্তান্ঠ দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ স্থানবিশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্তথিতভাবে গ্রহণ ও চতুর্থতঃ অন্যান্য 
সমস্ত জাতি যে সমস্ত শব বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন কোন এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে তৎসমুদয় 
কেনিস্থলে কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরিতভাবে গ্রহণ ও কোন বিশেষ স্থানে অক্ষরাস্তরিত ন! 
করিয়া গ্রহণ । | 





(১) সাপ ১১ পই ৩৭) (২) সাপ-প ২২ (পৃঃ১৪১) 


* সন ৯৩১৩ | বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষ। ২৪৯ 


কলিকাতি। মেডিকেল কলেজে যাহারা বাঙ্গালা ভাষাতে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের জন্ট 
কি প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক, প্রণয়ন করিতে হইবে, তাহা নিদ্ধারণের জন্য বাঙ্গাল। গভর্শমেন্ট 
১৮৭১ খুঃ অন্দে একটা সমিতি গঠন করেন ও মেই সমিতির বিচারার্থ ডাক্তার রাজেন্্লল 
মিত্র একটা ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থ ১৮৭৭ খুঃ অন্দে প্রকাশিত হয় *। ১৩০২ 
সখের প্রকাশিত সাহিত্য-পরিষতৎ-পঞ্রিকাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই গ্রন্থ উল্লেখ করেনঃ 
ডাক্তার মিত্র পরিভাষার সঙ্কলন-সম্বদ্ধে কতকগুলি মুল নিয়ম প্রতিপাঁদন করিতে চেষ্টা ঝরিয়।- 
ছিলেন। সেই নিয়মগুলি ও পরিশ্াধা-সধদ্ধে প্রকাশিত প্রবদ্ধাবলী আলোচনা, বম 
প্রবচ্ধর মুখ্য উদ্দেন্ত ( * 

এ কথা ঠিক থে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার একতা সার্দিত হইলে বিজ্ঞান অ(লে(টিনার যথেষ্ট 
স্থবিধ। হয়, কিন্তু কেবল বিজ্ঞানচচ্চাই জীবনের সার উদ্দেশ্ট নহে । ভৌগোলিক ও শারীরিক 
যে মমস্ত কারণে ভাষার পার্থক্য লক্ষিত হয়, বিগ্গানের খাতিরে তাহা দুরে পলায়ন করিবে 
সা। ইংলও, ফরাসী ও জন্তান দেশীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতে সাদৃশ্তের প্রধান কারণ এই যে, 
এই সমস্ত পরিভাষা সাধারণতঃ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে সংগৃহীত । কিন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণি 
সমূহের দ্বিনাম সংজ্ঞা ও অন্য কতিপয় শব্দ ব্যতিরেকে অপর ব্ষিয়ে যথেষ্ট প্রভেদ লহ্চিত হয়।৮ 
আমার্দের ভাবা গ্রীক ও লাটিন ভাষামুলক নহে, সুতরাং আমাদের গ্রচলিও পরিভাষা 
পৃথক্‌ ও স্বাভাবিক । ৃ 

অন্ত দেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ-গ্রহণ-সম্বদ্ধে একটা প্রশ্ন প্রথমে মনে উদয় হয়। অন্ঠ দেশীয় 
শ্দ গ্রহণ করিলে আমরা কোন্‌ দেশায় শব্দ গ্রহণ করিব । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল নিএ এক 
শ্রেনীর শব্দকে ৭3919880907 80৩ 8100১ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই মমস্ত 
শব অক্ষরান্তরিতভাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই সমস্ত শবেের মধ্যে কতকগুলি 
শব্দ ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধবণ ভাবে এক হইলেও তাহাদের মধ্যে বর্ণ-বিহ্।স-গত ও উন্চারগ-গৃত 
ঘথেষ্ট পার্থক্য লঙ্গিত হয়। বথ| - 
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ডাক্তার মিত্রের ৭১০৩:১61? 0৮81৩ 78007০৯ এর মধ্যে কেঘল মাত্র উচ্চারণগত পাথক্জ 
দৃ্ট হয় না এবং অনেক সময়ে ভিন্ন দেশে ভিন্ন শব্দ পর্যাস্্ ব্যবস্থত হয়। যথা _- 
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২৫০. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখা). 
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এইরূপ অনেক দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সমস্ত শব্দ আমরা ভিন্ন দেশ হইতে 
শ্রহণ করিব, তাহাদিগকে কোন্‌ দেশীয় শব হইতে গ্রহণ করিব তাহা সর্বাগ্রে স্কির করা 
কর্তব্য। ইংরাজ আমাঁদের রাঁজা বাঁলয়াই যে ইংরাজি কোন শব্দের উচ্চারণগত অসুবিধা 
থাঁকিলেও আমরা অন্ঠদেশীয় ও অপেক্ষান্কত সহছ উচ্চাধ্য শষ গ্রহণ করিব না, ইহা হ্ইতে 
পারে না। ভিন্ন কোন্‌ দেশীয় কোন্‌ শব্দ উচ্চারণ করিতে আমাদের পক্ষে স্থবিধা হইবে 
।হ! স্থির করিয়। বিদেশীয় শব্ধ গ্রহণ করা উচিত। ভাঃ মিত্রের গ্রন্থ-পাঠে বোধ হয় তিনি 
র্‌ সমণ্ত নামের পরিবর্তে ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত শব্বগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন । আবার 
সমস্ত 99152650 0£80০ নামেরই যে কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরই আবশ্তক এমত বোধ হয় না। 
ৃষ্ান্ত স্থলে 0:০0 শব্দের উল্লেখ কর| যাইতে পারে। এই শব্দটা ডাঃ মিত্রের মতে 
অক্ষরাস্তরিত করিয়া ব্যবহার করা উচিত-কিস্তু এই সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।* 
[0182, 01809:8]0 প্রভৃতি শবের পরিভাষার জন্য পরের দ্বারস্থ হওয়ার আমাদের 
আঁবস্ঠকতা নাই। 
উদ্ধিদ্‌-বিষ্যাতে দ্বিনাম. সংস্ঞা প্রচলিত হওয়ার পর এাণী বিগ্কাতে এই নামকরণ-প্রথা 
প্রচলিত হয়। কিস্তু এই প্রথা গ্রচলিত হইলে পরও কিছুকাল ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ছিনাম 
প্রচলিত ছিল । ১৮৩৭ খুঃ অবে প্রকাশিত 19917) কৃত 19030710110. 058900811163 
(95811990165 670/110083 09 7১৪1, নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে ফরাসি ভাষায় প্রচলিত 
অনেক দ্বিনাম সংজ্ঞ৷ লাঁটিন ভাষাতে অনূদিত হইয়াছে । যথা-- 
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ডাঃ রাজেন্দ্রপাল মিত্রের মতে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক দ্বিনামের অনুবাদের কোন আবশ্তকতা 
নাই। বাঙ্গালা অক্ষরে এই সমস্ত শব্ধ অক্ষরাস্তরিত করাই যথেষ্ট। ডাঃ মিত্রের এই সিদ্ধান্ত 


স্পীশপািশীীশািশিশিপাঁািীিিশিশী২ 


(৫) রাসেজ্জ যাবু ঘলেন যে দপ্রাণধারণের জন্য 95)860 আবগ্তক। এই জন্ত ৮ রাজ। রাজেন্্রলাল মিত্র 
উহাকে “প্রণপৰ' বায়ু অতিধান দি্াাছিলেন।” ( সা-প-প-২২ পৃঃ ১৫২) কিন্তু রাজেন্্রলাল মিত্রের পূর্ববোচ্ধ'ত 
শ্রগ্থে দেখিল।ম লেখ। আছে যে-7176 60110. 01585 দা1]) 2001006 5501) 008. 8৪...... 10000920190 60৩ 
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* সন ১৩১৩] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ২৫5 


অন্ত যুক্তিযুক্ত । সমস্ত সভ্য দেশেই এক দ্বিনাম সংস্ঞা গ্রচলিত। ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা: 
করা" অত্যন্ত আবগ্তকীয়,হইলেও সেই স্বাতন্থ্য রক্ষা করিতে যাইয়া! যাহাতে বিজ্ঞান।লোচনার' 
পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত না হয় তাহা দেখা বর্তব্য। প্রাণিতত্ব-পুস্তকে হস্তী শবের পরিবর্তে 
[9190183 109108ও আমাদিগের লেখা উচিত, নহিলে আমরা বৈজ্ঞানিক জগৎ হইতে বহুদূরে 
পড়িয়া থাকিব ও আমাদিগের দেশে বিজ্ঞানালোচনা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। প্রথমতঃ 
আমরা দেখিতেছি যে এই ছিনাম সংস্ঞ। গ্রহণ না! করিলে যথার্থ বিজ্ঞানালোচন! হইবে না 
যদি বট, অশ্ব, পাকুড়, ডুমুর, যজ্জডুমুর ও রবারের পরিবর্তে আমরা যথাক্রমে 1০5 
1997881975৯) 4 এন 1, 10005000৮18, চট 0005010৮ [ 1০00806% ও মী, 0183810 
_ লিখি, তাহা হইলে এই সমস্ত বৃক্ষের পরস্পরের সন্বদ্ধ যত সহজে বোধগম্য হইতে পারে তত 
সহজে আর কিছুতে হইতে পারে না। সুতরাং এ মমস্ত দ্বিনাম সংজ্ঞা! কেবলমাত্র অক্ষরান্তর়িত 
করাই যথেষ্ট । 
প্রায় ১২ বৎসর গত হইল, শ্রস্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্্রস্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনেকগুলি 

রাসায়নিক পবিভাব! সঙ্কলন করিয়াছেন।» তিনি অনেক মৌলিক পদার্থের নুতন নাম- 
করণ করিয়াছেন ও সম্পূর্ণ নৃতন রাসায়নিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন। রামেন্ত্র বাবুর এই 
প্রবন্ধ 'লইয়া কয়েক দিন বাগ্বিতওা চলিয়াছিল। ( বাগ্বিতগ্ডার সময় বর্তমান প্রবন্ব-লেখক 
স্চঃ কলেজ-পাঠাধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রমাত্র। কিন্তু মনে পড়ে যে সে সময়ে রামেন্দ্র বাবুর 
প্রবর্তিত দদগ্ধহরিণ ও ডাক্ার রায়ের 4০45৮ +৪।1৯০/৮ প্রসঙ্গ লইয় সমপাঠীদের সহিত অনেক 
তর্ক বিতর হইয়।ছিল )। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় কোন এক 
সর্ববাদিসন্মত সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই। ইহা অতি ছুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহাতে 
এ প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা আরস্ত হয় 'ও অমর! একটা কাধ্যকর স্থিরসিদ্বাস্তে উপনীত হইতে 
পারি, তদ্বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্েশ্তা। রসায়ন 
শান্তে মৌলিক পদার্থের কতক গুলি সাক্ষেতিক চিহ্ন ব্যবঞ্ধত হয়। রামেন্দ্র বাবু লৌহের সাঙ্ষেতিক 
চিন্ত “ল* বলিয়ছেন ) কিন্তু আমাদের যেন বোধ হয় “ল” না বুলিয়৷ 79 বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত, ॥ 
বিভিন্ন ভাষাতে লিখিত রসায়নশাল্পে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ৃগুলির এক্য রাখাই এই অত্তি- 
মতের প্রধান কাঁরণ। “০ বাঙ্গালায় লেখা হইবে কি ইংরাঁজিতে লেখা হইবে, ইহা একটা 
আলোচ্য বিষয়। নাঙ্গালায় এই সাসঙ্কেতিক চিহ্ন লিণিত হইলে কিঞ্চিৎ অস্ৃবিধা আছে ৮ 
ইংরাজি প্রভৃতি ভাষাতে ছুই প্রকারের অক্ষর "াছে-_বাঙ্গালাতে সেরূপ নাই, তাহাত্রেই 
এই অসুবিধা । যথা £- 

ফস্করাদ্‌বা ্দ,রক-্পি 

বোরণ বা বোরক-্বি 

এখন পি বিশ সীদক না ফন্রাস্‌, বোরণ না স্করক বোধক ? 
নি (৬) সাপ-প-২২ ০ 





২৫২ সাহিত্য পরিন২-পত্তিত। [৪র্ব নংগ্যা। 


দহক-ল্ও 
গম্ধক- এচ্‌ 
এখন: ও এচ.-দহক গন্ধক না 'অশ্দিয়াম বা অন্মক? 
প্র প্রশ্নের ছইটা' মীমাংসা হইতে পারে 2৫১) এই সাসঙ্কেতিক চিহৃগুলি বাঙ্গালা ভাষাতে 
না লিখিয়া ইংরাজি ভাষাতে লেখা ও (২) বাঙ্গালা ভাষাতে বড় ও ছোট ছুই প্রকার অঙ্গে, 
লেখা । বাঙ্গাল! ভাষাতে ছুই প্রকার অক্ষরে লেখার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই ষে মুদ্রাকরের 
অনুগ্রহে অনেক সময়ে অর্থের ঢের গোলমাল হইতে পারে ও দ্বিতীয় আপত্তি এই যে অনেক 
সময়ে সঞ্কেতগুলি মূল-শব্ব.অপেক্ষা বৃহদাকার ধারণ করিবে । সুতরাং আমার বোধ হয়”ষে 
সঙ্কেত গুলি রোমান অক্ষরে লেখাই যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজি ভাষাতে ও দেখ! যায় যে উচ্চ-গণিত 
এবং জ্যোতিয-সন্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে এখনও বিশেষ বিশেষ অর্থে গ্রীক অক্গর ব্যবহৃত হয়।, 
সুতরাং বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিত রাসায়নিক পুস্তকে বিশেষ কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ৃরূপে রোমান 
অক্ষর, প্রচলনে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়! বোধ হয় না। 
ডাঃ মিত্রের মতে যন্ত্রাদ্ির নাম কেবলমাত্র অক্ষরাস্তরিত করা উচিত। তিনি এ মতের' 
বিশেষ কোন কারণ দেখান নাই এবং এই ৩০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাতে অনেক 
বৈজ্ঞানিক যঙ্ধ প্রভূতির নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং ডাঃ মিত্রের যন্ত্রঘটিত মতের আলোচনা 
অনাবহ্যক ।' 
নুতন শর্ক গ্রণয়ন ও প্রচলিত শব্দ-গ্রহণ-সমবন্ধে ছুই চারিটী কথা বলিতে চাই। এ পধ্যস্ত 
আমাদের দেশে অনেক নূতন শবের স্থষ্টি হইয়াছে । নূতন শব্ধ প্রণয়নের প্রলোভন কিঞ্ি 
পরিত্যাগ. করিয়৷ আমাদের কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে সংস্কৃত 
ভাষাতে লিখিত গ্রন্থাদিতে অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। কিন্তু ধীহারা পরিভাষা প্রস্তত 
করেন .তাহীরা.অনেকেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নন । 49597018903 ও 2911] শব্দের পরিবর্তে 
আস্থছনিক ও বায়ব্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অথচ অনায়াসে এই ছুইটী নূতন ও কিঞ্িদভুত 
শবের পরিবর্তে সিকা ও অবরোহ এই ছুইটা প্রাচীন শব রোধ হয় ব্যবহার করা যাইতে 
পাঁরিত'। সুতরাং পাশ্চাত্য, বিজ্ঞানে মুপণ্তিত এবং সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ অভিজ্ঞ 
এই দুই জনের সমবেত চেষ্টাতে পরিভাষা প্রণয়ন সর্বাঙনুন্দর হইবে বলিয়া! বিশ্বাস ।' 
আমাদের দেশে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দসমূহের সন্কলনও পরিভাষা-প্রণয়নের পক্ষে অত্যান্ত: 
অন্ুকুল। শ্রীযুক্ত বৌগেশচন্ত্র রায় এই বিষয়ে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া- 
, ছিলেন” । নদীবহুল্প স্থান হইতে নদী সম্বন্ধীয়, পর্রতময় স্থান হইতে পর্বত ও প্রস্তর 
স্বীয়, সমদ্রকুলবর্ভী স্থান হইতে সমুদ্র সম্বন্ধীয়, ধীবরগণের নিকট হইতে মত সস্ধীয় প্রভৃতি 
শন্দ সংগ্রহ করা ও উপসুক্ত, বোগ হইলে সেই সমস্থ শব্দ পরিমার্জিত ভাবে গ্রহণ করা উচিত। 
2 তি সি 
(৮) সাপ-পাগাত (পৃ ১৭০ )। 


* নন ১৩১৩] বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ২৫৩ 


এই প্রসঙ্গে আর একট্রী কথার অবতারণা! করিতে চাই। ভারতে সার্বজনীন ভাষা ও লিপি 
প্রচারের জন্ত কেহ কেহ চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রবেশের ভাষাসমুহ সংস্কৃত- 
মূলক এবং সেই হেতু ইহাদের মধ্যে অল্প বিস্তর সানৃশ্ত বিদ্তমান "আছে। পরিভাষা স্বন্বীযর 
যে সকল নূতন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের যতদুর সম্ভব সংস্কতমূলক হওয়াই 
*বাঞ্ছনীয় । ভিন্ন ভি প্রদেশে দেশীয় ভাষা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে এবং বোধ হয় 
বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহের নিয়মাবলী প্রাদেশিক ভাঁষা প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। প্রাদেশিক 
প্রত্যেক ভাষাতে বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই সময়ে 
আর্মীদের বিশেষভাবে দেখা উচিত যে এই বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্গুলিকে 
“আমরা এক করিতে পারি কিনা । পরিভাষা-প্রণয়নে সাহিত্য-পরিষদের এইটা লক্ষ্য রাখিয়া 

কাঁজ কর। উচিত ও তজ্জন্য অন্তান্ত প্রাদেশিক পণ্তিতমগ্ডলীর সহিত কথাবার্তা চালান উচিত। 

পর্বে বলিয়াছি যে এ পধ্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎকর্তৃক প্রকাশিত পারিভাষিক শবাগুলি 
যথোপযুক্ত প্রচারিত হয় নাই। সাহিত্য পরিষদের গৃহীত শবগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়। প্রত্যেক 
বিদ্ভালয়ে ও অন্ঠান্ত স্থানে প্রেরণ করা উচিত। আজকাল ইংরাজি বিগ্ভালয়ের নিয় শ্রেণীতে 
বঙ্গভাষাতে লিখিত ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধীত হয়। নর্মাল বিদ্যালক্ সমূহেও বাঙ্গাল! 
ভাষাতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে । যাহাতে পরিষদের শব্দগুলি এই সমস্ত বিগ্ভালয়ে 
প্রচলিত হয় তদ্দিষয়ে আবশ্যক হইলে গভর্ণমেন্টের সাহাধ্য গ্রহণ করা উচিত। 

আর কতিপয় দিবস পরে পরিষৎ নূত্তন বৎসরে পদার্পণ করিবেন। আশা করি পরিষদের 
কর্তৃপক্ষগণ আমার এই কয়েকটা কথা৷ যথোপযুক্ত বিচার করিবেন এবং পরিষদের অশ্িজ্ঞ 
বহুদর্শী সভ্যগণের মত গ্রহণ করিয়া পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে কয়েকটা নির্দিষ্ট নিয়ম গঠন 
করিবেন। এই নির্দিষ্ট নিয়ম গঠিত হইলে পরে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার উপভাষা প্রণয়নের 
ভার অন্ততঃ ২ জন উপযুক্ত সভ্যের উপর ন্স্ত করা উচিত। ইহাদের ১ জনের পাশ্চাত্য- 
বিজ্ঞানে ও অপর ১ জনের সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ বুযৎপত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত সভ্যগণ 
সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সম্ধলন করিবেন, দেশে প্রচারিত গ্রাম্য কথা যথাসম্ভব পরিমার্জিত 
করিয়া গ্রহণ করিবেন ও বিভিন্ন প্রদেশের পশ্ডিতমণ্ডুলীর সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ভারত- 
বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একতা স্থাপন করিতে চেষ্টা কবিবেন। এই ভাঁবে বিজ্ঞানের 
প্রত্যেক শাখার পরিভাষা প্রস্তত্ত হইলে পর গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সাহায্যে এই পরিভাষা 
প্রচারের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন। পরিষৎ সমীপে আমার এই প্রার্থনা । 


শ্রীহেমচন্দর দাস গুপ্ত । 


ও 


শপ লাস 


২৫৪ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ ংখ্যা। 


কায়স্থ চাকাঁদাস, টঙ্গদাস ও ভুবনাকর শর্মা 


১৯০৩--*৪ খুষ্টাব্ধের তিব্বত-যুদ্ধের সময়ে গাংচি বিহার হইতে যে সকল উপাদেয় গ্রন্থ 
কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ত্যংগ্যর অন্যতম । এ স্থবিপুল ত্যাংগ্যুর গ্রস্থের 
কয়েক খণ্ড আমি ইপ্তিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কিয়ৎকালের জন্ত,ধায় করি। এ গ্রন্থের 
“দা” পরিচ্ছেদের প্লে” খণ্ডে কায়স্থ চাকাদ(স রুত সম্বদ্ধোদ্দেশ নামক এক খানি সংস্কত 
ব্যাকরণের তিব্বতীয় অগ্ুবাদ লিপিবদ্ধ আছে। “লে” খণ্ডের ৮৩ পত্র হইতে ৮৬ পত্র পর্যযস্ত 
৪ পত্র বা ৮ পৃষ্ঠা সন্বন্ধোদেশ গ্রন্থদ্ধারা অধিক্কত। এই ৮ পৃষ্ঠা আমাদের মুদ্রিত পুস্তকের 
অন্গমান ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। ইহাতে তিন্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। সন্বদ্ধোদ্দেশ 
গ্রন্থ চন্ত্রব্যাকরণের মতানুযাী। 

গ্রন্থকার চাকাদাস বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি গ্রন্থের প্রাঁরস্তে. বুদ্ধকে নমস্কার করিয়াছেন । 
তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লেরকের তিববতীর অনুবাদ এইরূপ £-- 

গউবগি ফরোল্‌ জিন্-প-জোগ,। 

গউ২স্ুঙ, ডো-ল তোন্-পর্‌ জে। 

দে বর্‌.শেগ্প চা-বা-চ্যে 

ক্যোব-প দেল ছগ২ছুলংলো! ॥ (ত্যাংগ্যর, দে, লে, পঃ ৮৩ )॥ 

শনি পারমিতাঁসমূহ সম্পন্ন করিয়াছেন, ধাহার বচন জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে, যিনি স্থগত 
নামে খ্যাত, ষেই ত্রাতাকে আমি নমস্কার করি”। 

অনুবাদ গ্রন্থের শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“কায়স্থ চাকাদাস কত সব্ঘদ্বোদ্দেশ গ্রদ্থ পরিসমাপ্ত হইল। দ্বিভাষি -শ্রেষ্ঠ পোঁঙ- তোন্-দো- 
€র্জ গ্যল-ছেন্‌ প্রদত্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়।৷ পাল্‌ নেন্-লো-ডোই-তেন্-প, কল্যাণ মিত্র, 
তোগ.শিওপোন্পো ও দ্ে-ওয়া-ছোই-ক্যি-জউ.পো প্রভৃতি শান্বিক ইহা তিব্বতীয় 
ভাষায় অন্ুবাদিত ও প্রকাশিত করিলেন |” 

স্ুবিখ্যাত শোউ.-তোন্‌-দো জে খুষায় ত্রয়োদশ শতাবীর লোক। অতএব সম্বন্ধোদ্দেশ গ্রন্থ 
বর্তমান সমম্ব হইতে সাতশত বৎসর পূর্বে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইক়্াছিল। 

চাকাদাস স্বয়ং কোন্‌ সময়ে প্রাুভতি হইয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই । অনুমান 
ুষ্টায় ১২শ শতাব্দীর পগ্রার্ভডে' তিনি জীবিত ছিলেন । 

তি্বতীয় গাঁগ২সাম্‌ জৌঁন্-জাঙ, নামক গ্রন্থে (১৪৪প২) টঙ্গদাস নামক এব কায়স্থ বৃদ্ধের 
উল্লেখঠআছে। ইনি 'বাঁঞজা ধর্শপালের লেখক ছিলেন। ধর্মাপাল ৮৭৫ খুষ্টাব্'' হইতে ৮৯৫ 


, লন ১৩১৩]. চাঁকাদাস, উঙ্গদাঁস ও ভুবনাকর শর্মা ২৫৫ 


* খুষ্টাব্ব পথ্যস্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং টঙ্গদান খুষ্টীয় ৯ম শতার্বীর শেষ ভাগে 
বিদ্ঞমান, ছিলেন । 

বেঙ্গল এসিয়াটিক 'পোসাইটির লাইব্রেরীতে এক খানি বোধিচর্ধ্যাবতারটীকার নেওয়ারী 
হস্তলিপি আছে। উহার লেখক € ৫০১)19% ) কায়স্থ ভূবনাকর শরম । 

মূল বোধিচর্য্যাবতার বা বোধিচধ্যানির্দেশ গ্রন্থ শাস্তিদেবের বিরচিত। উহা! ৪৩১ খুঃ 

* চীন ভাষায় অন্ুবাদিত হয়। তদনস্তর ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভিক্ষু প্রজ্ঞাকরপাদ্দ বোধিচর্্যা- 
বতার গ্রন্থের একখানি টীকা প্রস্তত করেন। 
» প্রতিলিপিকারক করস্থ ভূবনাকর শর্মা লিখিয়াছেন £-- 

“অষ্ট। নবতি সংযুক্তে শতে সরতি বৎসরে । কৃষ্ শ্রাবণপঞ্চম্য।ং বাপরে কুজসাহ্বয়ে ॥ 

শ্রীমচ্ছঙ্করদেবস্ত রাজ্যে বিজয়শালিনঃ। বৌধিচধ্যাব্তা রাখ্যটীকামলিখদিতি শ্রদ্তম্‌ ॥ 

শ্রীললিতপুরে রম্যে শ্রীমানেশ্বরসংজ্ঞকে ৷ যঃ শ্রীরাঘব নায়লোহন্ত বিহারে সুগতালয়ে ॥ 

ধন্য স্থবিরভিক্ষো হস্ত বুদ্ধচন্দ্রস্ত পুস্তকম্। তৎ্পুণ্যাদ্‌ বোধিসত্বত্বং লভতে পরমং পদম্‌ ॥ 

বিস্বজন্ত সলিলং ঘনা যথেষ্টং ভবতু মহী বহুশস্তসংপ্রযুক্তা। 
অবতু নরপতিঃ প্রজাবিনআ্রা ভবতু নরপতেঃ সুখাভতিবৃ্ধিঃ ॥ 

* কায়স্থতৃবনাকরশন্মণ লিখিতমিতি ॥” 

১৯৮ সংব্ৎসরে € অর্থাৎ ১০৭৮ খুষ্টাব্দে ) শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে মঙ্গলবারে 
বিজয়শালী শ্রীমৎ শঙ্কর দেবের রাজ্যে বোধিচধ্যাবতার টীকা লিখিত হইয়াছিল, ইহা শুনা! যায়। 
রমণীয় ললিতপুরে (নেপালের প্রাচীন প্রনিদ্ধ নগর ললিতপত্তনে ) শ্রীমানেশ্বর নামক বিহারে 
যেখানে সুগতের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত আছে-__শ্রীরাঘব নামধেয় যে স্থবির ভিক্ষু বিদ্যমান আছেন সেই 
বুদ্ধন্দ্রের এই পুস্তক। এই পুস্তক রক্ষার পুণ্যে তিনি পরমপদ বোধিসত্বত্ব লাভ করেন। 

মেঘসমুহ যথেষ্ট জলবর্ষণ করুক, পৃথিবী ব্হুশস্তশালিনী হউক, বিনম্র প্রজাগণকে রাজা রক্ষা 
করুন, এবং রাজার সুখ অতিশয় বদ্ধিত হউক । কায়স্থ ভূবনাক্র শন্মাকর্তক লিখিত ইতি॥& 

উপরে আমরা তিনজন কায়স্থের উল্লেখ পাইয়াছি--কায়স্থ চাকাদাঁস, কায়স্থ ট্গদাস 'ও 
কায়স্থ ভুবনাকর শব্মী। এই তিন স্থলে “কায়স্থ” শব্ধ জাতিবাটক কিন1 নিশ্চিত বলা যায় না $ 
টঙ্গদাস সম্ভবতঃ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিব্বতীক় গ্রস্থে তাহাকে কায়স্থ ব্লা হইয়াছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থ শব্দের অর্থও প্রদত্ত হইয়াছে । তিব্বতীয় গ্রন্থকার “কায়স্থ” শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন *ফ়িগখেন* অর্থা লিপিকুশল বা লেখক। চাকাদাসকে তাংগ্যর গ্রন্থে কায়স্থ 
ব্লা হইয়াছে, কিন্ত কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রদত্ত হয় নাই। 

ভুবনাকর শন্মাকে কারস্থ বল! হইয়াছে দেখিষ্ক, বৌধ হয় কার়স্থ শব এ স্থলে গুণবাচক বা 
ব্যবসাবাচক, কিন্ত আঁতিবাঁচক নহে। রাঁজতরপ্গিণী গ্রন্থে কায়স্থ শব্দ কর্মচারী বা লেখক অর্থে. 
বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজতরঙ্গিনী ২:৮৩ প্লোকের অনুবাদ ভাত্কার ষ্টাইন্‌ এই- 
রূপ করিয়াছেন £-- 


২৫৬ নাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক! | ৪র্থ সংখ্যা । 


৭0০৮ 00৮৮ 01000010919 0160 ১% ৪0780891092) 006 19899 06 818 0880181 
(80550050009 818109000 915270075 ৮10010899৪০. % 2290৮ 11007100179 0পা 
চ১8)96208801, 99০০, ঘ্]]], 2889. | ] 

বস্ততঃ তুবনাকর নামের পরে পশর্ম্মা” উপাধি দেখিয়! বোধ হয় তিনি ব্রাঙ্গণ ছিলেন ।* 

যম বলিয়াছেন :_- 

পশম! দেবশ্চ বিশ্র্ত বন্মত্রাতা চ ভৃভূজঃ। 
ভুতিদর্তিশ্চ বৈশ্ঠম্য দাসঃ শূদ্রস্ত কারয়েখ ॥” (যম-বচনাৎ ) 


শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ । * 


* প্রদ্ধ।স্ণন মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাতুষণ মহাশয় কায়স্বভৃবন।কর শর্্মাকে লক্ষ্য করিয়। মনে করেন বে 
্রাঞ্গণেরও কায়স্থবৃত্তি ছিল। তাঁহ!র মত সমর্থনের জন্য তিনি ই্াইন সাহেবের রাজতরম্গিণীর অনুবাদ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। বাস্তবিক উক্ত ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিলে বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের যুক্তই সমর্থন করিতে হয়। 
কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মূল শ্লেংক পাঠ করলে আ।মরা ষ্টইন সাহেবের অনুবাদের কখনই সমর্থন করিতে গারিব না। 
মূল প্লে।কটী এই " 

“তদন্তরং শিরর:থা দ্বিজঃ প্রচুরচাক্রি কঃ। 
কায়স্থপাশঃ গাশেন গলং বন্ধ। ব্যপদ)ত ॥” (৮২৩৮৩) 

এখানে শিবরথ “স্বিজ, ও 'কায়স্থপাশ' অর্থাৎ কায়স্থাধম বঙ্গিয়। অভিহিত। উত্ত ঞ্লেকের এইরূপ অন্ুযা 
হইতে পারে-তৎ্পরে প্রচুরচাক্রিক ( ধহু ষড়যন্ত্রী) দ্বিজ কায়স্থাধম শিবরথকে গল।য় রজ্জু বাধিয়। নিহত কর! 
হইয়/ছিল। 

ষ্টাইন্‌ সাহেব শকায়ন্থগাশ” শব্দের 19889 9181. ০1101] অর্থ অর্থাৎ কায়স্থের অর্থ 0০1৪] করিয়- 
ছেন। কিন্তু ধাহার! আদ্যোপান্ত রাঁজতর(ঙ্গনী পাঠ করিয়াছেন, তাহ।রাই দেখিতে পাইষেন যে, রাগতরঙ্গিনীর 
সর্বত্রই কায়স্থ শব জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কাশ্মীরের নকল রাজকীয় উচ্চ গপদেই এই জাতীয় লে।ক 
নিযুক্ত হইত। উক্ত শ্লে।কে শিবরথ “হবিজ” বলিয়া! গণ্য। সকলেই জানেন যে “দ্বিজ' বলিলে কেবল ব্রাঙ্গণকে 
বুঝায় ন; ব্র।ঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশষ্ঠ এই,তিন জাতিকেই বুঝাইয়। থাকে । কাশ্মীরে পূর্বাপর এই তিন জাতিরই 
বাল, অদ্যাপি তথায় এই তিন জা(তিই দ্বিজ ষলিয়। পরিচিত। 'শুদ্রপাণ? বলিলে যেমন শৃন্রাধম বুঝায়, সেইরূপ 
উক্ত গ্লে।কে “কায়স্থপাশ+ শব্দ ভ্বর। কায়স্থজাতির মধ্যে অধম অর্থই সুচিত হইতেছে। 

বিদ্যাভুষণ মহাশয় মূল গ্লেংক ন| দেখিয়। অনুধাদের উপর নির্ভর করতেই বেধ হয় একূপ ঘটিয়।ছে। য।হ! 
হউক, তিনি কায়স্থ ভূবনাকর শন্দার “শর্মা, উপাধি দেখিয়। তাহাকে ব্রাহ্মণ ঠাহরাইয়ছেন। কিন্তু এতিহাসিক 
যুগে ষে ত্রাঙ্গণের "দা? উপাধি ও কায়স্থজা(তির 'শর্্ম/' উপাধি ছিল, তাহা বোধ হয় তাহার জান। নাই। এই 
বঙ্গদেশেই বাহাত্তর ঘর কায়গ্থের মধ্যে পূর্বাপর শর্া উপাধি গ্রচলিত রহিয়াছে । বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুল- 
পঞ্জিকাই তাহার প্রমাণ। ভ।রতের নানা স্থানে পূর্ধবপর ব্রাহ্মণের "্দ।ন” উপাধি দেখ! যায়। এই দাম উপাধি 
দেখিয়া! যেমন ব্রাহ্মণকে আমরা শুভ্র বলিতে পারি না, সেইরূপ শর্মা উপাধি দেখিলেই কায়ন্থ যে ত্রক্গণ হইবেন, 
তাহ। যুক্তিসঙ্গত নহে। কা'রস্ববৃত্ি ব্রাহ্মণের পক্ষে শপগ্রবিরুদ্ধ ও পাতিত্যঙ্গনক, তাহ। ঘোধ হয় বিদ্যাডুষণ 
হাশর অবশ্থই স্বীকার করিষেন।--স।* প* পণ্-সস্প।দক। 
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নবম মাসিক অধিবেশন 


এই ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার, ৫ট1+ 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ 


্রীযুক্ত স্বরেশচন্ত্র সমাজপতি ( সভাপতি ) 
অহামহোপাঁধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্তাভূষণ এম্‌ এ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত এম্‌ এ 


শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র শান্ী, , ». রমেশচন্দ্র বসু 
” বিশারীলাল সরকার ” জীবনচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 
রি ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ». ওয়াহেদ হোসেন 
”. যোগেশচন্দ্র ঘোষ ্ ”» জগছন্ধু মোদক 
”  সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *. পঞ্চিত ক্ষেব্রনাথ চূড়ামশি 
* বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এ ». ক্ষীরোধ প্রসাষ বিদ্যাবিনোষ 
* অম্ুতরুষ্ণ, মল্লিক বি, এল, »  নিশিকান্ত সেন 
শ্রীযুক্ত রামেন্তরনুন্দর ব্রিবেদী সম্পাদক 


লগ 


ব্যেমকেশ মুন্তক্ী সহ-সম্পাদক 
আলোচ্য বিষয়-_ ্ 
১। গত অধিবেশনের কার্ধযবিবরণ পাঠ, ২। সভানির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার 
দ্বাতার্দিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন । 5 প্রবন্ধ পাঠ--(১) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দো।- 
পাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় কর্তৃক *্প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষা! ও সাহিত্যের স্থান” 
₹২) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শীস্্রিকর্তক “কবি দণ্ডী* এবং কে) নর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশস্ক 
কর্তৃক “কুক্ুটপাদগিরি”॥ ৪$ বিবিধ 
শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্ত্র সমাজপতি মহাশয় সর্বব-সম্মতি কলমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ॥ 
১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পদ্ঠিত ও গৃহীত হইল।* 
হ। নিম্পের সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন । 


প্রস্তাৰক সমর্থক স্্য 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরামেনন্ুন্দর ভ্িবেদী ১ শ্রীযুক্ত শশিভ্ষণ চক্রবর্তী 
২৫ শুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন 
শ্ীন্ুরেন্ত্রন্দ্র দেবর শ্রীব্যোমকেশ মুস্তক়ী ।. ২7 ঠাকুর শ্রীযুক্ত যোগেশ্র- . 
মোহন দেববর্শমী, আগরতলা! 3. 
শ্ীরামেন্্রন্থলার িবেদী শ। প্রীযুক সরোজু্চ ঘোষ. . 


মেটলিক বি, এ পাচথুপী, মু্ীদাধাষ 


৪২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


ডাঃ সরসীলাল সরকার শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪ । ভাং গোপালচন্ত্র চট্টো'পাধ্য।য় 
এম্‌ এ [১90985০0৮০৫ 7090)01987 10991081 0০1154, 
শ্রীশৈলেশচন্্র মভুমদার & ৫। ” কুমুদ্রঞ্জন মল্লিক 
বিএ, ৫১ শাখারিটোল! লেন্‌ 
কার্ধনির্বাহক সমিতি াদেহনদর ত্রিবেধী বিশেষ সত্য পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 
* রাজকুমার বেদতীর্থ 
শ্রীযুক্ত পন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ও শ্তীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্ঘ কার্ধ্যনির্ব্বাহক সমিতির 
অস্থরোধে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দন ব্রিবেদীর সমর্থনে সর্ব" 
সম্মতিক্রমে পরিষদের বিশেষ সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। 
৩। নিয়বের পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। 
১। শিক্ষাদপপণমৃ-_শ্রীকানাইয়। লাল ত্রিপাঠী, পাটনা কলেজ 
২। বসম্তলতিকা-্রীস্তরেন্্রচন্্র দেববন্্।, আগরতল। 
৩। রচনানুবাদশিক্ষা-_শ্রীগুরুনাথ কাব্য তীর্থ 


81 মহাতব্রত 
৫ | বেদীন্তবিষয়ক প্রবন্ধ 
শ। স্বদেশিনী 


৭। 11056950101) 
,৮। পর্চঙ্গ-প্রভাকর 
৯1990811810 00930110013 
১৪1 & 1)09০01: 01 7)৩৪০৬৩ 19210, 

৪। মগামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিষ্তাতৃষণ মহাশন্ন পরিষদের অগ্ততম সহকারী 
সভাপতি মাননীক্প বিচারপতি শ্রীযুক্ত. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ের কণিকাত| বিশ্ব- 
বিস্ভালয়ের ভাইস চ্যান্দেলার পদে নিয়োগের বার্তা জ্ঞাপনে আনন্দ প্রকাশ করিয়! বলিলেন, 
মাননীয় বিচারপতি মহাঁশয় পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ও অন্যতম সহকারী সভাপতি। স্ঁহার 
মত বনুগুপশালী পঞ্জিতের এ উচ্চপদে নিয়োগে আমর! সকলেই আনন্দিত। পরিষৎ এই 
উপলক্ষে তাহাকে অভিনন্দন পত্রপ্রেরণ করুন। 

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্্র 
হনদর জিবেদী বলিলেন, আমাদের পক্ষে এই উচ্পদে নিয়োগ সর্বদা ঘটে না। বাঙ্গালীর 
মধ্যে আমাদের সর্ধ্জনমান্ত সার গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েক বৎসর পদ 
অলস্কৃত করিয়াছিলেন। আর এই দ্বিতীয়বার মাঁলনীগ্. আগ্ততোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
এই. পদকে অলঙ্কৃত করিবেন এইরূপ প্রচারিত হইয়াছে), আমাদের জাতির পক্ষে ইহা 
আনন্দের বিষয়) পরিষদের পক্ষে বিশেষ আনন্দ যে, আশুতোষ বাবু আমাদের অন্যতম 
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সহকারী সভাপতি । তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ বায়ে কাঁশীদাসী মহাভারত সম্পাদনে 
উদ্ভোগী “হইয়াছেন ও সাহিত্য-পরিষৎকে এর গ্রন্থ প্রকাশের ভার দিয়াছেন । উহার পাঁওুলিপি। 
প্রস্তত হইতেছে এবং ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, যিনি উহার সম্পাদনবর্তা, তাহার পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় হইবে সন্দেহ নাই। পরিষং এই জন্ কাহার নিকট কৃতজ্ঞ ও তাঁহার এই উচ্চপদে' 
*নিয়োগে সুখী ॥ যিনি কলিকাত! বিশ্ববিদ্তালয়ের সহকারী চ্যান্সেলর এবং বঙ্গীয় এসিয়াটিক 
সোসাইটার সহকারী সভাপতি,ভিনিই পরিষদের সহকারী সতাপতি,এই হেতু পরিষৎ গৌরবাস্ছিত 1 
সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্ত্র সমাজপতি বলিলেন, মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহি 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্থালয়ের' কিরূপ সম্পর্ক তাঁহা কাহারও অবিদিত নাই । এ বিশ্ববিদ্বালয়েক 
সম্পর্কে তিনি বহুবার আমাদের স্বজাতির স্থার্থরক্ষার অন্ঠ যুদ্ধ করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালদ় 
সম্বন্ধে আইনের স*স্কার কালে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় ষে নিভীকত! দেখাইয়াছিলেন, তাহ 
সকলের স্মরণ আছে। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে অগাধ পাত্ডিত্য সত্বেও তিনি জাতীয় সাহিত্যে অন্ুুরক্ত । 
নবসংস্কৃত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিয়মাবলী প্রণীত হইতেছে ; এই নূতন সংস্কারে জাতীয় ভাষার, 
ও সাহিতোর স্থান কোথায় হইবে তাহা জানিবার জন্ত আমরা উদ্গ্রাব আছি । এই সময়ে, 
আশুতোষ বাবুর মত জাতীয় সাহিত্যে অনুরক্ত ব্যক্তির ভাইস্‌ চ্যান্দেলাঁর পদে নিয়োগে আমরা, 
আনন্দিত হইয়াছি। কোন বুহৎ কার্যে আমাদের নেতৃত্বগ্রহণের শক্তি নাই, আমাদের 
জাতীয়তা! সম্বন্ধে এই অপবাদ প্রচলিত আছে। হয়ত ইহা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। আশুতোফ 
বাবুর নেতৃত্বগ্রহণে ক্ষমতা। বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই । আশুতোষ বাবুর স্থায় ব্যক্রি' 
উপস্থিত না থাকিলে এই শিক্ষাসহ্কটের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে কোন বাঙ্গালীর নিয়োগ 
ঘটিত কি না সন্দেহ। মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভৃষণ মহাশয়ের প্রস্তাব এই জন্থ আমি সম্পূর্ণ 
অন্থমোদন করি। 
 গ্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
৫€। তৎপরে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ললিতকুমাঁর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত জাতীয় 
শিক্ষায় জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের স্থান সম্বন্ধে প্রীবন্ধ পাঠ করিলেন। প্র এ্রবন্ধের মন্দ এই, 
যে, সরকারি-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীতে আমাদের জাতীয় ভাষা! ও সাহিত্যের ধথোচিভ 
স্থান হওয়! ষখন সম্ভাবনা নাই, তখন প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রবর্তিত শিক্ষা প্রণালীতে 
উহার যথোচিত স্থান নির্দেশ আবশ্তঠক। নিম্নশিক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান 
থাকিবে, মধ্যশিক্ষান় ও উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতাকে প্রধান স্থান না দিলে চলিবে 1 
ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের স্থান তাহার নিয্নে থাকিবে। প্রধানতঃ ইংরাজ রাঁজার সহিত 
সম্পর্কের অনুরোধে বাঁ জীবিকার জন্ত আমাদের ইংরেঞ্জি শিক্ষ1! জবস্তক, কিন্ত তথ প্রতি ইংরেজী 
ভাষা শিক্ষাই যথে্ট। ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ধি তেমন আবশক নহে, মধাশিক্ষার ব্যবস্থাক় 
বর্তমানকালে বে ইংরেজি সাহিতাণ্রসথ পাঠনার বাবস্থা আছে, তাহা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির, 
বিরুদ্ধ সাহিত্য হিসাবে উহা সংস্কৃত সাহিত্য অপ্ট্। উচ্চ অঙ্গের পদার্থ নে, সম্প্রতি 
নি 
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বিদ্যাপয়ে ফে ভাবে সংস্কত শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই প্রপালীর সংস্কার আবশ্তক। কেবল 
ব্যাকরণের দ্বিকে দৃষ্টিবন্ধ না করিয়া প্রকৃত সাহিত্য শিক্ষার ব্াবন্থ প্রয়োজনীয় |" । স্কৃত 
সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, আরবি, পার্শী স্ধন্ধেও তাঁহাই বল! যাইতে পারে। 

প্রস্তাবিত জাতীর বিস্তালয় স্থাপনের উদ্দেশে যে 7১795181008] €০801016699 গঠিত 
হইয়াছে, ভাহার। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা! করিয়াছেন, তাহ). 
জানাইবার জন্ত সতাপতি কর্তৃক অগ্ুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত রামেন্তন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, এ কমিটি 
শিক্ষা সম্বন্ধে যে খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা! এখনও সাধারণে প্রকাশিত ন! হইলেও, 
উহাতে গোঁপন করিবার কোন বিষয় নাই। কমিটি নিকন, মধ্য ও উচ্চ ত্রিবিধ শিক্ষণরই ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। নিয়শিক্ষা বাল! ভাষার সাহায্যে দেওয়া! হইবে, সে বিষয়ে মতধৈর্ধ নাই। ' 
মধ্য শিক্ষায় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা তিনেরই স্থান আছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি 
বিষয়ে শিক্ষ! এখনকার মত ইংরেজি ভাষার সাহায্যে না দিয়া বালার সাহায্যে দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সাহিত্য-পরিষৎ এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন, এই প্রস্তাব লইয়৷ পরিষৎ 
এক কালে গবর্ণমেন্টের ও বিশ্ববিদ্ভালয়ের দ্বারস্থ হইয়া কোন ফল পান নাই। মধ্য শিক্ষায় 
সংস্কৃতকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহ! সংস্কতের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আরও উন্নত স্থান 
দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কমিটির খসড়ায় পরিবর্তন আবশ্তক। উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীকে 
একটিমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ রাখিবাঁর চেষ্ট। কর! হইয়াছে, কিন্তু সেই বিষয়টি চারি বৎসর ধরিয়া 
ব্যাপকভাবে শিখিয়! যাহাতে প্রকৃত পাও্ডত্যলাভ হয়, তাঁহারই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। 
ভাষা! ও সাহিত্যের শিক্ষণর্থী ইংরেজি ও সংস্কৃত উভদ্তই শিখিবেন, ইতিহাসশিক্ষার্থী খ্দেশের ও 
বিদেশের ইতিহাস উভয়ই শিখিবেন। দর্শনশিক্ষার্থী পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিবেন। সংস্কৃত তাষার ও সাহিত্যের দম্যক্‌ আলেচন! ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হইকে 
না। যাহ! হউক, কমিটি যে থসড়া দিয়াছেন, এ্রস্তাবিত ধিস্তালয় যদি কার্যে পরিণত হর, 
তবে উহার কর্তৃপক্ষ সেই খসড়ার কতটুকু গ্রহণ করিবেন তাহা এখনও বলা যায় না। তখন 
এ খসড়ার সমালোচনার সময় উপস্থিত হইবে । যদি এ সময়ে উহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ ঝ 
অসঙ্গত বোঁধ হয়, তজ্জগ্ চিন্তিত বাঁ ভীত হইবার কোন কারণ নাই। 

মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন বলিলেন, হিন্দুদিগের শিক্ষণীয় ইংরেজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা তিন 
ভাষা, মুসলমানের শিক্ষণীয় ভাষা পাঁচটি-_ইংরেজি বাঙ্গল ত আছেই, তাহার উপর আরবী, 
পার্সী ও উর্দ, | “নিয় শিক্ষায় কতটুকু বাঙগলা ও কতটুকু উর্দতে হইবে তাহা; বিবেচ্য । উচ্চ 
শিক্ষায় আরবি ও পার্সী উভয়কেই ন! রাখিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আরবিতে অধিক, 
এঁতিহাপিক গ্রন্থ পার্সীতে অধিক। আবার পূর্ববঙ্গ মুসলমানগণের নিরশিক্ষায় প্রাদেশিক 
ভাষার ব্যবহার উচিত কি না. সে বিষয়ে কথা উঠিয়াছে। অনেকে উহার পঙ্ষপাতী। কাজেই 
শিক্ষা-সমন্ত। হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমানের পক্ষে আরও জটল। ইহার মীমাংসা ছুরূহ। 

মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষপ মহ্াশক্ন টোলের শিক্ষাপ্রপালীর অসম্পূর্ণত| ও ইংরেজি শিক্ষার 


| কার্ধ্য-বিবরণী ৪৫ 
বর্তমান সময়ে গ্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়! বলিলেন, প্রবন্ধলেখক ইংরেজি শিক্ষাকে যত 
নিষ্ন স্থানে আনিতে চাহেন্, তাহা উপযুক্ত কি না চিস্তনীয়। উচ্চ শিক্ষায় বাঙলার তুপনার 

স্কতের প্রাধান্ত দিতে হইবে। গ্রবদ্ধলেখকের মহিত অন্ত বিষয়ে-তাহার মতাস্তর নাই। 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থায় জাতীয়তার 

*গৌড়ামি করিয়া ইংরেজির অনাদর করিলে চলিবেক্ধী। আবার জাতীয় ভাবে ররক্ষাঁর জন্য তদস্থৃ- 
রূপজাতীয় সাহিত্যেরও সমাদর করিতে হইবে । প্রাচীনকালে শিক্ষার গভীরতা ছিল,কিন্ত বিস্তার 
কম ছিল। একালে শঙ্করাচার্য্ের স্তায় ধীশক্তি কাহারও নাই, কিন্তু শঙ্করাচা্যের ধীশক্তির ফল 
উপভোগ করিতে পাঁরেন এরূপ লোক বহুতর আছেন। উচ্চ শিক্ষাতেও বাঙ্গালায় লেকচার 
চলিতে পারে, তবে গাঠ্যগ্রস্থের সম্প্রতি অভাব। জাতীয় ভাবের প্রতি এতদিন যে উপেক্ষা 
ছিল, এখন সেই উপেক্ষা দুর করিয়! ইংরেজি ও সংস্কত উভয় শিক্ষারই ব্যবস্থা আবশ্যক । 

সভাপতি শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিলেন, আমি ইংরেজি সংস্কৃত বুঝি না। সম্প্রতি 
বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড উন্নত ও সমর্থ করা আবশ্তক হইয়াছে। তজ্জন্য যে শিক্ষা আবশ্তক, 
তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনে বাঙ্গালীর প্রক্কৃতিগত দৌর্ব্বল্যের প্রচুর 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া! কাল গ্রাতিজ্ঞ। ভূলিয়াছেন। 
তেজস্থী ব্রাহ্মণের হাতে সমাজের নেতৃত্ব থাঁকিলে ন্বদেশী আনোলনে নেতাদিগকে ছুটাছুটি 
করিতে হইত নাঁ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষার অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন। উহ! 
বর্তমান শিক্ষাপ্রণাদীর দোষ। এ অসম্পূর্ণত। সত্বেও টোলের পণ্ডিতের দৃঢ়তা কলেজের 
অধ্যাপকের নাই । গবর্ণমেপ্ট দেশের টোলগুলিও সামান্য অর্থে কিনিয়! ফেলিয়াছেন, ইহা 
ছুঃখের বিষয়। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় এখন চতুগ্পাঠীর শিক্ষার ফলেও কুকুটমিএর শর্মার 
আবির্ভাব হইবে । নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয় এই পুরাতন টোলগুলিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা 
আগে করুন। ফিরিঙ্গিবিদ্যায় গোলামী না করিয়া উহার মধ্যে যে সার্বভৌম ভাবটা আছে, 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ও উহার মধ্যে যে জাতীয়তার প্রতিকূল ভাব আছে, তাহা বর্জন 
করিতে হইবে । মানবিকতা ইংরেজি কেন, সাওতালি হইতেও গ্রহণীয়। একালে ইংরেজি 
সাহিত্য 10)1)67181190) বা সাম্রাজ্যতস্ত্রের 'ভাবে অন্থপ্রাণিত | ইংরেজের 10019971911570 
আমাদের মৃত্যুন্বরূপ। আগে আমাদের জাতীয়ত! রক্ষ! অর্থাৎ জাতীয় জীবন রক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া তৎসঙ্গে মানবিকতা শিক্ষা করিতে হইবে। 

সময়াভাবে অন্ঠান্ত প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। তৎপরে সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয় সভ| 
ভঙ্গ তইল। 


জ্রীরামেন্দ্রজুন্দর ভ্রিবেদী শ্্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


সম্পাদক। মভাপতি । 


৪৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন। * 
৮ই ফাস্তন, ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার । 

এই দিন শ্রীষুক্ত তারকচন্ত্র সাংখ/ সাগর মুহাশয়ের শেষ বক্তত1--*বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি” 
নামক বক্তৃতা হয়। এই দিন শীযুত দীনেশিন্্র সেন বি,এ সভাপতি ছিলেন। বক্তা অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় এই দর্শনশান্ত্রীয় বিষয়নিচয় উপধুর্ণপরি বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের বিশেষ তৃষ্থি- 
সাধন করিয়াছিলেন। বক্ততাস্তে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের অনেকেই তাহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, 
ব্যাখ্যাকৌশল, সরল ভাষা! এবং স্ুগ্রণালীর প্রশংসা করিয়৷ সাহিত্য-পরিষদ্দের পক্ষ হইতে 
তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত| প্রকাশ করেন । 


জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


সহঃ সম্পাক। সভাপতি । 
দশম মাসিক অধিবেশন । 
২*শে ফাল্ধন, ৪ঠা মার্চ রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা। 
| উপস্থিত সভ্যগণ 


* শ্রীযুক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ, বি,এল্‌ (সভাপতি ) 
মহামহোপাঁধ্যায় শ্রীয়ুজ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ শ্রীযুক্ত শরচন্্র শাস্ত্রী 


». বিহারীলাল সরকার ». অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 
» রাঁজকুষ দত্ত * দীনেশচন্দ্র সেন বি,এ 

». অমৃতরুষণ মল্লিক বি,এল্‌, *. হেমচন্ত্র সেন 

» সত্যতৃষণ লনোযাপাধ্যায় *. রমেশচন্দ্র বস্থু 

*  নিথখিলনাথ রায় বি,এল্‌ * রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

» নিশিকান্ত সেন » বীরেশ্বর পাড়ে 

* রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় * ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

« বিজয়লাল দত » রাজকুমার বেদতীর্থ 

* বরদাকাস্ত সোম 


*“ রামেজ্রনুন্দর ভ্রিবেদী--সম্পাদক। 


৪. অন্গথমোহন বস্থ বিএ 
সহঃ দম্পাদক । 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 


কার্যা-বিবরণী ৪৭ 


আলোচ্য বিষয়--+১। গত অধিবেশনের কার্ধা-বিবরণ পাঠ । ২। সভ্য-নির্বাচন। 
৩।,পুস্তকোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন__ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকর্তৃক 
৬কবিকন্কণের শ্বহস্ত লিখিত দামুন্তায় পুজিত তেরেট পত্রের চণ্ডী পুঁথি প্রদর্শন । ৫€। প্রবদ্ধ 
পাঠ--(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক “কবিদ্ডী” এবং (২) শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় কত্তৃকি “কুকুটপাদগিরি”। ৬) শোক-প্রকাশ--৫ ১) ৬হেমচন্দর 
“মল্লিক, ৫২) সাখরাইলনিবাসী ৬আনন্দনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে । ৭। বিবিধ। 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এম.এ বি,এল মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ 
কৰ্তিলেন। 
১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 
২। নিম্নের ব্যক্তিগণ যথারীতি সন্ত নির্বাচিত হইলেন ।-- 
প্রস্তাবক সমর্থক সত্য 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীরামেন্দ্রন্থন্দর ত্রিবেদী ১1 প্রীরাসমোহন ঘোষ জমীদার, 
বাছুড়া, সোমপাড়া, মূর্শাদাবাদ 
শ্রীরামেন্দ্রস্থন্দর প্রিবেদী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ২। শ্রীশশিতৃষণ বন্গ এম্‌,এ সিউড়ী 
৩। শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌,এ 


রিপন কলেজ 
স্তীমন্মথমোহন বন্ধ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৪। শ্রীমহেন্দ্রনাথ কুণ্ড সবভেপুটী, 
বাকুড়া 
শ্রীঅমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাতৃষণ ত্র ৫। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ১৮ হরিতকীবাগান 


৬। শ্রীচারুচন্্র মিত্র এম্,এ হেডমাষ্টার 
এডওয়ার্ড ইনষ্টিং, মানিকতল!। 
৩। নিম্নোক্ত পুস্তকের উপহারদাভার্দিগকে ধন্তবাদ দেওয়া হইল। 
১। পল্লীসমিতি দর্পন-_প্রীচন্ীচরণ ঘোষ। 
২। রঙ্গপুর হরিদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন রি 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের জীবনচরিত ও বংশচরিত [মাস রায়চৌধুরী । 
৩। ছন্দোবোধ শব্সাগর 
৪1 শিবাজী--শ্রীআশুতোষ বন্থু। 


€ ॥ বসম্ত-লতিক1, ৬। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্র- 7 

গণের কর্তব্য, ৭। কল্কতেকে শ্বেতাম্বরী টন | 

সম্প্রদায়কে শ্রীমন্দিরক! হিসাব ও চিষ্টা ** ৯প্রীহীরেন্রনাথ দত । 
৮। শ্বেতাম্বরী জৈনসম্শ্রদায়কে মন্দিরকা মুকদ্দিমা | 
৯। 05০৮৮101901) এ 


৪৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


৪ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত সতাপতি-মহাশয়ের আছহ্ষান ক্রমে ৬হেমচন্্র মঙ্গিকের 
অকাল মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশে স'ভাকে অন্থরোঁধ করিয়। হেমবাবুর দেশান্থরাগ ও সাহিত্যা- 
সুরাগ সবন্ধে নানা কথা ঝলিলেন। যুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিলেন, কিছুদিন পুর্বে তিনি 
উন্নত সাহিত্য প্রচারের কল্পনা করিয়! বাঙ্গণার বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দিয়া- 
ছিলেন ও স্বয়ং তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে প্রাস্তত ছিলেন। দীনেশ বাবু স্বয়ং বাঙ্গাল। ভাষার 
সংক্ষিধ ইতিহাস রচনার ভার লইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য হেমবাবুর সহিত তীহার পত্র-ব্যবহার 
চলিত। হেমবাবুর আগ্রহের ক্রণটা ছিল না, কিন্তু লেখকের "মনবকাশে উহা! কার্যে পরিণত হয় 
নাই। শ্রীযুক্ত রাজকুষ্ণ দত্ত বলিলেন, হেমবাঁবু আমার ভগিনীপতি ও সম্রয়স্ক। সামাজিক ও 
রাজনৈতিক বিষয়ে হেমবাবু সমাজে ষে প্রতিষ্ঠ! লাভ করিয়াছিলেন, তাহা৷ অনেকেই জানেন, _. 
তাহার গার্থস্থ জীবনের কথ! মামি যেরূপ জানি, তাহা সকলে না জানিতে পারেন, কয়েক 
বৎসর পূর্বে '্টাহার জীবনযাত্রায় যোল আন! সাহেবী আন! ছিল) ইংরেজি ধরণে আহার 
করিতেন ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। তিনি সাহেবিয়ানা একবারে পরিত্যাগ করিয়! 
আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সকল বিষয়ে স্বদেশী প্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্বদেশী আন্দোলনে তিনি 
কিরূপ অন্রাগের সহিত যেগ দিয়াছিলেন এবং বিদেশী আচার ব্যবহারের প্রতি কাহার কিরূপ 
দ্বণা জন্মিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন । শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, এই সভায় 
উপস্থিত অনেকেই আত্মীয়ত। সুত্রে বা বন্ধুতা সুত্রে হেমবাবুর সম্পর্কযুক্ত, তাঁহার অকাল 
মৃত্যুর আকন্মিক সংবাদ সকলেরই মর্মে বাথা দিয়াছে । এই হূর্ঘটনা'র অনু আমরা কেহই 
প্রস্তত ছিলাম না। তিনি পরিষর্দের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, কিন্তু পরিষদের 
প্রতি অনুরাগ তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কাঁশীমবাজারের মহারাজ পূর্ববে পরিষংকে পাঁচ কাঠা ভূমি 
দিতে চাহিয়াছিলেন, আরও ছুই কাঠা ভূমির জন্য মহারাজের নিকট ভিক্ষার্থী হইয়া যে কয়জন 
উপস্থিত হইয়াহিলেন, হেমবাবু সাহাদের অন্যতম ছিলেন। তাহার মত পদস্থ, সমৃদ্ধ লোকের 
এইরূপ ভিক্ষায় বাহির হওয়! পরিষদের প্রতি অনুরাগের পরিচয় দেয়। দ্ীনেশবাবু উন্নত 
সাহিত্য প্রচার সম্বন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে আমিও লিগ ছিলাম। ১৩১৯ 
সালে অগ্রহায়ণ মাসে হেমবাবু কয়েকজন বন্ধুকে এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন । 
তন্মধ্যে আমিও ছিলাম, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রতৃতি আরও কয়েকজন 
উপস্থিত ছিলেন। তাহাতে স্থির হয়, প্রায় ব্রিশখানি বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। 
অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্ত্র ও প্রফুল্লচন্ত্র বৈদ্তানিক গ্রন্থ, হীরেন্্রবাবু দার্শনিক গ্রন্থ,বাবু ব্রজেন্্ 
নাথ শীল ভারতবর্ষের ইতিহাস, রায় শরচ্চন্্র দাস বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিস্তাভৃষণ 
বৌদ্ধধর্দের ইতিহাস, রবীন্ত্রবাবু সংস্কৃত সাহিত্যের ও বাঙ্গল! বৈষ্ণব সাহিত্যের সমালোচনা 
ইত্যাদি রূপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রস্থরচনার ভার লইবেন। হেমবাবু উহ প্রকাশের বন্দোবস্ত 
করিবেন। বস্ত! নিজে পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে ছইখানি গ্রন্থের ও বৈজ্ঞানিক গ্রস্থাবলীর [0$০- 
85০6০) একখানি গ্রস্থ রচনার ভার লইক্মাছিলেন। গত বৎসর ধরিয়া প্র গ্রস্থাবলী গ্রকাশের 


কার্য-বিষরণী ৪৯ 


' উদ্যোগ হইতেছিল, এ বৎসর স্বদেখী আন্দোলনে কাটি চাপা পড়িয়া ঘায়। ছেমবাবুর অকাল 
বসাতে ্াঙ্গালা গাহিত্যের এই ্র্থাবলীপ্রঝাশ বোঁধ হয় আর হষটিল না। জীযুক্ত হীরেন্- 
নাথ দত্ত প্রলিলেন, হেমধাবুর এদিকে ইচ্ছা হইছিল প্র গ্রস্থাধলী সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা ও 
'স্তাহাদের কতৃত্াধীনে প্রকাশ করাইবেন। সাহিত্য-পরিষংও রূপ গ্রন্থ প্রকাশের অন্ত 
অনেকদিন হইতে উদ্যোগী আছেন। হেমবাবুর উদ্যোগ সফল হইতে পারিত । হেমবাবুঝধ 

' শোঁকাণ্ পরিবারবর্দের প্রতি সমবেধনাশ্থচক পল্জ পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

শ্রীযৃত বো'মকেশ মুস্তফী সাঁকরাইলনিবাসী ৬মানন্দনাথ সেনের মৃত্যু উপলক্ষে ছঃখ প্রকাশ 
কম্দিয়া বলিলেন, ইনি গ্রাথমে সাহিত্য-পরিঘৎ পত্রিকার গ্রাহক শু পঝে সভ্য হুইয়াছিলেন। 
পরিষদের প্রতি ইহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। নব্যভারত পিকায় ইহার যে সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিত প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখ! যার ইনি শেষ পর্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা য্রপুর্ববক অধ্যয়ন 
করিতেন । 

৫। শ্রীযুত বীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ক্বিকস্কণের শ্বহস্তলিখিত পুঁথি শ্াদর্শন করিয়া 
বলিলেন, শুই পু"থির বর্তমান অধিকারী কবিকঙ্কণের বংশধর দামুগ্ঠাবাসি শ্রীযুত যোগীক্রনাথ 
ভট্টাচার্য এই সন্ভাস্থলে উপস্থিত আছেন। [ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সভায় দণ্ডায়মান 
হুইলেন ] এই পু'থির 'শেষার্ধ নাই) এই হেতু পুঁথির লিপিকারকেয় নাম ও নকলের 
তারিখের কোল্ত নিশি নাই তথাপি শ্রী পুঁথি যে প্রামাণিক, লে বিষয়ে নানা গ্রমাণ 
রহিয়াছে। 
(১) ইহা 'তেরেটের পাতায় লেখ ; এ পর্থাস্ত তেরেটের পাতায় লেখ বাঙ্গাল! শ্ঙ্ছ 
আমি দেখি নাই। ইহ! প্রাচীনতার নিদর্শন । 

(২) ইভা দামুন্তার কবিকঙ্কণের বংশধরদের গৃহে কবিকষ্কণের ইষ্টদেবতা ৬সিংহ- 
বাহিনীর মন্দিরে বংশপরপ্পরাক্রমে রক্ষিত ও কবির শ্বহস্তলিখিত গ্রন্থ বলিয়! পুঁজিত -ইইষঠ 
আসিতেছে । তাহার! প্রচুর অর্থের বিনিময়েও ইহা! হস্তাস্তরিত করিতে সম্মত নহেন। 

€৩) এই প্রথির মধ্যে একখানি প্রাচীন দলীল বক্ষিত আছে। উহা শিবরাম 
চক্রবর্তীর নামে ত্রন্ধোত্তরভূমি-দান-পর, উহার তারিখ ১০৪৭ সাল। পিবরাঁম চক্রথন্তা 
কনিকঙ্কণের পুজ ) চণ্তীগ্রন্থেই তাহার নাম পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। 

(9) পুস্তকের নানাস্থানে সংশোধন আছে, উহ! গ্রন্থকর্তীরকৃ্ত লংশোধন ভিন্ন 
নকল কারকের সংশোধন হুইনে পারে না । 

কিংবদন্তী আছে, কবিকস্কণের বংশধরেরা সম্প্তিবিভাগের লময় এই গ্রন্থও স্াগ, 
করিয়াছিলেন । শেষার্ধ কোথায় আছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 

কবিকক্কণের প্মরণচিহ্ুস্বক্ূপ তীহার কানস্থানে সিংহবাহিনীর ম্দিরলী পাকা করি 
দেওয়ার অন্ত দীনেশ বাবু পরিষৎকে প্রার্থনা! ফরিলেন। ধর্তমান কীচাখর ব্বার জলজ 
হইয়াছিল ; এই গ্রস্থধ/নি বহুকষ্টে বংশধরের! বস্তার হাত হইতে রক্ষা! করিয়াছেন ॥ 


৫০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


শ্রীযুক্ত রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, এই গ্রস্থপ্রাশ্তির একটু ইতিহাস আছে। দীথা- 
পতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কবিকম্কণের গ্রস্থএ্রকাশের ভার গ্রহণ করিলে উহার জন্ত 
পুথি সংগ্রহ হইতেছিল। আমার বালককালের সংস্কৃতশিক্ষক শ্রীযুক্জ কেদারনা বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের নিবাস দামুস্তার নিকট মলয়পুর গ্রামে, তিনি আমাকে এ গ্রন্থের সন্ধান দেন এবং 
এ গ্র্থ উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনিই চেষ্টা করিয়। যোগীন্দ্রনাথ ভট্টা- 
চাধ্যের নিকট উপস্থিত হইয়! পু'থির মালিককে পুঁথিসমেত কলিকাতায় উপস্থিত করিয়াছেন । 
মূল কথা, কুমার শরতকুমারের আগ্রহ ও যত ভিন্ন এই গ্রন্থ বাহির হইত না। পরিষদের 
সভাপতি মাননীয় সারদ! বাবু এই গ্রন্থ আনাইবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন ও যত্ব করিয়াছিক্নে। 
আমরা সকলেই সাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

সভাপতি মহাশয় এই পুধি আঁবিষারের জন্য আনন্দ গ্রকাঁশ করিয়া! বলিলেন, সিংহ- 
বাহিনীর মন্দিরটির নিন্দা সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর গ্রান্তাব সাহিত্যসেবীদের ৰিবেচ্য। 

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় “কবি দণ্ড” সম্বন্ধে গবেষণ! পূর্ণ প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। | 

[ প্র প্রবন্ধ ১৩১২ সালের উপাসনাক্স প্রকাশিত হইয়াছে ।] 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রবন্ধপাঠককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, দণ্তীর দশকুমারচপিতের 
ভাঁষ৷ কাদঘ্বরীর অপেক্ষা সরল, তাহার কাব্যাদর্শকে অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ বল! চলে। 
দণ্ডী কালিদাসের পরবন্থী' সন্দেহ নাই, কিন্তু কাঁলিদাসের সময় নির্ণঘ লইয়া! এখনও 
নান। মত আছে। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ মহাশয় বলিলেন, সম্প্রতি তিব্বত হইতে 
আনীত গ্রন্থ মধ্যে দণ্তী প্রণীত কাব্যাদর্শের একখানি তিব্বতী অনুবাদ ছিল। ভারত- 
গবর্ণমেপ্টের অনুমতিতে উহা! আমি দেখিয়াছিলাম। উহা! এখন ব্রিটীস মিউজিয়মে রক্ষিত 
হইয়াছে । তৎপুর্বে নেপাল হুইতে হজমন মাঁহেব ষে সমস্ত গ্রন্থ আনেন, তন্মধ্যে কাব্যাদর্শের 
অঙ্গুবাদ ছিল, উহ ইগ্ডিয়। আপিসের লাইব্রেরীতে আছে। শ্রঙচল লংগে। রাজার সময্ষে 
তিব্বতী পর্ডিতেরা ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের সাহাষা লইয়! প্র গ্রন্থ অনুবাদ করেন। পণ্ডিতদের 
নাম দেওয়। আছে। ভারতীয় সাহিত্যের রীতি তিব্কতী সাহিত্যে কতদূর চলিতে পারে, 
তাহার পরীক্ষার উদ্দেশে কাব্যাদর্শের অনুবাদ হইয়াছিল। এ অনুবাদ সপ্তম শতাবীতে 
ঘটে; অতএব, দণ্তী তৎপুর্বে বর্তমান ছিলেন। মাঘের গ্লোক উহাতে প্রক্ষিপ্ত হুইয়! 
খাকিবে। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখকের নিকট সভায় কৃতজ্ঞতা জানাইয়! বলিলেন, তিনি 
্গণকুমারচরিত আশ্রয় করিয্া তাৎকালিক সমাজের যে চির দিয়াছেন” তাহা শিক্ষা প্রদ ও 
মমোজ হুইয়াছে। ্ 

ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ধ্ে নেপালের ভূপুর্্ব এ্রধান মন্ত্রী ইতিহাঁস-গরসি্ জং বাহাদুরের 


কার্ধ্য-বিবরণী ৫১ 


পৌত্র ও বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সমসের বাহাছুবের ভ্রাতুদ্পুত্র সভায় অকশ্মাৎ উপস্থিত 
হইক়্াছিজেন। সভাপতি, মহাশয় তাঁহাকে সম্যক্রূপে অভ্যর্থনা করিলে তিনি উপস্থিত ত্রাহ্মণ- 
দিগকে ঠরীণাম জানাইয়া বলিলেন, আমি শিশোদীয় বংশোদ্ভূত রাজপুত ক্ষত্রিয়, কুমার. 
মন্মথনাথ মিত্র বাহাছুরের,. সহিত :সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সহস! ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া এই 
,সভায় উপস্থিত হুইয়াছি ও£সেভার কার্য দেখিয়া! ও আপনাদের আদরে তৃপ্ত হইয়া পরম 
পরিতোষ লাভ করিয়াছি । আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। 

তৎপরে অন্ত কার্য স্থগিত থাকিল। সভাপতিকে ধন্ঠবাদ দিয়৷ সভাভঙ্গ হইল। 


প্্ীরামেন্ত্রস্থন্দর ভ্রিবেদী ক্রীদীনেশচন্দ্র সেন 
. সভাপতি 
১১ই চৈত্র 
* -.. ৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন 
১১ই চৈত্র, ২০ মার্চ, অপরাহ্ু ৫টা 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ 


শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ( সভাপতি ) 
বায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি,এল 
মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্তাভূষণ এদ্‌ এ * শচীন্দত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ, »  বিহাঁরীলাল সরকার 
*  জগঘ্বন্ধু মোদক ” নৃতাগোপাল বিশ্বাস 
” বিজয়লাল দত্ত ” শরচ্চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 
”. বিহারীলাল চক্রবর্তী *  তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
*  রাখালদাস বন্দ্যে পাধ্যায় » কালিদাস সন্ন্যাসী 
». ৰতীশচন্দ্র বস্থু এম্‌ এ, * ক্ষীরোদবিহারী পাল 
» নিশিকাস্ত সেন ». অতুলচন্দ্র বন 
» মহীন্ত্রলাল দাস «৮. কেদারনাথ দাস গুপ্ত 
*. কুমুদরঞ্জদ. মঙ্লিক বি,এ *. কুমারকৃষঃ দত 
* পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌, এ ” যাদবচন্দ্র মিত্র. 


-». গোপালদাস-চৌধুরী ”. সতীন্্রসেবক নন্দী 


৫২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


শ্রীযুক্ত অমৃতরূ মল্লিক বি, এন স্ীযুক্ত নরেশচন্্র সেন গুণ্ড এম্‌ এ, বি ওল্‌ 
”.. যতীশ্চজ্জ সমাজ্পতি *. বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় 
”. অবিনাশচন্্র ঘোষ. ”. গ্রবোধচন্্র বিজ্ঞান্গিধি 
" বাষেজনন্দর ভ্রিবেদী--পম্পার্দক,। | 
লোটিভি রস সহ-সম্পা্ক । 
৮ অম্মথমোহন বনু 
আলোচা বিষয় 


১। গত অধিবেশনের কা্যবিবরণ পাঠ । ২। সতভ্যনির্বাচন। ৩1 পুস্তকোপহারদাতা- 
দিগকে ধন্তবাদজ্ঞপন । ৩। প্রবন্ধ-_রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর সি, আই, ই মহাশয় 
কর্তৃক প্তিব্বতের লামা ও তাহাদের, ধর্ম” নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। প্রদর্শন__তিব্বতের 
তাসিলাম্পো বিহারের বৃহৎ ছবি। ৬। (শাক প্রকাশ ।-_- 

(১৯) ৬রমণীমোহন সিংহ ( ভাগলপুর ) (২) ৬কুমার বীরেন্দ্র দেব রায়, (৩) একুমার্‌ 
দক্ষিণেশ্বর' মালিয়া, এবং (৪) ৬কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায়, %। বিবিধ। 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন ॥ 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল । 

২1 নিম়োক্ত সভ্যগণ যথারীতি নির্বাচিত হইলেন-- 


পরস্তাবক ষমর্থক, সভা 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তর্ষী; শ্ররামে্্ন্ন্দর ত্রিবেদী.. ১। শ্রীযুক্ত মৌলবি চুর আহম্মদ 
২৩ গোরস্থান লেন 9 

হ। * সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
১০ আনন্দ চাটুর্ধোর লেন । 

৩7 »  কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী 


. কুষারথালী'॥ 
শ্রীন্থরেশচন্্র সমাজপতি জীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪1 ৮” নৃত্যগোপাল বিশ্বাস, 


৭ লালওল্ঞাগস” লেন । 


ক 5 


শ্রীসতী্রসেবক ননী ৮: বর্ন এ ৫1 ৮» স্ুরেজ্নাধ মুখোপাধ্যায় 
রর 4, উকীল, বাঁলেশ্বর | 
্্ীরামেন্্রমুননর তরিবেদী র্‌ ৬। ৮ পুর্ণানন্দ ঘোষ রায়, 


জযিদার, পীঁচখুলী 


কার্ধ্য-বিধরণী ৫৩ 
গস্তাবক বহর্থক সত্য 

প্ীকক্ষরক্্মার বাল , স্‌ ৭1 » ডি, ডি, স্তর, [ 0. 
* ই. ৬1 ঘি. 0, 8. (চর।0) 
[5 ১ 0 9. (0185£0) 

, ২* গ্রে স্্রীট। 

রগ রর ৮। ৮ রসময় লাঙা ৭২ কালী- 
প্রসাদ দত্বের স্ত্রী ॥ 

শ্রীমক্ঈথমোহন বনু * *.  শ্তরীবায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৯। ৮ শরচন্ত্ সর্বাধিকারী 
্ ্ ১০ * শ্বিরিশচন্ত্র মিত্র এস্‌ এ, 


বহরমপুর কলেজ। 

স্রীগ্রবোধচন্দ্র বিষ্ভানিধি শ্রীমন্মথমোহন বল্গু ১১। * সত্যেন্্রকুমার বস্থ বি,এ 
বঙ্গবাসী আফিল । 

3 * ১২। ” বরদাদ্ধাস বন্থু ডেঃ মাঃ 
৩৭ সিকদার বাগান স্্ীট 


জ্ীহেমচন্ত্র দাস গুপ্ত শ্রীনবেশচন্ত্র সেন গুপ্ব. ১৩। * পক্সিনীমোহন নিয়োগীএন্‌এ 
36 77001৮0। 19181) ভা ০:1৪ 


১২১ ধর্শতলা গ্রীট ! 
্ ্ ১৪। ৮ জলিতচন্দ্র গুহ এম এ 
সিরাজ গঞ্জ 
র্ র্‌ ১৫। * বিপিনচন্্র দাস গুণ 
৬৫৩ স্থারিন রোড 


মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্র বিষ্তাঃ শ্রীরামেক্নুন্দর ত্রিবেদী ১৬। » কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য এসএ 
,.. অধ্যাপক, প্রেই কলেজ । 

৩। নিয়োজ পুথি ও পুস্তকের উপহার-দাতাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া হইল !__ 

২। নিশীবচিত্ত/-ললীবাজকুমার বেদতীর্থ ২। 4 [8871196%৩  0869100896 
9 9878%7৮  168৪--মাজ্জাঁজ গবণমেন্ট ৩। ধর্বাদ, ৪ মহাপুরুষচরিত ৫1 যমজ- 
ভগিনী ৬ সঙ্গীত-গৌড়েশ্বর ৭। চমৎকার-চক্ড্রিক। ৮। ফেলাঁবাবু ৯। [9০:০৮ ০৫ 16 
007728055500০27660 ০ 6০. 39086 0) 88৪ 150) 40888 1606 
১৬) শিক্ষারসম্কট ১১। রসায়ন-পরিঠয় ১২” 16০051 96150180008 00 [872118 
[860155015১৩ বীণা ১৪।  অদ্ধিক্ষণ ১৫। তক্কিসাধন ১৬1 ভূত ও শক্তি ১৭1 
বিজ্ঞানপাঠ ১৮) শীতগোবিদ ১৯। মানবী ২১1 বেদসংহ্িতা ২১ ভাগ্বরানন্দ”' 
চরিত ২২। আধ্যশান্তাগ্রদীপ ২৩।জ্ঞানবৃদ্ধি এবং কতকগুলি মাসিকপত্- জীয়ামেজ চুদার 


৫৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


ত্রিবেদী ২৪ । ধর্মপদ ২৫। বৃহৎ তন্ত্রসার ২৬। কহ্িপুরাণ ২৭। মহাভারত পুরাণ ২৮। রাম- 
প্রসাদের পদাবলী ২৯। শকুস্তলা ৩০। বঙ্গরহস্ত ৩১। সমালোচনা ৩২ । হুতোম পেঁচার নষ্। 
৩৩। রামচন্দ্রমাহাত্ব্য ৩৪ । রামকৃঞ্চ-জীবনচরিত ৩৫। তত্ত্রমীমাংসা ৩৬। চৈত্ঠভাগবত 
৩৭। যোগশান্ত্র ৩৮ | হরিনাথ গ্রস্থাবলী ৩৯। নন্দ বিদায় ৪*। জ্যোতিষরত্বাকর ৪১। কথাসরিৎ- 
সাগর ৪২। পদাঙ্কদূুত ৪৩। হংসদূত 8৪। বরাহমিহির ও খনা ৪৫। রহল্তমুকুর 
৪৬। রূপসী মরুবাসিনী ৪৭। অদ্ভুত রামায়ণ ৪৮। মঞ্জুষা ৪৯। আনন্দলহরী ৫*। বাণবিজয় 
৫১। নৈবেস্ত ৫২। বিক্রমোর্বশী ৫৩। মালিনী ৫৪ কামরূপ কামলত! ৫৫। রাজবল্লভীয় ভ্রব্যগুণ 
৫৬। গুরুীত ৫৭ পদ্মিনী উপাঁখান ৫৮। সংসারচিন্র ৫৯। আধ্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা 
৬০ । শোভন! ৬১। বাবুচো'র ৬২। ব্যবস্থাসার ৬৩। সৎনাম ৬৪। স্সেহময়ী ৬৫। সাজি 
৬৬ প্রেমগাথা ৬৭ মর্শগাথা ৬৮1 অমিয়গাথ। ৬৯। বসম্তগাথা ৭০। ব্রজগাথা! ৭১ গাহৃস্থ্ধর্্ 
৭২। হিন্দুধর্ম ৭৩। উপন্যাঁসসংগ্রহ ৭৪ । বিচিত্রবিচার নাটক ৭৫। আনন্দলহরী ৭৬। ইচ্ছামূলা- 
কর্ষণ ৭৭। ফেৌঁহাঁবলী ৭৮। নিহিলিষ্ট রহন্ত, ৭৯। পবনবিজয় শ্বরোদয় ৮*। বিবেকচুড়ামণি 
৮১। শাঙিল্যহ্থরর ৮২। ধনবান্‌ হইবার সহজ উপায় ৮৩। বেদান্তসার ৮৪। পঞ্চতীর্থমাহাত্ময 
৮৫। জীত্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ৮৬ শ্রীস্রীগীতগোবিন্দম্‌ ৮৭। গাভীপরিচধ্য। ৮৮। রামচন্দ্রের 
বক্ত.তাঁবলী ৮৯। লীলামৃত ৯*। নারীনীতি ৯১। নবকথা ৯২। চোখের বালি ৯৩। জাতীয় 
উচ্ছাস ৯৪। মায়াপুরী ৯৫। ফরাসী গোয়েন্দা ৯৬। মার্কিন গোয়েন্দা ৯৭। সন্ত সয়তান 
৯৮। কল্পতরু »৯। ইন্দু ১০*। মায়ার বন্ধন ১০১। একটি বসন্ত গ্রাতের প্রন্ফ,টিত সকুরা 
পুশ্প-্বসথমতীর সম্পাদক । ১০২। শ্ীরামবনুন্স ১*৩। কবিকন্কণ চতী__গক্ষিতীশচন্্ চক্র- 
বর্তী বি, এ। ১০৪ ভক্তজীবনে বেদাস্ত--দৈবকীনন্দন প্রেস। ১০৫। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়__ 
মহারাজ কাশীমবাঞজার । ১০৬। শ্্রীমন্তাগবত ২য় খণ্ড-শ্ী। প্রমথনাথ বিশ্বাস। ১০৭। কণিক-_- 
রাজকুমারী -স্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী, আগরতলা । ১*৮। বজ্জৃতা-_শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ 
বায় এম্‌, এ। ১৯*৯। ভাষাবোধ ব্যাকরণ-_শ্লীনকুলেশ্বর বিগ্যাভূষণ। 

নিমলিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিগুলি শাস্তিপুরের ৬যশোদানন্দন গ্রামাণিকের বিধবা! 
পর্ধীকর্তৃক উপহার গ্রদন্ত হইয়াছে। 

১। লীলাশুক বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত, ২। ভট্টিকাব্য, ৩। মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ (১৩১), 
81 ছুর্গসিংহক্কৃত কাতন্ত্বৃত্তি, ৫। ভাঁবার্থদীপিকা সমেত ভাগবত (€ ১ম-ঈম, ১১, 
১২প স্বন্ধ)) ৬) প্রীধর ম্বামিরুত ভাঁবার্থদীপিকা টীক। সমেত ভাগবত (১ম, ৭ম ও ৯ম), 
৭। মন্থমুক্তাবলী সমেত মনুসংহিতা, ৮ । সারার্থরর্শিনী টাকা সমেত ভাগবত (৯ম, ২য় ও ১০ম) 
৯1 সটাক আনম্দলহ্রী, ১*। সটীক চৌরপঞ্চাশৎ, ১১। সটীক সক্ষোহনতন্ত্রো্ত গোপাল- 
সহআনাম, ১২। নাগরাক্ষরে কঞ্খকর্ণামৃত, ১৩। ১২৭৬ শকে রচিত স্টাফ ভক্তিরত্বাবলী, 
১৪। সটীক পদাস্বদূত, ১৫। রাগান্থগ! শ্মরণপন্ধতি, ১৬। পুরুযোত্মদেব কৃত একাক্ষরকোষ, 
১৭। ছ্বিরূপকো, ১৮। গদসিংহকত নানার্থ ধ্বনিমঞ্জরী, ১৯। ভরতমন্লিকককৃত অমরকোধ টীক! 


কার্্য-বিবরণী ৫৫ 


* ২০। রামানন্দের অস্ক সংখ্যা, ২১। কাশীদাসী মহাভারত (আদি), ২২। এঁ আদি, সভা, বন, 
ব্াট, ২৩। প্র কর্ণপর্ক, ২৪। গুণরাজ খাঁর গোবিদ্দন বিজয়, ২৫। বুদ্দাবনদাসের চৈতদ্তমঙগল, 
২৬। সিদ্ধান্তকৌমুদী, ২৭। ভাগবত (দশম), ২৮। দ্বিজ মাধব কৃত ভাগবতের অনুবাদ, 
২৯। চৈতন্তচরিতামৃত, ৩০। প্। 

৪। প্রযুক্ত রায় শরচ্ত্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, তিব্রতের লাম! ও লামাধর্শবিষয়ে 
* সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তুতার সহিত টাসিলুষ্পো৷ নগরের বৌদ্ধবিহার পরিপূর্ণ ও বৌদ্ধ- 
গণের ভবচক্রের ও তাগ্ত্রিক দেবদেবীর অনেকগুলি চিত্র প্রদর্শিত হইল। বক্তার সম্কলিত 
গা9১০0৪০-1078114% 108660797 হইতে লাম। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ পড়িয়। শুনাইলেন। 
বঞ্জতার মর্ম এই-_ 

“লাম শব্দের অর্থ উচ্চ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। মুখাতঃ এ শবে বৌদ্ধবিহারের যে কোন 
পণ্ডিত ভিক্ষুকে বুঝায় ও গৌণতঃ সংস্কৃত গুরুশবদ "লামা" শবের অন্থুবাদে ব্যবহার হইতে পারে। 
তিব্বতে টাসিলুষ্পো নগরে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার আছে। টানি শকের অর্থ মল, লুম্পো 
শব্দের অর্থ স্তপ ধা কুট। টাসিলুষ্পো অর্থে মঙ্জলকুট, ইংরাজিতে 7727 ০? 01০7 বলা 
যাইতে পারে। টাসিলুস্পে। বিহারের গরধান লামার নাম টাসিলামা। লাসা নগরের প্রধান 
লামা,এক্ষণে ডালাই লামা নামে পরিচিত। ইনি পূর্বে এঞ্তাসাগর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। 
আলটাই খ!| নামক মোগল-ভূপতি ইহার শিষ্যত্ব হণ করিয়! প্রজ্ঞাসাগর নামের “সাগর 
শবটির অনুবাদে টালাই শব্দ ব্যবহার করেন। তদন্থুসারে তাহার নাম টালাই লাম, ইংরেজিতে, 
ডালাই লাম! হইয়া গিয়াছে। ডালাই লামা টাসি লামার গুরুস্থানীয়। বক্তা টাসি লুস্পো 
নগরের চিত্র দেখাইয়! তত্তর্গত টাসি লামার প্রাজধানী ও অস্তান্ত বিহারের সবিস্তার বিবরণ 
দিলেন। বক্তা! শ্বয়ং বহুকষ্টে গবর্ণমেপ্টের অন্থমতি পাইয়। ২২০*০ হাঁজার ফুট, উচ্চ হিমমগ্ডিত 
পর্বত অতিক্রম করিয়া! টাসি লুম্পোতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেখানে বৌদ্ধবিহাঠে 
অধ্যয়নাদি করিয়াছিলেন ও ভিক্ষুগণের উপাঁসনায় উপস্থিত থাকিতেন। কোন কোন বিহারে 
চারি হাজার ভিক্ষু সমবেত হইস্! উপাসনা করেন। প্রাতঃকালে যখন উষ্ণতা শৃন্ত অস্কের 
২০ ডিগ্রী নীচে থাকে, তখনও ভিক্ষুর্দিগকে খালি পায়ে উপাননার জন্ত সমবেত হইতে 
হয়। উপাসনার পর সকলে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। বুদ্ধের মৃতার প্রায় ছইশত বৎসর 
পরে তিব্বতে বৌছ্ধর্্ম প্রথম প্রচলিত হয়। হুনের! বান্‌ ধর্ম ব! ন্স্তিক ধর্ম প্রচলিত করেন। 
তিব্বতীরা আপনাদিগকে হম্থমানের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করে। এই হনুমান সম্ভবতঃ 
হৃনবীর ছিলেন। - 

বৌদ্বধর্দের পুনঃগ্রতিষ্ঠাকাঁলে সিদ্ধ নাগাঞ্জুন্-এণীত মহাযান মতের গ্রবর্তনা হুয়। 
নাগার্জুন বিদর্ভদেশের অমরাবতী নিবাসী ব্রদ্গণ ছিলেন । মহাবান মতে একমাত্র সৎপদার্থ, 
শৃন্ত। আত্মার অস্তিত্ব নাই। কর্দফলে মনুষ্য গ্বর্গ বা নরক ভোগ করে। ফলক্ষয়ের 
পর নরলোকে ফিরিয়া! আগিতে হয়। অনন্তকাল ধরিয়! শ্বর্গ বা নরকবাল বৌদ্ধধধ্শবাদীর। হ্বীকার 


€৬ বঙ্গীয় সাহ্ত্যি পরিষদের 


করেন না। খৃষ্টানীমত অপেক্ষা এই মত দমীচীন। বৌদ্ধগণ হিস্টুর দেবদেবীর. অস্তিত 
স্বীকার করেন। হায়! কর্ণফলে এক্ষণে স্বর্গবাসী, এবং কর্মুফলের ক্ষয় হইসে আবার 
নরলোকে ফিরিয়া আমিবেন। কর্ধানুসারে দেব, নর, তির্ধ্যক্‌, প্রেত, অনুর, ও-নরক এই 
লোকে জীবকে ভ্রমণ করিতে হয় । বক্তা ভবচক্রের চিত্র প্রদর্শন করিলেন, এ চিত্রে ই লোক- 
সমূছের প্রতিকৃতি এবং মন্গষ্যের জন্ম গ্রহণ হইতে মৃত্যু প্যস্ত নানা দশার প্রতিকৃতি আছে। 
২৫০৯ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে বৌদ্ধবিহারসমুহের যে সকল অন্ুক্ষণ গ্রাচলিত ছিল, তিধ্বতের 
বিহারে এখনও তাহার প্রচলন রহিয়াছে 

শুয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রেরিত সেন! কর্তৃক পরাজিত হইয়া! তৎকান্জের ভূটানরাজ তীঁহার 
গুরু টাসি লামার শরণাপন্ন হন। টাসি লাম! পূর্ণগিরি নামক মহাস্তকে হেষ্টিংসের নিকট 
প্রেরণ করেন এবং হেষ্টিংসের প্রেরিত বগল্‌ (89219) "সাহেব বহুদিন তিব্বতে বাস করিয়া 
আসেন । টাপি লামা স্থভৃতি নামক বৌদ্ধ স্থবিরের অবতার। যৌবম প্রাপ্ত হইলে অর্ধীন 
ভিক্ষুগণ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষ প্রয়ে!গে টাপি লামাকে জন্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করিবার চেষ্টা! করে। 
তাহার মৃত্যুর পর নান! স্থান হইতে তাহার জন্মান্তরগ্রহণের সংবাদ আইসে। ত্র সকল 
শিশুকে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া! কোন্‌ শিশু প্রকৃত অবতার তাহা নির্ণয় করা হয়। তিব্বতের 
শাসন গ্রণালীর এরূপ সুব্যবস্থ। যে, এইরূপে লামার স্থান শুন্ত থাকলেও কোনরূপ “সমাজ 
বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব উপস্থিত হয় না। তিব্বতবামী লামাদের প্রধান থাছ্ যবের ছাতু, চা, দধিঃ 
শুধ্ধ ছানা এবং মেষ, ছাগ,'ও চমরীর কাচা, রাধা ও শুষ্ক মাংস। বক্তৃতার পর বক্তা! বৌদ্ধ- 
গণের উপাস্ত তান্ত্রিক দেবদেবীগণের কতকগুলি চিত্র দেখাইলেন। 

বক্তত! শেষ হইল, সম্পাদক বক্তার এই শিক্ষাপ্রদ ও হ্বদয় গরাহী বক্তৃতার জন্য পরি- 
যদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়। তিনি ভবিষ্যতে অবকাখমত পরিষংকে এইরূপ উপকৃত্ত ও আনন্দিত 
করিবেন এইরূপ প্রার্থনা জাঁনাইলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ মঠাশয় 
বলিলেন, তিব্বত সম্বন্ধে বিস্তার গভীরতায় রায় শরচ্চন্্র দাস বর্তমানকালে পৃথিবী মধ্যে 
অদ্বিতীয়, তাহ! পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ বিগ্র অতিক্রম 
করিয়া তিব্বত সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও তিব্বতীদের ভাষা ও শাঙগ অধ্যরনে 
সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অন্ত কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে ঘটে নাই। স্তীহা'র বক্ত.তার জন্য কৃতজ্ঞতা! 
ভিন্ন অন্ত বক্তবা নাই । 

£ 1 তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দু হন্দর ভ্রিবেদী (১) ৬রমণীমোহন সিংহ (২) ৮কুমার 
বীরেন্্রদেব রাপ (৩) ৬কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়! (৪) কৃষ্ধন মুখোপাধায়, পরিষদের এই কয়জন 
সত্যের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, ইহাদের অধিকাংশেরই অকাল মরণে পরিষৎ 
ব্যথিত। ৮রমলীমোহন সিংহ ভাঁগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাছর শ্ধানালায়ণ সিংহের 
পুত্র, তিনি অরন্দম হইল পিতার 'তাক্ত অতুল প্রশ্ব্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্ত এত 
ধনসম্পন্তির প্মবিকারী হইয়া তিনি বিনক্নী অমায়িক ও নিরহঙ্কার প্ররুতির লোক ছিলেন। 


কার্ধ্য-বিবরণী ৫৭ 


গজাতীয় দরিদ্র বাঁলকগগের শিক্ষাদানের ও উপকারের অন্ত ব্যয়ে তিনি যুক্তহস্ত ছিলেন। 
সর্নমবিধ,সৎকর্ে তাঁহার অন্তরাগ ছিল। তাহার পিত| এদেশে বিজ্ানশিক্ষার উন্নতিকল্পে এক 
লক্ষ টাক! দানের ইচ্ছা! গ্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। রমণী বাবু প্র টাক] গবর্ণমেণ্টের ঝা বিশ্ব- 
বি্ালয়ের হস্তে প্রদান করিতে কুষ্টিত ছিলেন। দেশস্থ সুধীগণের ফহিত পরামর্শ করিয়া 
উহার ব্যবস্থ। করিতে তীহার ইচ্ছা ছিল। প্রন্তাবিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কর্তৃপক্ষগণের 
হুন্তে উহ! দিবেন কি না, এসম্বন্ধে ত্তীন্থার সহিত পরিষং-সম্পাদ্দকের পত্র-বিনিময় হইতেছিল, 
এবং এ সম্বন্ধে রমণী বাবুর পৌষমাদে লিখিত শেষ পত্র এখন 9 পরিষৎ সম্পাদকের নিকট 
রহিয়াছে । আহক ত্বকাল মৃত্যুতে দেশের বিশেষতঃ উত্তররাটীয় কারস্ব-সমাজ্দের বিশেষ 
ক্ষতি হইল। 

৬ঞ্লুমীর বীরেন্দ্রদেব রায়, উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্গত বিখ্যাত বাশবেড়িক়ানর 
রায় মহাশয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশ নান] কারণে সঙ্গাজে স্বিখ্যাত ) 
কুমার বীরেন্ত্র দেব অন্ন দিন হইল পরিষদে যোগ দিক্সাছিলেন। তাহার আকশ্মিক অকাল 
মুত্যুতে আমরা ছুঃখিত। 

শিয়ারশোলের ৬কুমার বক্ষিণেশ্বর মালিয়! বনুদ্দিন হইতে পরিষদের হিতৈষী দভায ছিলেন । 
তিনি পরিষদের গৃহনির্ধাণকল্পে ২০০২ টাক! দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং আরও দান 
করিবেন এইরূপ আশ! দিয়ছিলেন। পরিষৎ তাহার ন্যায় উচ্চপদস্থ মিত্রের অকাল মৃত্যুতে 
অতিশয় ছুঃখিত। ৬কুষ্ণধন মুংখাপাধ্যায় একজন পরিষদের পুরাতন হিতৈষী সভ্য ছিলেন ও 
পরিষংকে বিশেষ শ্রদ্ধ। করিতেন । 

ইহাদের শোকসন্তপু পরিবারদিগকে সমবেদন! জানাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মু্তফী শ্রীযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত একজন 
জাপানী চিত্রকরের আস্কত লাসা নগরের চিত্র দেখাইলেন, পরিষৎ গগন বাবুকে 
ধন্ঠবুদ দিলেন। 

৭। শ্রীমুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বরিশালে প্রস্তাবিত সাহিত্যসম্ষিলনের কথ! উপস্থিত 
করিয়া তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরীর নিমন্ত্রপপত্র পড়িয়া পরিষদের সভ্যগণকে 
প্র সাহিত্যসম্মিলনে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। সম্পাধক শ্রীুক্ত রামেন্্ন্ন্দর 
ব্রিবেদী তর ষম্পর্কে বলিলেন, যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুজার পুর্বে টাউনহলে রবীন্ত্র বাবু 
বঙ্গের বিভিন্ন গ্রেলায় বার্ষিক সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি পরিষৎকে 
এ্রন্ূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উহাতে ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গের বিভিন্ন 
স্থানের সাহিত্যসেবীর! সম্মিলিত হইলে সাহিতোর বন্ধনে জাতীয়তার বন্ধন দৃীক্ত হইবে ; 
তত্ধযতীত বিলাত্ে 731881).438০০79090 যেরূপ "ত্রিটিস সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নগরে বর্ষে বর্ষে 
মিলিত হইয়া বিস্কানচর্চা.€. বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন) সেইরূপ বঙ্গের সাহিত্যিকগণও 
স্থানীয় তথ্য স্থানীয় ইতিহাস প্রভৃতির সন্কলনে সুযোগ পাইবেন। তদন্থসারে" পরিষৎ এ 


৫৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


অনুষ্ঠানে উদ্ভোগী ছিলেন। এবং পরিষদের রঙ্গপুরের শাখা সূল পরিষংকে ও অন্যান্তি সাহিত্য- 
দভাকে নিমঞ্্রণ দ্বার রঙ্গপুরেই এরূপ সাহিত্যসম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন ।$ বলেন 
বিভিন্ন গ্রেলার লোককে এ বৎসর রঙ্গপুর উপস্থিত করা সুসাধা হইত না। [:০%10012) 
09০£515009 উপলক্ষে বাঙ্গালার নান স্থান হইতে গ্রতিনিধিগণ ঈষ্টারের সময় বরিশালে 
উপস্থিত হইবেন। . &ঁ সময়ে সাহিত্যিক সন্ষিলনের প্রস্তাব করিয়! বরিশালবাসীর! পরিষদের 
মন্কর কার্যে পরিপত কর! সুসাধ্য করিয়াছেন । এইজন্ত পরিষৎ. গাহাদের নিমন্ত্রণ সাদরে 
গ্রহণ করিয়া পরিষদের সকল সভাকে বরিশালে পরিষদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে 
অনুরোধ করিতেছেন। ধাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের নাম দ্েবকুমার বাবুর নিকট গ্রেরিক্ত 
হইবে। বলা বাহুল্য, এই স্হিতািক-সম্মিলনের সহিত কোন রাজনৈতিক আলোচনার 
সম্পর্ক থাকিবে না। | ও 
তৎপরে সভাপতি মহাঁশয়কে ধন্যবাদ দিয়! সভা ভঙ্গ হইল। 


জ্রীরামে্্রস্থন্দর ভ্রিবেদী শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত 


সভাপতি 


৭ম বিশেষ অধিবেশন । 
২* চৈত্র ওর! এপ্রিল মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥৯টা। 


স্থান__মিনার্ভ৷ থিয়েটার । 


উপস্থিত ব্াক্তিগণ। 
শ্রীযুক্ত সত্যন্্রনাথ ঠাকুর সভাপতি । 
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত 
*. হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্‌ এ বি এল * হুরেশচন্ত্র সাঁজপতি 
* বিপিনচন্ত্র পাল *  অমৃতলাল বস 
* ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ ৮ ললিতচজ্র মিত্র এম্‌ এ 
» রায় ষতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌ এবি এল * বাণীনাথ নন্দী 
*. অসূলাচরণ ঘোষ বিস্তাতৃষণ *. সতীন্্রসেবক নন্দী 
*. গৌরহরি মেনন : * রসিকমোহন চক্রবর্তী 


* ক্ষীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ এম্‌ এ ৮. গোবিদলাল দত্ত 
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শি নন্দকিশেো।র মিত্র এম্‌ এ প্রযুক্ত যোগী বনু 
*” মহেজ্রলাল বন্য্যোপাধ্যায় » পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি ঞ 
৮ মহেজলাল মিত্র *. পুচ বঙ্গ 
» ষতীশচন্দ্র সমাজপতি » অমৃতকৃঞ্ণ মল্লিক বি এল্‌ 


” রামেঞ্জন্থন্দর ত্রিবেদী এম এ-সম্পাদক। 
”» মম্মথমোহুন বসু বি এ 
*. ব্যোমকেশ মুক্তফী 


কলিকাতায় উপস্থিত* পরীক্ষার্থী ও অনন্ত ছাত্রগণকে অভার্থনার জন্ত এই বিশেষ অধি- 
বেশন আহত হুইয়াছিল। মিনার্ডা থিয়েটারে .সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত ছাত্রগঞ্জে 
থিয়েটার গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্বন্দে মাতরম্” 
সম্প্রদায় "বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত শুনাইলেন। শ্রোতৃবর্ দণ্ডায়মান হইয়া মাতৃসঙ্গীত গুনিলে পর' 
জযুক্ত মহেন্ত্রলাল বন্দোপাধ্যায় একটী জাতীয় সঙ্গীত ও জয়দেবের দশীবতারগ্তোত্র গান 
করিলেন। 

্রীযুক্ত রাজরুষ্ণ দত্ত মহাশয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের কর্তব্য নির্দেশ করি 
স্বরচিত একটি কবিত। আবৃত্তি করিলেন। ৃ 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র বন্থ মহাশয় “সোণার বাংল!” সঙ্গীত গান করিলেন। 

সভাপতির আদেশক্রমে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্তরসুন্দর ত্রিবেদী ছাত্রগণকে সাদরে আহ্বান 
করিয়৷ গতবৎসরের শেষে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ছাত্রগণের প্রতি, 
আবেদনের উল্লেখপুর্বক অতীত বংসরে ছাত্রগণের স্বদেশসেবার কথা বিশেষরূপে উল্লেখ 
করিলেন, আগামী বৎসর সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাদেশিক সাঁহিত্যসঙ্কলন ও প্রাটীন পু'ফি 
সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভোগী হইতে বলিলেন। 

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমঠর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘ বন্ৃতাঁয় ছাত্রগণকে 
কোন্‌ পথে কিরূপে বাঙ্গল! সাহিত্যের সেবায় নিষুক্ত হইতে হইবে তাহ! বুঝাই! দিলেন। 

[ ওঁ বক্তার মন্দ ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশিত হইক্সাছে ] 

হাস্তরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় হাম্তরসের প্রবাহে সভাস্থল ভাসাইয়া ছাত্র 

গ্রণকে আগামী ছুটির বিশীম উপলক্ষে প্রাদেশিক সাহিত্য সংগ্রহ দ্বারা আনন্দ লাভের অন্ত 

উৎসাহিত করিলেন । 

ঞীফুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বাল! সাহিত্যের লেবা স্বদেশের সেবা ও স্বদেশী আন্দো- 
লনের অঙ্গ, ইহ! বিশদরূপে বুকাইয়। ছাত্রগণকে দেশের জন্ত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে উৎসাহিত, 
করিলেন। এ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্ধ্য কারণে উপস্থিত 'হইয়া ছাত্রগণকে সম্ভাফণ্ঠ 
করিতে পারিলেন না, এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন, সম্পার্চক তাহা পাঠ করিলেন & 


[সহ সম্পাদক। 


৬০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


তরীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাঁপ মহাশয় স্বীয় ওজস্মিনী ভাষায় বাঙ্গল। সাহিত্যের জালোচনাঁয় ছাত্র” 
গণকে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন। 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু ছাঞ্জগণকে পরিষদের উদ্দেস্ত ও তৎসাহাত্যার্থ তাহাকে রর 
সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় কতিপয় সারগর্ভ কথার ছাত্রগণের উৎসাহ বর্ধন করিলেন। 

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বন্থু মহাশয় একটা জাতীয় সঙ্গীত গান করিলে সভাপতিকে, মিনার্ড৷ 
থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণকে, বন্দে মাতরম্‌ সম্প্রদায়কে ও গায়ক মহাশয়গণকে পরিষদের পক্ষ 
হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত। জানাইয়! পরে সভাতঙ্গ হইল। 


শ্রীরামেন্্রন্নন্দর জ্িবেদী . শ্রীহীরেন্দ্রনাথ. দত্ত 
সম্পাদক । সভাপতি । 


কার্ধ্য-বিবরণী ৬১ 


দ্বাদশ বাধিক অধিবেশন । 


গত ৬ই জ্যেষ্ঠ (১৩১৩), ২০শে মে (১৯০৬), রবিবার অপরাত্ ৫॥*টার সময়, বঙ্গীয় 
সাঁহিত্য-পরিষদের দ্বাদশ বারধিক অধিবেশন হইয়াছিল । সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ 
উপস্থিত ছিলেন, , 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্‌ এ, বি এল ( সভাপতি ) 


শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু 
€  অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্যাভৃূষণ *  গোবিন্দলাল দত্ত 
». রমেশচন্দ্র বন্ধ ». নগেন্দ্রনাথ বিস্তান্থৃধি 
” বত্ীশচন্দ্র সমাজপতি ” প্রবোধচন্্র বিস্কার্ণব 
». রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় » ্গীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনোদ 
৮. মন্মথনাথ চক্রবন্থা » অক্ষয়কালী কোঙার 
” জগদ্বন্ধ মোদক ” নিবারণচন্দ্র চৌধুরী 
শ. নিশিকাস্ত সেন * দীনেশচন্দ্র সেন 
” যাদবচন্র্র মিত্র ” তারাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
” কিরণচন্্র দত্ত ». মছেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
”». চারুচন্ত্র মিত্র ৮  নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
*. সতাতৃষণ বন্দোপাধ্যায় ” যোগেশচন্দ্র বনু 
ছাত্র নভ্য--শ্রীধুক্ত গ্রভাপচন্দ্র মিত্র 
”». হবধীকেশ মি 
”» মম্মথনাথ সুর 


শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 


"পর সম্পাদক। 
”» মন্মথমোহন বসু বি, এ 


এই অধিবেশনে নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচা ছিল,__ 

১। গত অধিবেশনের কার্্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্বাচন। ৩ গ্রস্থোপঞ্থায়- 
দাতৃগণকে ধন্চবাদ জ্ঞাপন। ৪। দ্বাদশ বাধিক কাধ্য-বিধরণ পাঠ। ৪ প্রয়োদশ বর্ষের 
কর্মচারি নিয়োগ ও ফাধ্য-নির্বাহক সমিতি গঠন। ৬ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় 
কর্তৃক জাপানী চিত্রকর়ের অস্িত মেঘদূতের কয়েকখামি চিত্র-গ্রদর্শন | ৭। শ্রীযুক্ত অসুল্য- 
চরণ খোঁষ বিস্তাভূষণ কর্তৃক ১৩১২ সালের বাঙ্গাল! সাহিত্য-বিবরণ পাঠ। ৮7 প্রীযুক্ত 


৬২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


নগেন্দ্রনাথ বন মহাশয় কর্তৃক *গ্রাচীন বাঙ্গালা” নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৯। মিউনিদি- 
প্যালিটি কর্তৃক গৃহনির্াণের নকৃশ। অনুমোদন সংবাদ। ১০। বিবিধ। 

্রীযুক্ত রাজ ঘতীন্্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও লমগ্র সভার অসুমোদনে শ্রীযুক্ত 
হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয় মভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

তৎপরে গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে নিপ্ললিখিত ব্যঞ্চিগণ 
বখারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যবূপে নির্বাচিত হইলেন, 


প্রস্তাক সমর্থক 
প্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


শ্রীনগেক্্নাথ বন্ধ 
ভ/ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহীরেস্্রনাথ দত্ত 
শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত শ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী 
মহামহোপাধ্যায় 


সতীশচ্্ বিগ্ভাতৃষণ গ্রীরমেশচজ্জ বু 


জীমন্মখযোহ্ন বন্ধ , শ্রহীরেজনাথ দত্ত 


সভ্য - 
১। শ্রীন্থবোধচন্দ্র রায় বি, এ, 
২৯৪ কৃষ্ণদাস পালের লেন 
২। শ্রীস্তামলাল বসাক, ৪১ রতন 
সরর্কাস্‌ গার্ডেন লেন 
৩। ্রন্বরেন্্রনারার়ণ রায়চৌধুরী 
জমীদার, ঘুঘুডাঙগ। 
৪। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্থ এম্‌, বি, 
হোগলকুড়িয়। 
৫। শযোগেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৰি,এ 
ইছাপুর, লালবাড়ী, ঢাক। 
৬। শ্রীকালীগ্রসমন সেন গুপ্ত, 
আগরতলা, ত্রিপুরা! 
৭। শ্ী্গদীন্ত্রনাথ ঠাকুর, রতন 
সরকার্স্‌ গার্ডেন লেন 
৮ | ্রীচারুচন্দত্র বন, ২৮কালীপ্রসর 
দত্তের স্ট্রীট 
৯। শ্রীঅক্ষর়কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
৬৪ কলেজ স্ত্রী 
১০ । শ্রীকক্ধন মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, 
বি, এল কৃষ্ণগঞ্জ, লদীয়। 
১১। শ্রীমন্মথনাথ বস্থ এম এ, 
ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর" 
১২। ভ্ীহরেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় বি,এল্‌ 
হরীতকী বাগান 


প্রস্তাধক 


কার্ধ্য-বিবরণী ৬৩ 


সমর্থক 


সঙ 


প্ীদেবেস্রচ্ত্র মল্লিক ভ্রীব্যামকেশ মুস্তরধী ১৩। প্রতুলচন্ত্র দত এম্‌, এ, বি, এল্‌ 


৮ 


ঞ 


৯১ 


৪ গঙ্গাধর বন্থুর লেন 
১৪ । শ্রীঅতুল্যচরণ বস্থু বি, এল, 
৩৬ চন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন 
১৫। শ্রীবৈদ্তনাথ দত্ত বি, এল্‌, 
১৭ গোপীরুঞ্জ পালের লেন 
১৬। শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দাস এম্‌, এ, বি, এল্‌ 
৩৯.চক্রবেড় রোড, তবানীপুর 
১৭। শ্রীবন্িমচন্ত্র মজুমদার এম্এ বিএল্‌ 
২৭ শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর 
১৮ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্‌ 
| ৫৯ সুকিয়] স্্রাট 
১৯। শ্রীবিপিনচন্ত্র মল্লিক; এম্এ, বিএল্‌ 
১৭ ভ্রানাথ দ্বাদের লেন 
২*। প্রীভূজগেন্দ্র মুস্তফী বি, এল্‌, 
১৫১ রাঁজ। বাগান জংসন রোড 
২১ শ্রীদ্বারকানাণ চক্রবর্তী এমএ বিএল 
৭২ রস! রোড 
২২। প্ীদাশরথী সাস্সযাল বি,এল, ৭১প্রাওরোড 
২৩। শ্রীন্ধারকানাথ মিত্র এম্‌; এ বি, এল 
২৫ নন্দরাম সেনের স্ত্রীট 
২৪। শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল বিঃ এল, 
১*।৩ কর্ণওয়ালিস্‌ ক্র 
২৫। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেরার় এমএ বিএল 
২৫ পদ্মপুকুর রোড 
২৬। শ্রীহরেন্দ্রনারান্ণ মিত্র এমএ, বিএল 
৯ কাসারিপাড়া রোড 
২৭। শ্ীছেমচন্জ্র মিত্র বি, এল, 
২৯ হুনুরীমলস্‌ লেন 
২৮। প্রীষহনাথ কাঞ্জিলাল এমএ বিএল 
৮1১ গজ্ড বৈঠকখান। রোড 


৬৪ 


প্রস্তা ক 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


সমর্থক 


ঞ 


চে 


ঞঠ 


ঠ 


সভা 
২৯। শ্্রীহেমেন্্রনাথ ৫সন বি, এল, " 
৭৬ মসর্লিদবাড়ী স্্রীট 
৩০। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এমএ বিএল 
৮ চন্দ্রনাথ চাঁটুধ্যের লেন 
৩১। শ্রীজ্যোতি প্রসাদ সর্ধাধিকারী 
এম,এ, বি,এল, ৭০ শাখারীটোল! 
৩২ । শ্রীরুষ্চপ্রসাদ সর্বাধিকারী এমএ, * 
বিএল, ৯৩ জেলেপাড়া লেন 
৩০। শ্রীকৃতান্তকুমার বস্থু এমএ, বিএল, 
৫ চন্দ্রনাথ চাটুধ্যের লেন 
৩৪ । শ্রীলালমোহন দাস এমএ, বিএল, 
১১০ রূস। রোড, ভবানীপুর 
৩৫ শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বিএল; 
২ বলরাম বন্থর ১ম লেন 
৩৬। প্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্তী এমএ, 
বিএল, ৩১ সীতারাম ঘোষের স্ত্ীট 
৩৭। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, 
বিএল, ৪৪ মীর্জাপুর সীট 
৩৮। শ্রীনরেন্ত্রচন্ত্র বন্থু বি), এল, 
৫৯ পল্পপুকুর রোড 
৩৪৯ । প্রীনরেন্দ্রকুমার বস্থু বি, এল, 
১৮ বেনীয়াটোল। লেন 
৪০। শ্রীনরেন্ত্রনাথ শেঠ বিএল, ৭৮ বীডনস্ট্রীট 
৪১। শ্রীপ্রমধনাথ সেন এম, এ, বি এল, 
২৩ নেবুতল! লেন 
৪২। শ্্রীপ্রিয়নাথ সেন এম, এ, বি, এল, | 
২২ শাখারীপাড়! রোড 
৪৩। গ্রীরমাকাস্ত ভট্টাচার্য বি, এল, 
৬ ল্যান্সডাউন রোড 
৪৪ । শ্রীশৈলেন্্রণাথ পালিত বি, এল, 
১৩ বেছু চাটুধ্যের স্্রীট 


প্রপ্তাধক 


শীন্বেবেজমাখ মল্লিক 


০০ 


৬ 


কাধ্য-বিবরদী ৬৫ 


সমর্থক 


সভ্য 


ভ্রীক্যোমকেশ মুস্তক্ষী ৪৫। শ্ীশরৎচন্ত্র খ| বি, এল, 


সঃ 


নি 


9? 


ঠিগ 


গু 


.₹১৩ রামকাস্ত বন্ধুর স্্রীট 
৪৬ শ্ীশরচ্চন্জ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল 
৬৩ পদ্মপুকুর প্োড 
৪৭। স্্রীশরচ্চজ্জ্র রায়চৌধুরী এম্‌, এ, বি,এল, 
৪২ মঙ্গন বড়ালের লেন, 
৪৮। শ্রীপরচ্চন্ত্র লাহিড়ী এম,এ বি, এল, 
৫১ কু রোড 
৪৯। শ্রীসভীশচন্্ ঘোঘ বি, এল, 
৮ চন্ত্রনাথ চাটুধ্যের স্ীট 
৫০ । শ্রীমৌলবী সামসুল ছুদ। এন্স,এ) বি,এল 
৩ নুরউল্ল! ডক্টদ” লেন, ৰালীগঞ্জ 
€১। শ্রীস্থুরেশচন্্র বন্দু বি, এল, 

৫৯ পষ্টপুকুর রোড 
€২ । শ্রীন্বরেজ্্রনাথ ফর বি,এল)৬ রসারোড 
৫৩। শ্রীম্রেন্্রনাথ ঘোষাল এম,এ, বি,এল 

৪২ কাসারি পান্ডা রোড 

৫৪7 শ্রীতারকচন্জর চক্রবর্তী বি, এল, 
৫২1৫ কানারি পাড়। রোড 
৫ । শ্রীতাক়্াকিশোর চৌধুরী এম,এ বি,এল 

৪৭ বস্থুপাড়া লেন 

৫৬ । শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় বি, এল, 
১০৯ গড়বাড়ী রোড 
৫৭ | শ্রীউপেন্দ্রনারাকণ সুখোগাঁধ্যার 
উত্তরপাড়া, স্থগলী 
৫৮ | মৌঃ জাততয্বাঙ্ব রছিম জাহেদ 
এম,এ, বি,এল, ৩৪ ইলিয়ট রোড 
৫৯,। গ্রীধহূনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্র, 
লাউথগন্ডিয়াঃ ২৪ পই 
৬৯ ॥ জাঁনকীনাথ গুন্ত এম, এ, 
. ৩৩ ফড়িয্লাপুক্ুর ্ীট 


৬৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


প্রত্ত।ঘক সমর্থক 


সভ্য 


ভীদেবেজীনাথ ম্িক শ্রীব্যোমকেশ সুন্তফী ৬১। মৌঃ নূর আহম্মদ, হ৬কড়েয়। গোরসান 


ঠা 


5 


ঞ্ঠ 


চে 


5 


ঞ্চ 


ঞ 


৬২ । শ্রীপ্রবোধচন্ত্র হালদার, ৬৩ কলেজপ্রী 
৬৩। ভ্রীবর়দাগরাসাদ বসু” 
৭৯ স্বারিমন রোত কলিকাত? 
৬৪। গ্রীধোগেন্্রনাথ ঘোষ, 
১০৩ আমহাষ্টস্রীট, কলিকাতা 
৬৫. শ্রীবিশ্বেশ্বর সুন্ধোপাধ্যায়, 
২* কালিপগ্রসাদ দত্ত স্াট 


৬৬ । শ্ীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
বি, এল, মলঙগ। লেন 


শপ ।শ্রীকালীপদ চট্ট্যোপাধ্যায় এম, এ 
৬৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গুপ্ত এম,এ 


৩1 অতঃপর নিগ্নলিখিত উপস্থত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা 


জানাইয়া ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর! হইল। 
31 তীর্থ-মঙ্গল ( পুথি) 
হ। লাট কর্জন 


শ্রীশিবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
জ্ীমতী জগতত্ারিনী দেবা 


৩। বন্দে মাতরম্‌ (যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে ১ প্ীনারায়ণদাদ তুলসী 


৪1 উভ্রী-উপাসনা-চজ্্রামৃত 

€। আনন্নলহরী? 

গ। সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার 
৭। উড়িষ্যার চিত্র 

৮। অবধৃতগীতা' 

৯। ধর্ের জয় 

১০। জিজ্ঞাসা 


১১। 8908811 ১১০৮৪ ৪0৫ 1690 


5২। সুগডকোপনিষৎ (10 [272]18)) ) 


১৩। সসঙগীত মায়ের বিধান 
১৪। শ্দেশ রেণু 
5৫1 হুর্গাশীল। তরঙ্গিলী 


১৬। 001/91510 141 0198, 08107169 


ভি, চতাছেত 0:০2 


শ্রীমুরারিরঞ্জন সিংহ 
শ্ীপূর্ণাননদ ঘোষ রাক্ক 


শ্রীবতীজ্রমোহন সিংহ 
শ্ীরাসেজজুন্দর ভিবেদী 
শীশ্তামাচরণ গাঙ্গুলী 
ভ্ীহীরেজনাথ দক 


শীদববোধচজা রা 
96৪াাত 0819086 ঢো0ভাতাঠয 


প্ীনসসূল্যচরণ খোধ বিভ্তাতূষশ 


কাধ্য-বিবরণী ডন 


৯৮। সংক্ষিপ্ত শরীরতত্ব 
৯৪। ভৈষজ্যরত্বাবলী 
২*। ভিধক্‌ সদ 
২১। করসংহিত্। 
,২২। সংক্ষিপ্ত ভৈষদ্যতব 
২৩। প্লেগ 
২৪। রোগিপরিচর্্যা 
*তৎপরে ্বাদশ বার্ষিক কার্ধট-বিবরণ গঠিত ও গৃহীত হইল। এই বারধিক কাধ্য-ধিবরণ 
হুইতে জান। যায় £_ 
আলোচ্য বর্ষে--পরিষদের শতাধিক নুত্তন সভ্য বৃদ্ধি হুইয়াছে। পুস্তকাঁলয়ে ৩৭৯০ 
খানি পুস্তক জঙগিয়াছে--৪৬৫খানি পুথি 'ও প্রায় তিন শতাধিক ছুশ্রাপ্য পুস্তকও সংগৃহীভ 
হুইয়াছে। মানিক পত্র (নব্য ও প্রাচীন, লুপ্ত ও চলিত) প্রায় তিনশত সংগৃহীত হইয়াছে। 
গত বৎনরে পরিষদের আয় ৪৯২০২, ব্যয় ৪৯*১২ ও উদ্ত্ত ১৯২ টাকা হইয়াছে। 
যুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং জীধুকত গোবিন্দলাল দত্ত মহাশয়ের 
সমর্থনে এবং সমগ্র সভার অগ্ুমে।দনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১৩ বঙ্গাবের জন্ত বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌, এ, বি, এল, (সভাপতি ) 
রী ্ * আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম,এ,বি,এল 
” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সভাপতি 
» ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল 
« অধ্যাপক ৮» রামেন্্রন্রন্দর ত্রিবেদী এম, এ ( মম্পাদক ) 
». মন্মথমোহন বস্থ বি, এ 
» ব্যোমকেশ সুস্তফী৷ 
* নগেন্দ্রনাথ বন্থ--পত্রিকা-সম্পাদক' 
”. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ, বি, এল-_ধন-রক্ষক 
». অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ--গ্রন্থ-রক্ষক . 
*»  নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্‌--ছাত্র-সভ্যগণের পরিদর্শক 
* গৌরীশঙ্কর দে এম্‌, এ, বি, এল্‌ | 
* জলিতচন্ত্র মিত্র এম এ » 


আঅভংপর সমগ্র সভ্যের নির্বাচনে যাহার! ১৩১৩ বঙ্গাবঝের কার্ধ)-নির্বাহক সমিতির 


সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম: ;. 
কুমার শীযুক্ত পরৎকুমার রান্জ এম, এ 7... শ্রবুক্ত জরেশচ্ত সমাজপতি, 


ভাও ঝাধাগোবিনদ কর 


শপে পপ পেস 


সহকারী সম্পাদক 


আয়-ব্য়-পরীক্ষক 


৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


সহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চত্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার শ্ীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দর্ত এম,এ,বি,এল। 
সহামহোপাধ্যবয় স্তরীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্তাভূষণ এম,এ ”» অস্ৃতক্কষ মন্তিক বি,এল 
৮ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনোদ এম,এ ৮” বিহারীলাল সরকার 
*. হেমচত্দ্র দাস গুপ্ত এম,এ ». শৈলেশচন্ত্র মভুমদায় 
রায় ৮» বৈকুষ্ঠনাথ বন্থু বাহাছুর * “সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এই দ্বাদশ জন সভা ও কর্মাচারীর মধ্যে আয়-ব্যয়-পরীক্ষ কর ব্যর্তীত অপর ত্রয়োদশ 
জন কর্মচারীকে লইয়া ১৩১৩ বঙ্গাবের কাধ্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। 

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত অস্ল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ মহাশয় ১৩১২ সাঙগের বার্জীল! 
সাহিত্যের বিবরণ পাঠ করিলেন। এ বৎসর আজিও গবর্মেন্টের তালিকা সম্পূর্ণ প্রকাশিত, 
না হওয়ার অমূল্য বাবুর বিবরণও সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীযু্জ মন্মথমোহুন বন্থ মহাশয় অমূল্য 
বাবুর সাহিত্য-বিবরণী সংগ্রহের প্রণালীর প্রশংসা করিরা ধন্তবাদ জানাইলেন। 

গুৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গগন বাবুর প্রেরিত মেখদ্ুতের ছবিগুলি এবং 
হরধ্যানভঙ্গের ছবি সতাস্থলে উপস্থিত করিয়া উহ্‌! ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে দেখাইলেন এবং 
গগনেন্ত্র বাবুকে পরিষদের ধঞ্ভবাদ জালাইবার প্রস্তাব করিলে তাহা! গৃহীত হইল। * 

৮। তৎপরে জীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু মহাশয় গ্রাচীন বাঙ্গালার পুরাতত্ক আলোচনায় ফে. 
সকল অপ্রকাশিত এঁতিহাসিকতত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞাপন করিয়া প্প্রাচীন 
বাঙ্গাল” নামক গ্রাবন্ধ পাঠ করিলেন। নগেন্ত্র বাবু প্রাচান বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে যে 
ধারাবাহিক গ্রবদ্ধ পরিষদ্দে পাঠ করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই 
মুখবস্ধ, শ্বরূপ। 

তৎপরে মিউনিসিপালিটী হইতে পরিষদের গৃহনিন্্াণের নক্সা অনুমোদিত হইয়াছে, এই 

ংবা্দ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সকলকে জানাইলেন এবং নঝ্া সকলকে 
দেখাইলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেঞ্জনাথধ দ্ভ মহাশয় সভাপতিরূপে গত বর্ষের বর্শাচারিবৃন্দ এবং 
হিতৈধিবর্শকে ধন্তবাদ জানাইয়! উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে গৃঁহনির্মাণকার্যে সাহায্য দান ও 
সাহায্য সংগ্রহ করি! দিবার অন্করোধ করিলেন, তত্পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্ত বাদ 
জানাইয়! সভা ভঙ্গ হইল। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জ্রীহীরেক্দ্রনাথ দত্ত 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি ॥ 


কার্য্য-বিবরণী ৬৯ 


প্রথম মাসিক অধিবেশন 
৩ আধাঢ়, ১৭ জুন, রবিবার অপরাহু ৫8০ ট1 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম । 


যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্‌, ( সভাপতি ) 
শে মিখিলনাথ 'রা্ক বি, এল, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল» 
বোধিসত্ব সেন এম, এ, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, * বিহারীল।ল সরকার 
*. নর়েশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এবি,এল» * অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভৃষণ 
*  দ্বিজেন্্রনাথ পিংহ » চাকুচন্দ্র মিত্র এম, এ, 
* ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, *» নিশিকান্ত সেন 
শু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, » বাণীনাথ নন্দী 
» যতীশচন্ত্র বস্থু এম, এ, » সুরেন্দ্রনারায়ধ রায় বি, এ 
» শরতচন্্র রায় চৌধুরী এম,এ,বি,এল, ৮ লগেন্্রনাথ বস্তু 
”. রমেশচন্দ্র বনু * রসিকমোহন চক্রবর্তী 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 


) সহঃ সম্পাদক । 
”. মন্মথমোহুন বস্থু বি, এ, 


আলোচ্য বিষয় £-- 

১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ। ২। সত্য-নির্বাচন। ৩। পুস্তকোপহার- 
দাতাদ্িগকে ধন্তবাদজ্ঞাপন। ৪ প্রবন্ধ। (১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার লিখিত 
পকুক্ধুট-পাদ গিরি*। (২) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দোপাধ্যার বি, এ, লিখিত “এদেশের 
ভাস্করশিল্প ও ভাসঙ্করগণের বিবরণ”। ৫। ৮ষোগীন্ত্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল, মোহিত 
চন্দ্র সেন এম, এ, ৬নৃত্যগোপাল কবিরাজ, ৬চণ্ডীচরণ সেন বি, এ, ও ৮নগেন্দ্রবাল। 
সরঘ্বতীর অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। ৬। বিবিধ। 

শ্রীযু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি; এল, মহাশয় সভাপত্তির আদন গ্রহণ করিলেন। 

১। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্া-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হুইল। 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভা নির্বাচিত হইলেন। 

পরস্তীষক সমর্থক সত্য 
প্রীসরদীলাল নরকার শ্রীরামেন্ত্রম্দ্দর জিবেদী ১। 7017] [80 4. . ঘন, 
19085০র 980705ও 0০0119£6, 


৭৩ . বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


প্রস্তর বক সমর্থক সত্য 

ভ্রীনরলীলাল সরকার এ্রীরামেজ্জনুন্দর জিবেদী ২। শ্ীবিপিনবিহারী দান এম্‌, এ " 
শিবপুর কলেজ। "শিবপুর। 
গ্ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীমন্সঘমোহন বন্থ বি,এল ৩। প্রীত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, 
বি,এল, ১৩০ রামকষ্পুর লেন, শিবপুর 
রি ঁ ্ ৪ | শ্রী প্রভাসচন্ত্র মিত্র ৩৬ ক্রাইপার্স রোড 
কোন্নগর, ৭৮ ক্রস সীট কলিকাত1। 
শ্রীমন্মথমোহন বন্গু শ্রীনিখিলনাথ রায় ৫। শ্রীপান্নালাল পিংহ জিয়াগঞ্জ সুপিদাবাদ 


” মী ৬। প্রীঅবিনাশচন্্র মিত্র, মেদিনীপুর । 
ভ্ীরামেন্ত্র জন্দর ত্রিবেদী শ্রীহীয়েন্দ্রনাথ দত্ত ৭। ডি, এল, রার এম, এ, বিএল, 
রি ্ ৮। ্রীমম্থিকাচরণ গুপ্ত ভাঙ্গামোড়া হুগলী 


৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাঁদ্দিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর! হইল। 

(১) 5986 [0918 80৭ 0010719] 11825106, শ্রীরমেশচন্দ্র বনু 

(২) গোড়ে ব্রাঙ্মণ_জীআশুতোধষ মজুমদার রঙ্গপুর | 

(৩) হিম্লুবিজানস্থত্র--গ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্তী চিথলিয়া, মিরপুর, নদীয়া! । 

৪। তৎপরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যান্ মহাশয় “কুকুট-পাদগিরি” নামক প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। গয়ার নিকটবর্তী গুর্প বা গুরুপা (অর্থাৎ গুরুপদ গিরি?) যে মহাকশুপের 
নির্ববাপপ্রাপ্তির গ্রক্কত স্থান বক্তা প্রমাণ ও যুক্তিদ্বার এই প্রবন্ধে তাহাই নির্ধারিত 
করিয়াছেন, এবং এতদ্বার! পূর্ব পূর্ব মতের নিরসন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্বাণী” 
পত্রিকার৬ঠ সংখ্যার প্রকাশিত হুইয়াছে )। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় গ্রবদ্ধের 
বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, প্রবন্ধলেখকের একট। কথা বড় চিত্তাকর্ষক। গুরুপার্দ- 
গিরির ধুপিতে সকল রোগ আরাম হয়। ইহ! যেমন রোগীর পক্ষে মহ! আশ্বাসের কথ 
তেমনি পেটেন্ট গুঁষধ বিক্রেতাদিগের পক্ষে মহান্‌ গ্রলোভনজনক। তৎপরে প্রযুক্ত নিখিল- 
নাথ রায় মহ্থাশয়ও প্রবন্ধলেখককে প্রশংসা করিয়! ধগ্ঠবাদ জানাইলেন। 

€। তৎপরে শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী মহাশর (১) ঢাকা টেনিং স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত এম, এ, মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে শোক-গ্রকাশ 
করিয়! বলিলেন, কিশোরীবাবু সাহিত্য-পরিষদের পুরাতন সত্য এবং ইহার গ্ররতি সদ! 
ন্েহশীল ছিলেন। তিনি ঢাক! টেনিং স্কুল হইতে পরিষৎ' পত্রিকা গ্রহণের বন্দোবন্ত করিয়া 
দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ হুঃখিত 
(২) হাইকোর্টের উকীল ৬যোগেন্্রনাথ পেন এম, এ, বি, এল, স্ুকবি ছিলেন, পুর্বে 
পরিষদের সতা ছিলেন, এবং সর্বদ1 পরিষদের হিতকামন! করিতেন। মোটর গাড়ির 
আঘাতে তহার শোচনীয় অপসৃভ্যু পরিষদের পক্ষে ক্ষোভের কারণ হুইয়াছে। 


কার্ধ্য-বিবরণী ৭১ 


(৬) ৬মোহিতমোহন দেন এম, এ, মহাশয় সাহিত্য সেবী, অমাক্িক, বিনয়ী, 
বিশ্বান্‌ হূচরিত ও সাছিত্য-পরিষদের হিটতধী সত্য ছিলেন। তাহার লিখিত ইংরাজি 
দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক বিএ, পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক হুইয়াছে। ,৩৭ বৎসর বয়সে অধ্যাপক 
রূপে তিনি ছাত্রগণের নিকট দেবতুল্য শ্রদ্ধাভক্তি লাত করিয়াছিলেন। ইহার অল্প বয়সে 

, মৃত্যু হওয়ায় ছাত্রসমাজ একজন স্থবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত শিষ্যবৎসল অধ্যাপক হারাইয়াছেন, 
পরিষৎ ইনার অকালযুত্যুতে বিশেষ ছঃখিত হুইয়াছেন। 

(৪) গত বৈশাখ মাসে একজন মহল! কবির মৃত্যু হইয়াছে। ইহার নাম লগেক্জবাল! 
সরধ্বভী, ইনি শোধস্থান্মগন্ভ প্রবন্ধ রচনায়ও বেশ নুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার 
কাব্যগুলির পাঠকসংখ্যা বড় অল্প নহে। ইহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ ছুঃখিত হুইয়াছেন। 

(8) খীতিহাদিক উপস্তাসমালার লেখক প্রবীণ দব্জ চণ্ডীচরণ মেন মহাশয়ও 
গতমাধে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর শতবর্ষের পর এ্রাতিহাসিক বিষয় 
লইয়া উপপ্তান লিখিতে চণ্তীবাবুই পটুত| লাভ করিয়াছিলেন। বিদেশীর উপন্তা 
অন্থবাদেও তাহার বেশ কৃতিত্ব ছিল। যদিও চণ্ডীবাবু পরিষদের সভ্য ছিলেন না, তথাপি 
তাহা, স্তায় প্রথিতনামা। সাহিত্যসেবকের মৃত্যুতে পরিষৎ ছঃখিত হইয়াছেন। 

(৬) তৎপরে শ্ত্ীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশর বলিলেন, পঞ্ডিত নৃত্যগোপাল কবি- 
রত্বের অকালমৃত্যুতে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-গ্রকাশ করিতেছি। কবিরত্ব মহা- 
শয়ের সুচিকিৎসার কথ। সর্বত্র ষেমন গ্রশংদিত তেমনি কাব্যে ও নাটকে অনাধারণ অধিকার 
ছিল। সংস্কত নাটকগুলির প্রতি লোকের শ্রীতি আকর্ষণের জন্ত তিনি বাণীবিলাস 
নাট্যসম্প্রদার স্থাপন করিয়। কয়েকথানি নাটকের অভিনয় করান। তিনি স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। 
তিনি সিটিকলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন, তাহার অধ্যাপনায় ছাত্রের! শ্রীত ও 
সুশিক্ষিত হইত। বাঙ্গল! নাটকের গ্রতিও তাহার শ্রন্ধ।! ছিল। তিনি নিজে কয়েকখানি 
বাঙলা ও সংস্কৃত নাটক রচন। করিয়! গিয়াছেন। তাহার গ্রণীত নাটকগুলিও সুখ্যাতির 
সহিত অভিনীত হুইয়াছিল। তাহার কাব্য রচনা! এত মধুর ও নির্দোষ যে, তাহার 
প্রণীত রামাবদান কাব্য জর্দদনীতে বিস্তালয়ে পাঠ! হইয়ীছে। এ সৌভাগয অধুনাতন 
কোন ভারতবর্ষায় লেখকের অরৃষ্টে ঘটে নাই। এই গুণশালী লাহিত্য-সেবককে হারাইয়া 
আমর! বিশেষ শোকান্থভব করিতেছি। 

এই সকল মৃত ব্যক্তিবর্গের পরিবারবর্গকে সমবেদনা! জানাইয়৷ পঅ লিখিবার 
প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভাপতি মহাশরকে ধন্তবাদ জানাইয়। সত। ভঙ্গ হইল। 


শ্বীরামেন্দ্রস্দ্দর ভ্রিষেদী জরীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


সম্পাদক। সভাগপতি। 


৭২ 


রা 
গা 
লা 
ঞ 
ঞ 


পার * 


পণ্ডিত « 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


১ম বিশেষ অধিবেশন 


৯ই আষাঢ় ২৩শে জুন শনিবার, অপরাহ্ণ ৫ট! 


উপস্থিত ঘ্যাক্তিগণ। 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ( সভাপতি) ৃ 
সান শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্যোপাধ্যার এম্এ,ডি এল্‌ নাইট শ্রীযুক্ত অমরাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় - 


চন্দ্রনাথ বন্থ্‌, এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল্‌, 
জলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, 
স্টামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ, 
শরচ্চন্ত্র দাসবাহাছর, সি, আই, ই, 
ব্রজেক্্কুমার শীল, এম্‌, এ, 

শরচ্চ্জ শাস্ত্রী 

বিপিনচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্‌, 


ডাঃ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সত্ীশচন্ত্র বিদ্তাভূষণ, এম্‌, এ, 
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল, 


রায় « 


হেমেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, 

শিবা গ্রসর তষ্টাচার্ধ্য, বি, এল 
বৈকুণ্নাথ বন্ধ বাহাছুর 
নগেন্্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ 
অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্তাভূষণ 
নয়েকন্্রনাথ দ 

সরলচন্ত্র ঘোষ (ছাব্র-মভ্য ) 
নিশিকান্ত সেন 

বীরেশ্বর পাড়ে 


বার 


পা 


জানকীনাথ গুপ্ত, এম্‌, এ, 
প্রবোধচন্ত্র বিস্যানিধি 
' জুরেক্চন্্র বন্ছ 
বিহারিলাল নরকার 
তারাপ্রসর মুখোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিপিনবিহা'রী মুখোপাধ্যায় 
নৃপতিনাথ ত্রিবেদী 
রমেশচজ্্র বনু, 
চারুচন্ত্র মির, এম এ, 
ললিতচন্ত্র মিত্র; এম্‌, এ, 
বতীজ্দ্রনাথ চৌধুরী এম্এ,বি,এল্‌ 
কাস্তিচন্ত্র সিংহ 
বিরজাকাস্ত রায় 
সুরেজ্জনারায়ণ রায়, বি, এ 
যাদবচন্জ্র মিত্র 
রসিকমোহুন চক্রবর্তী 
গৌরহরি সেন 
বাণীনাথ নন্দী 


শ্রযুক্ত রামেন্্রন্থন্দর ভ্রিবেদী, এম, এ, সম্পাদক । 


 « ব্যোমকেশ মুস্তফী 


মন্মধমোহন বনু, বি, এল্‌॥ 


| সহঃ সম্পাদক । 


পরিষদ্দের সহকারী সভাপীতি শ্রীযুক ইজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বাঙ্গালা 


. কা্ধ্য-বিবরণী ৭ 
বর্ণমালা গু বাঙ্গাল! ভাষা স্বন্ধে আলোচনার জন্ত এই বিশেষ অধিবেশন হয়। 
দভাস্থুল অনপূরণ হইয়াছিল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্তাতূষণ মহাশয় পরিষদের 
অধিবেশনে' এতগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা লাহিত্যসেবকের উপস্থিতির জন্ত আনন প্রকাশ 
করিয়! শ্রীযুক্ত লাঁর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্ডাপতির আসনগ্রহণে অন্থুরোধ 
ক্লরিলেন। বন্দ্যোপাদ্যায় মহাশয় সভাপতিত্বগ্রহণে সম্মত না হইয়! শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্ 
সরকার মহাশয়কে লভাপতিত্বগ্রহণে অনুরোধ করিয়া & গরস্তাব সভাকর্তৃক আহলাদসহকারে 
অনুমোদিত হইল ।, 

অক্ষয় বাবু সভাপতির আলন গ্রহণ করিলে নিষ্ভলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ববাচিত্ত 
হুইলেন। 


প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীবাণীনাথ নন্দী ১। ভাঃ শ্রীনশ্িকাচরণ মজুমদার এল্‌,এম্‌,এস 
নি ৯ পিকদারযাগান স্ীট। 
এ শ্রীরামেন্দ্রহ্ন্নর ক্রিবেদী ২ শ্রীবিধিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


গু 


€।১১ আশুতোষ দের লেন। 
প্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্ীকিশোরীলাল সরকার ৩। শ্্রীদেবেক্্রনাথ বাগ্চী, বি, এ 

৪৩।১ বাগবাজার হী 
ভ্রীনরেক্্রনাথ দত্ত ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪) শ্রীজিডেন্্রলাথ বঙ্দেযাপাধ্যাগ্ 
৩৭1১ হৃদয়কৃ্ণ ব্যানাঁজির লেন, ব্যাটর। 


র্‌ ৫। শ্রীকিশোরীলাল সরকার এম্‌, এ বি, এল্‌ 
১২১ কর্ণওয়ালিস হট । 
্ ৬। যোগেন্জ্রনীথ মিত্র 


৭। সরলচন্ত্র ঘোষ ( ছাত্রসভ্য ) 
১ রাজাবাগান জংসন রোড। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্ত্র সরকার সভাপতি মহাশয় নিগ্নের কবিতাটী সাহিতাপরিষদকে 
উপহার দ্িলেন। ৬তুর্দেব বাবুর পুম্তকালয়ে একখানি পুরাতন পুস্তকে প্র কবিতাটা 
, ভূমিকাঁরূপে সুদ্রিত ছিল। সভাপতি মহাশয়ের মুখে কবিতা পাঁঠ শুনিয়া সভ্যগণ 
আনন্দিত হইলেন। 
কবিতা 
ঈজি,শ দর্গণ নাম মবাগ্রহ অনুপা 
মরিচ “গ্রেম্মের সমৃদ্ধ ত 
বাকর ফোঁষের মত উচ্চারণ বিশেষ 
জ্ীরামচন্্রন্ত বিরচিত্ত 


৭8 বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


গুরুসহ বাস লহ স্বরে কই পরংমহ্ 
মহা মাংঘ সংঘ দহ রলেতে 
বৈশ্তানর দগ্ডধর নরকর নিশাকর 
শাক বঙ্গশন করশঙ্কেতে 
কলাবিস্তাবিশারদ মহাশর সব, 
জীন্লীয়েন শকাবঝা। করিবে অনুভব 
কলিকাতা মধ্যে লালবাজার প্রদেশে 
মুদ্রান্কিত হৈল তথি হিন্ুস্থানী প্রেসে 
তৎপরে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বালা বর্ণমালা সম্বক্ষে যে বক্ত তর 
করিলেন তাহার মর্ম এই । 
বাঁওলা বর্ণমালা 
আজিকার আলোচ্যবিষয়ের সম্যক আলোচনার জন্ত নান! ভাষায় অভিজ্ঞতা আবশ্তুক % 
আমার সেরূপ অভিজ্ঞতা নাঁ থাকিলেও আমি পরিষদের সম্মুখে আলোচনার গ্রস্তাক 
করিতেছি মাত্র.) পরিষদের মত, পত্তিতমগ্ডলী ইহার মীমাংসা করিবেন, আমান" এই 
উদ্দেশ্ত। ভাষার প্রয়োগের যথেচ্ছাচার দমন আবশ্তক হইয়াছে ১ পরিষৎ দেশের মধ্যে শ্রেষ্ট 
পণ্তিতগণের সভা, পরিষৎ এই কার্য্ের ভার গ্রহণ করুন। আমি আজ কেবল বর্ণমালা! 
সম্বন্ধে সামার বক্তব্য উপস্থিত: করিব। বাঙলার প্রচলিত বর্ণমাল সংস্কৃত হইতে গৃহীত 7 
উহ বাঙলাতাধাক্দ উপফোগী কি না এবং উহার সংশোধন আবশ্তক কি না, তাহাই বিচা্ধ্য 
সংস্কৃত ও বাগুলা ্বতঙ্্র ভাব! ; যাহা সংস্কতের পক্ষে উপযোগী, তাহা বাঙলার পক্ষে 
উপযোগী না হইতেও পারে। 'বর্ণ শব কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি, প্রথমে নির্দেশ করা 
উচিত। উহা! শ্রবপেন্ত্রিয়ের বিষয়। উদ্দান বায়ু কণনালী হইতে নিংস্থত হইয়া 
শ্রবপেক্ত্রিরের গ্রাহ শব্দের উৎপাদন করে ) ধ্ী শব্বের অস্ফুট অবস্থার নাম 'ধ্বনি+, প্ডুট 
অবস্থার নাম “বর্ণ । “বর্ণের যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দর্শনেক্জিয়ের বিষয়, তাহা বর্ণ নহে» 
তাহা গলিপি'। একই বর্ণের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লিপি গরচলিত আছে। ভাষায় 
যতগুলি বর্ণের ব্যবহার আছে, ততগুলি সাক্কেতিক চিহ্ন অর্থাৎ এক এক বর্ণের জন্ত এক 
এক চিহ্ন নির্দিষ্ট থাঁকিলে লিপি সম্পূর্ণত| লাঁভ করে। সেরূপ সম্পূর্ণ লিপি এক সংস্কৃত 
ভিন্ন অন্ত কোথাও নাই। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এক রোমান জিপি গ্রহণ করিয়! 
কাজ চালান হুইতেছে, এক চিহ* বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হয়। 
এক ভাষাতেও একই চিন্তে নানাবর্ণ জ্ঞাপন করে) আবার এক বর্ণের জন্তও একাধিক 
চিকেক়্ প্রক্নোগ আছে। এই সকল কারণে ইউরোপের লিপিগ্রণালী অসম্পূর্ণ । সংস্কত- 
ভাষার লিপিতে সেরূপ অসম্পূর্থত| নাই । ত্তত্তিন্ন সংস্কৃত বর্ণগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রপালীতে 
এমন গসজ্দিত যে, উহাকেইট প্রকৃত 'বর্ণমাল! বল! যাইতে পারে। সংস্কৃত বর্ণনালার শব 
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ও ধ্ঞ্জন এই ছই বিভাগ। মুল স্বরবর্ণ প্রক্কতপক্ষে পীচটি অ, ই, উ, খ,» ) ইহাদেন্র 
হু্ক, দীর্ঘ, ও প্রত তিন মাত্রাভেদ আছে। এই কয়টি মূলন্বর ব্যতীত আর কতকগুলি 
মন্ধ্ঙক্গর বর্ণ আছে। উহার্দিগকে সক্করবর্ণ বলিতে পার! যার । .একাধিক ম্বরবর্ণের সন্ধিজে 
এই সন্কর ব্ণগুলি উৎপন্ন । অনুলোম ও গ্রতিলোম উভয় প্রণাঁলীতে সন্ধি বারা খিবিধ 
বহর স্বরবর্ণের উৎপত্তি হয়। অনুলোম প্রণালীতে উৎপর শ্বর যখা-_ 
| আ+ই-এ আ+উ-ও 
অ+এস্জ্ী অ+৩-. 
খপ্রতিলোম সর্ধিষ্বীরা* উৎপন্ন যথা-_ 
ই+অস্য় ধ7অ-্র 
৯+অ-লল উ+অন-্ৰ 
নংস্কৃত বর্ণমালায় এই চারিটির স্থান ব্যঞ্জনের মধ্যে । উহার কারণ পরে বল। ঘাঁইবে। 
বর্ণমালার মধ্যে "বর্ণ গুলি যথাস্থানে সজ্জিত আছে? এই সজ্জার প্রণালী দেখিলে মনে 
হয়, বর্ণাশ্রমধন্্ম বাঁহাদের, তাঁহারাই এই বর্ণমালার উদ্ভাবক 
ক্লোন্‌ বর্ণের উচ্চারণ স্থান কোথায়, প্রাচীন শাবিকেরা সে বিষয়ে হুষ্ম বিচার 
করিয়াছেন, সন্ধির নিয়ম" আলোচন! করিলেও উহ! বুঝা! যাঁয়। বাঙ্‌লাতে অনেকগুলি 
বর্ণের উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে । সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনাদ্বারা উহাদের বিশুদ্ধ 
উচ্চারণের এখনও আবিষ্কার চলিতে পারে। 
উদ্ধানবাঁষু মুখগহ্বরে উপস্থিত হইলে মুখগহ্বরের তাংকালিক আকুতি অনুসারে উহা 
বিভির স্থানে অভিহিত হইয়া বিভিন্নবর্ণের সৃষ্টি করে। ক, তালু, মূর্ঘা, দত্ত ও ওষঠ 
এই কয়েক স্থানের অভিঘাতে ষথাক্রমে অ, ই, খ, ৯, উ এই কর স্বরের ও তাহাদের দীর্ঘ 
ও পলত রূপের উৎপত্তি হয়। উহার মধ্যেখ ও» আছে। খ ও» বিশুদ্ধ শ্বর নহে থা” 
উচ্চারণে জিহ্বা! মূর্থাম্পর্শের চেষ্টা করে, একবারে স্পর্শ করে না। সম্পূর্ণম্পর্শ করিলে 
উহ! মূন্ধন্ত বাঞ্জনবর্ণ হইত। এরূপ “৯» উচ্চারণে জিহ্বা দস্ত-স্পর্শের চেষ্টা করে। অস 
ই, উ, এই ভিনটি বিশুদ্ধ স্বর) এইজন্ত খও»কে অ,ই,উ এই তিনের পরে বসান, 
হইয়াছে । তৎপরে সঙ্করবর্ণগুলির স্থান। কাজেই সংস্কতবর্ণমালায় শ্বরবর্পের স্থান্জ 
যথাক্রমে অ, ই, উ, খ, ৯, এ, এ, ও, ও । 
বাঙুলায় এই সকল বর্ণের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। “অ+ প্রকৃতপক্ষে তুম্ব 1৮৪ 
উহা। কণ্ঠযবর্ণ) বর্ণমালায় উহার স্থান দেখিক়! ও প্বরসন্ধির নিয়ম দেখিয়া উহার প্রব্কক্ 
উচ্চারণ বুঝ! বাক্ন। বাঙলায় উহার উচ্চারণে ওষ্ট্যবর্ণের ভাব আসিকাছে। ইংরেজি, 
৪৮ বাঁ গস চিহ্ুত্বারা যে বর্ণ নির্দিই কর! হয়, বাঙলা, অ এখন সেই বর্ণের লাক্কেতিক- 
হইয়াছে। ও এবং ও এই উভয়ের সহিত উহ! এক শ্রেণিভুক্ত। এইরূপে বাগুলাছে, 
নখ উচ্চারণ বিকৃত হ্ইয়। একিতে অর্থাৎ ব্যঞ্জনে 'পন্ধিণতহইয়াছে। ৯৪ সেইক্কপ, 8 
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এ, &, 9) ও, প্রভৃতির উচ্চারণও রূপ বিকৃত হুইয়াছে। এ' এবং “৪, এই ছুই বর্ণের 
প্রায় অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘত্ব লোপ পাইয়াছে; “এ এবং “গু এই ছুই বর্ণের উচ্চারগও 
বাওলায় ঠিক্‌ নাই? হিন্দী প্রতৃতিতে বরং আছে। 

সংস্কত বর্ণমালার অন্তর্গত স্বরবর্ণগুলি বাঙলার প্রয়োগে কতক লুপ্ত ও কতক বিকৃত 
হইয়াছে। বাঙ্লায় কেৰ্ল সাতটি স্বরবর্ণের ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে একটি কণা “জা”, 
তিনটি ওষ্ঠ্য বখ। _“অ”) 'ও+, এউ”, আর তিনটি তালব্য যথা--€ আ1) “এ 'ই* এই তালব্য 
তিনটি বর্ণের মধ্যে প্রথমটির উচ্চারণ বাঙ.লাসাহিত্যে সাধুগ্রয়োগেও আছে ও প্রাদেশিক 
অনাধুপ্রয়োগেও আছে; কিন্তু উহার পৃথক লিপির অতাবে 1; “অ)।, ইত্যাদি চিন হারা 
উহা নির্দেশ করিতে হয়। 

দেখ! গেল, সংস্কৃত বর্ণমালার মধ্যে কতকগুলি বর্ণ বাঙলায় অনাশ্তক; ধথা--খা। » 7 
কতকগুলি বর্ণের উপযুক্ত লিপি নাই যথ|--'আযা'। বে সংস্কৃত বর্ণমাল। বাঙলাতে ও 
চগিতেছে, উহাতে বাঙলার অভাবমোচন হইতেছে না। উহার সংস্করণ আঁবশ্তক। 
ৰর্মালার এই অসম্পূতার জন্ত নানা অন্থুবিধা ভোগ করিতে হয়। ডুই একটি উদাহরণ 
যথ।--বেশ, এস্থলে “এ, হুম্ব, উহা দীর্ঘ নহে। এইরূপ তত্তাত্র। “কি” বিন্রয়ক্থচক অর্থে 
প্রযুক্ত হইলে উহার “ই, দীর্ঘ বা প্লতভাবে উচ্চারিত হয় “বউ' বৌ", “কই? কৈ 
ইত্যাদি স্থলে একই শবের ঢুইরূপ বানান চলিত আছে। 

ফলে বাঙজায় সাত্টিমাত্র শ্বরের দরকার) উহাদের হ্ুম্ব দীর্ঘ ভেদে ষেকয়টিব্ণ 
উৎপন্ন হয়, তন্বার। বাঙলার নমস্ত কাজ চলিতে পারে। 

তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ। সংস্কৃত বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলিও বৈজ্ঞানিক গ্রণালীতে সঞ্জিত। 
প্রথমে কঠ্যাদিক্রমে পাঁচটি বর্গের পাঁচ পাচটি স্পর্শবর্ণ রহিয়াছে । এ্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণ 
অনুনাদিক। উহাদের উচ্চারণে জিহবা, কণ্ঠ, তালু, মৃদ্ধ', দস্ত এই কয় স্থান স্পর্শ করে» 
ওট্য বর্ণের . উচ্চারণে উভয় ওষ্টের স্পর্শ বা সংযোগ ঘটে । ক, থ, গ, ঘ, ৬ এই পাচটিকে 
একই কণ্ঠ বর্ণের অল্প গ্রাপ, মহাপ্রাণ ঝ৷ অস্থনাসিক তেদে বিভিন্ন রূপ বল! ষাইতে পারে। 
এইরূপ অন্তর । ষ,র,ঞা$ব এই চারিটি সঙ্করবর্ণ। উহার! ছুই দুই স্বরবর্ণের প্রতি- 
লোমক্রমে সন্ধিদ্বার! উৎপন্ন ॥ 

ততপরে শ, ষ, স, হ এই কয়টি উক্মবর্ণ) এই বর্ণগুলি মনেকাঁংশে প্রাকৃতিক অস্ফুট 
ধ্বনির শ্রেণিতৃক্ত। সাপে শো শে! করে, বাতাসে সর সর করে, সেই সকল অস্ফুট 
ধ্বনির সহিত ইহাদের মিল আছে। ইহাদের স্থান বর্ণমালায় সকলের শেষে । এখন 
উহাদের বাঙ.লায় ব্যবহার দেখা যাউক। 

স্পর্শবর্ণের উচ্চারণে বিশেষ গোল নাই) অন্ুনাসিকগুলিতে গোল আছে। “৬” এর 
উচ্চারণ “কাঙাল' “বাঙালী” প্রস্তুতিতে বর্তমান। “যাচ্ঞ্া'র বাঙ্‌ল! উচ্চারণে 'ঞ'র 
গ্রক্কত উচ্চাবণ নাই ) “অজ্ঞ বিজ্ঞান? প্রভৃতির “৪৪তে জ ও ঞ উভযবের উচ্চারণই বিকৃত 
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হইয়াছে। উচ্চারণ দেখিয়া বোধ হয়, ৬-০২+অ, ঞ-৬+-অ «বিজ্ঞান শকের বাঙ.ল। 
উচ্চার্গ এখন “বিগ্যান | 

“ইহার উচ্চারণ মান্ত্রার্জে ও উড়িষ্যায় আছে; বাঙুলায় গণেশ” এখন গগড়োশ, 
উচ্চারণ ছাড়িয়! গনেশ হুইয়াছেন। «ণ+ ইহার উচ্চারণ যখন বাঙলার নাই, তখন 
উহাকে রাখার প্রয়োজন কি? 

তৎপরে “* 'র+ “ল' “ব | “য” ও জ উচ্চারণে অভিন্ন, অতএব “য* রাধিবার দরকার কি? 
“ত্কা? “বাক্য” নয়ন, রয় প্রভৃতিতে “য়” উচ্চারণ আছে। “য়” রাখিলেই চলিতে পারে ॥ 
অস্তম্থ “ব” উহারস্যতত্ত্র রূপ হারাইয়াছে, কিন্তু উহার উচ্চারণ “ওয়াশীল? “ওয়াদা” প্রভৃতি 
মধ্যে বর্তমান। পূর্বে বাঙলায় পেটকাট। ব প্রচলিত ছিল, উহ! উঠিয়া যাওয়ায় এই 
অন্থুবিধ! ঈীড়াইয়াছে। ইংরেজি % বাঙলায় লিখিতে ভ ব্যবহার করিতে হয়, উহ! অনুচিত ১ 
ইংরেজি ৪ লিখিতে “ওয়া” লিখিতে হয়, অথচ উহার “য়”টি অর্থশুস্ত । 

ভৎপরে শাদা ছঃ। 

“শ” ইহার'তালব্য উচ্চারণ বাঙলাঁয় নাই। 'স' এর দস্তা উচ্চারণ যুক্তবর্ণে আছে, 
য&1--অস্ত, ঘস্তা ইত্যাদ্ি। *শ' ত্যাগ করিয়া “য়” ও স” এই ছুই বর্ণ রাখিলেই 
বাঙলায় চলিবে । * * 

উদ্মবর্ণের মধ্যে শ' ভালবা, “ষ”, মুর্দন্য, “স+ দস্তা । তন্মধ্যে তালব্য 'শ' বাঙলায় 
আবশ্তক নহে। কিন্তু আরও দুইটি উত্মবর্ণ-কঠা ও ওষ্ঠ, অন্ত ভাষায় রহিয়াছে, মৌলিক 
সংস্কৃত ভাষায় নাই। ঘথা_-ইংরেজি 1 ওঠ্য উদ্মবর্ণ। কাঁবুলিদের উচ্চারিত “আখ্রোট, 
“খিদমদ” প্রভৃতিতে কথ্য উদ্মবর্ণ দেখা যায়। বাঙলাঁতে উহার্দের উপযুক্ত বর্ণ আবশক 
হইতে পারে। 

“হ* এই বর্ণ বিসর্গ হইতে অভিন্ন। “ক' এর সহিত "খ” এর যে সম্বন্ধ "** সহিত “হ* এর 
সেই সম্বন্ধ । 

দেখা গেল সংস্কৃত বাঞ্জন বর্ণমালাও বাঙলার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বাঙলা 
বর্ণমাল। নূতন করিয়া সংশোধিত ও পুনর্গঠিত করা *আবশ্তক হইতে পারে। ধাহার! 
সংস্কতের পক্ষপাতী তাহারা আপত্তি তুলিবেন। কিন্তু রী আপত্তি বৃথা । পাগ্ডিতোর 
অনুরোধে ব] ধর্মশান্্ালোচনার অনুরোধে ধাহারা সংস্কৃতভাষ! শিখিবেন, ক্বাহার! প্রকূত 
বিশুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া সংস্কৃত বর্ণমাল। বাবহাঁর করিবেন। তাহাদিগকে সেই 
কষ্টন্বীকারে প্রস্তত হইতে হইবে। আমরা ইংয়েজি প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার বিশুদ্ধ 
উচ্চারণ বখন শিখিতেছি, তখন সংস্কৃতির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিবন! কেন? কিত্তু দেশের 
অধিকাংশ লোকের সংস্কৃতভাষা চর্চা আবশ্তক কি না বিবেচ্য। তাহার! বাঁঙলায় কথা 
কছ্ছেন ও বাঙ্‌ল! লেখেন। তাহাদের জন বাঙলা উচ্চারণের অনুযায়ী বাওগা। বর্ণমাল! 
আবশ্তক কিন! বিবেচ্য। তাহাদিগকে সংস্কৃত বর্ণমালা শিখিবার রেশ ছেওয়ার প্রয়োজন 


৭৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ্ 
কি ও উচ্চারণের সহিত লিপির অসামঞ্জন্ত হেতু বানান ভুলের জন্ত দায়ী কর! হয় কেন? 
সংশোধিত বর্ণমাল! চলিত হইলে, শিক্ষার্থীর বানান ভুল করিবে ন! তাহাদিগকে এক্ষণে 
বানান মুখস্থ করিতে যে অকারণ পরিশ্রম করিতে হয়, সেই পরিশ্রম হইতেও অব্যাহতি 
দেওয়া হইবে। 

বক্তা উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয় বলিলেন, ইন্দ্রবাবুর প্রস্তাব, 
গৃহীত হইলে, বাঙ্গালাভাষায় গৃহীত সংস্কত শবগুলি লিখিবার ব্যবস্থায় গণ্ডগোল উপস্থিত 
হইবে। ইন্দ্রনাথ বাবু এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পরে বলিবেন, এই আশ! দেওয়ায় এ সম্বন্ধে 
'আলোচন! স্থগিত থাকিল। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশতের প্রস্তাবক্রতে 
ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয় প্রভৃতির সমর্থনে স্থির হুইল ঘষে আগামী শনিবার 
€টার সময় পরিষদের দিতীয়় বিশেষ অধিবেশন আহ্‌ত হইবে । তাহাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্ 
সরকার্‌মহাশয় সভাপতির আদন গ্রহণ করিবেন ও ইন্দ্রনাথ বাবু বাঙ্গালাভাব! সম্বন্ধে 
তাহার অন্তান্ত বক্তব্য বুঝাইবেন। সেইদিন এ বিষয়ের আলোচন1 হটুবে। এই বলির! 
তিনি ইন্্রনাথবাবুকে অন্তকার বক্তুতাঙ্গ, জন্ত ধন্তবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত গগেম্্রনাথ বন্ধ 
সভাপতি মহাশননকে ধন্তবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল। 

সম্পাদক *. সভাপতি ' 


শ্রীরামেন্্্থন্দর ত্রিবেদী । .  ্্রীগ্রফুল্লচন্দ্র রায় । 


€ 


দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন 


২৬ আধাঢ়, ৩* জুন, শনিবার অপরাহ্ণ «টা 
5. উপস্থিত সভ্যগণ। 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার _-সভপতি 
সার জীবুক্ত গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নাইট, এম এ,বি,এল, শ্রীযুক্ত বিলহারী সরকার 


*» ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, *. মগেম্্রনাথ বঙ্গ 

*. চন্্রনাথ বস্থু এম, এ, বি, এল, » রমেশ্জ্র বনু 

*. হীয়েজনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, * শৈলেশচন্দ্র মন্ডুগদার 
” রায় বত্তীজ্নাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ». ৰাণীনাথ নন্দী 

* ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, * রমিকমোহন চক্রবর্তী; 


* ললিতচজ দি, এম। এ) . *» বিপিনচন্ত্র মল্লিক 


কীর্ধ্য-বিবরণী ৭৯. 


উধুক্ত কিরণচন্ত্র মিত্র এম, এ, জু শিবচন্ত্র গল 
১৯ বতীশচন্ত্র মিআ এম, এ১ রাজকুষ দত 
%. জানকীনাথ মিত্র, এম, এ, »" মিশিকাস্ত সেন 
»* কালীগ্রসনন বন্দ্যোপাধ্যাক় এম, এ, »  যোগেন্্চন্ত্র চট্োপাধাক়্ 
»* দ্বারকানাথ মিত্র, এম) এ বি, এল, * গোবিদলাল দত্ত 
৮. যছনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল, ”. লর়েন্জনাথ দত্ত 
ন্ঃ ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্তাবিনোদ এম, £, ” নৃপতিনাথ ত্রিবেদী 
৮ দীনেশচন্্র' সেন বি, এ, মহামহোপাধ্যায় » লতীশচজ্জ বিস্তাতূষণ এম,এ 
:». বতীন্্রমোহন সিংহ বি, এ) পণ্ডিত ৮» মুনীন্্রনাথ সাংখ্যরদ্ব 
" চিত্তস্থথ সান্তাল ”.. ৮ তারকচন্্র সাংখ্যরদ্ধ 
* শিবাপগ্রসর ভষ্টাচাধ্য বি এল, » ৮ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
». গ্রমথনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ». নগেন্দ্রনাথ স্বর্কার 
” পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, » বীরেশ্বর পাড়ে। 


জ্রীযুক্ত রামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, সম্পাদক । 
» ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» মন্মথমোহন বঙ্গ ] স্হকদী রাগারক 
্ীযুক্ত ইন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক বাঙ্গলা বর্ণালা ও বাঙগলা ভাষা সম্বন্ধে 
ৰক্ততার শেষাংশ শুনিবার জন্ত পর্ব অধিবেশনের নির্দেশ মতে এই দ্বিতীয় অধিবেশন 
আহুত হুইয়াছে। 
পূর্বব অধিবেশনের নির্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত সভ্যগণ খথারীতি নির্ব্মাচিত হইলেন। 
প্রঃ কালীরুষ্ বন্দোপাধ্যায় সং রামেন্ত্রচ্ন্দর ভ্রিবেদী ১। শ্রীধুক্ত তারানাথ দত্ত। 


(তন্ত্রপ্রকাশ কাধ্যালয় ) 010970290 0088119979 11 077101109110, 
১২ কালীকুমার বানার্জির লেন। 

নগেন্দ্রনাথ বস সং রামেন্ত্রঙ্ছন্দর ভ্রিবেদী ২। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দর মিত্র 
জমিদায় মেদিনীপুর 


৩। শ্রীধুক্ত হেমচন্ত্র দত্ত। 

41059010818] £90০7৪7 ময়ুরভঞ্জ। * 
প্রযুক্ত ইঞ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বব দিনের বক্তৃতার উল্লেখ করিঃা বলিলেন, 
আমি সেদিন জিজ্ঞাস হুইয়। পরিষদের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম) কোন মীমাংস 
নির্দেশ করি নাই। অনেকে সেইটুকু না বুঝিয্! আমার উপর নান! মতের আরোপ করিয়া- 
ছেন। আদিও আমি নিজের মত কিছুই বলিব না) আমার সংশর মাত সভাস্থলে উপস্থিত 


৮০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


করিব। বথাপাধ্য জপক্ষপাতে প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয/ আপনাঁদিগকে তাহার 
মীমাংসার ভার দিব। ] ৫ 

কাহারও মতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষ!, অন্তের মতে বাঙলা পৃথক্‌ 
ভাষা আছে, উহা সংস্কত্ের বিকৃতি মাত্র; উহা প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ প্রান্কত জনের মুখে 
উচ্চারিত হওয়ায় সংস্কৃতের বিকৃত রূপান্তর মাত্র। 

ফলে দেখা যার, সংস্কত ব্যাকরণ্রে সন্ধিগ্রকরণ, স্ববস্তপ্রকরণ, তিওন্ত প্রকরণ, সমান- 
প্রকরণ প্রভৃতির বাজলার ব্যাকরণে চলিবে না। ধাতুগ্রকরণও বাঙ্গলা ব্যাকরণে স্বতন্ত্র 

*কর্ছি” এই ক্রিয়াপদ 'ক+ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন নহে 7 “কর+ এই ক্রিয়ামূলটি ইহার মুলে 

আছে। সকল ভাষারই কতকগুলি সাধারণ মিল আছে। কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃতে ও 
বাঙগলায় সাৃশ্ত দেখিয়। উভয়কে একভাষ! বলা যাইতে পারে কি না? 

অতএব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র ভাষা ধরিয়া ইহার ব্যাকরণ ও বর্ণমালার স্বাতন্্য স্বীকার 
চলিবে কি না? 

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হর গরসাদ শা সম্প্রতি একটা বর প্রবন্ধে 0০011970181 
31188] ই ৪০০৭ 7৩7£8]1 বলিয়াছেন, উহা! সংস্কৃত হুইতে হইতে স্বতন্ত্র। বাঙলা! 
আন্ধবাদ ্ী বাঙ্গলা! ব্যবহার হয় না। উহাতে সংস্কতের প্রাচুর্য থাকে বলিয়৷ তিনি 
আক্ষেপ করিয়াছেন। 

শিশুর ভাষায় উচ্চারণ অন্পষ্ট ও বিবৃত হইলেও উহাকে লোকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র 
বল। যার না। প্রারুত লোকে “রাত্রি” উচ্চারণ করিতে না পারিয়া প্রাত” বলে) তাহ! 
বলিয়! প্রাকৃতজনের ব্যবহৃত ভাষাকে পৃথক ভাষা বলিব কেন? বাঙ্গাল৷ ভাষার শ্বাতস্য 
বাহার! স্বীকার করেন ন!, তাহাদের এইরূপ যুক্তি। 

বস্ততঃ বাঙ্গালার অধিকাংশ শবাই সংস্কত হইতে গৃহীত। আপাততঃ যাহ! দেশজ 
বলিয়া বোধ হয়, অনুসন্ধানে তাহারও সংস্কৃত মূল পাওয়া যার। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গলো- 
পাধ্যায় মহাশর বাঙ্গল৷ ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে আলোচনা করিয়াছিলেন । 
তাহার প্রবন্ধ বিশেষ পাণ্ডিত্াপূর্ণ। তিনি সংস্কত শব্ধ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন। 
ভিনি অনেক উচ্চারণ দিয়াছেন; তাছার মতে প্বৃষগণ তৃণ খায়” ন1 বলিয়া প্যাড়গুলে! 
ঘাষ খায়” বল। উচিত ) কৃষকে ভূমি কর্ষণ করে” ন৷ বলিয়া প্চাষাতে তুই চষে” বল! উচিত। 
কিন্তু ষাড়, ঘাস চাষ! (.সং-চর্ষণ ) ভূঁই প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মূলক ; পণ্ডিতের! বলিবেন উহ! 
সংস্কতেরই বিকৃত উচ্চারণের ফল ) ”ভেক ডাকিতেছে* ইহার “ডাকা” শব সংস্কৃত মূলক 
কি ন! জানি না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার মহাসাগরে কোন্‌ শব আছে না আছে তাহা সাহস 
করিয়। কেহ বলিতে পারে না, সম্ভবতঃ “ডাক” শব সংস্কৃত মুলক । শ্তামাচরণ বাবুর 
গ্রবন্ধ সম্বন্ধে এই শ্রেণীর পণ্ডিতের এই আপত্তি করিবেন। ইহারা বলিবেন, বাঙ্গলা 
শিক্ষার জন্ত শিশু যখন সংস্কত পড়ে না, তখন অপরেই বা পড়িবে কেন? সংস্কৃত শব্দ 


কার্ধ্য-বিবর নী ৮১. 


বহুল বাল! ও চলিত বাঙলার মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশক রেখ! টানা অপম্ভব। শ্ঠারঞ্গাচরণ 
বাবু বলেন, বাঙল। ভাষায় ধাতু পৃপকৃ) “লাল” ও “নকল” শনের ব্দজে বঙ্গাব্দ” ও 
শ্অনুলিপি” শব্দ ব্যবহার অস্বাভাবিক) কোন বাজজালাই স্বভাবতঃ এ ভাব! ব্যবহার 
করে ন1$ ও 
বৈদেশিক শব্দ অনর্গল আনাঁদের ভাষায় গ্রবেশ করিতেছে; কেছ উহাদের অনুবাদের 
চেষ্টা! করে না । ছেদন, টিকিট, চেয়ার প্রভৃতি শব বাঙগল। হইয়াছে) উহাদের অনুবাদ চলে 
নাই। ' তবে যেখানে সেখানে বৈদেশিক শব্দের অস্থবার্দের চেষ্ট। হয় কেন? 

নিতান্তই ঘি অনুবাদ করিতে হয়, তবে অনুবাদে গৃহীত সংস্কত শটির শাবিকসম্মত 
অর্থ গ্রহণ কর উচিত । কিন্তু তাচা হয় না। আঙদকালি ইংরেজি শবের আনুবাদে যে সকল 
সংস্কৃত শব্দ বাবহৃত হইরাছে, তাহাদের এ সকল অর্থে প্রবেশ কোন শাৰ্ধিক পঞ্জিত শ্বীকার, 
করিবেন না। ১০০০) ল বন্ত, তা, ৪০০/$৪7১--সম্পাদ ক, 7১98০1861০০-- প্রধ্ঞাব ইত্যাদি 
অনুবাদ উহার উদাহরণ । এরূপ অঙন্কবাদের চেষ্টার ফলে "বন্ধপরিকর হওয়া” প্রভৃতি অদ্ভুত 
শবদমন্ির স্থাষ্ট হইতেছে। 

জামর| নানারূপে বাঙ্গল। ভাষার উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত। উন্নতির চেষ্টার ফলে নান। 
স্থানে 'হান্তঙ্নক হইতেছে । 

আমর] বর্ণা শ্রমী, ধশ্মার্থ কামমোক্ষ আমাদের পুরুষার্থ, ধর্ম ও মোক্ষ হইতে সাবধানে 
দুরে থাকিয়! অর্থ ও কামের জন্য বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির চেষ্টা করুন| নংস্কত 'দর্শন” শান্তর 
মোক্ষপন্ধানে নিবুক্ত। ইংরেজের [1১195001,)র মহিত মোক্ষের সন্বন্ধ নাই। “শন” 
শব্দের অনুবাদ [১)1193921/ শবা প্রয়োগে আপত্তি আছে। অর্থকামঘটিত শবের 
অপব্যবহারে তেমন আপত্তি ঘটিবে না । 

সংস্কৃত শব্ধ বাঙ্গলার় শ্রয়োগ করিতে গিয়া! নাঁন। বিপত্তি উপস্থিত হুয়। "গুণীদিগের” 
লিখিব ন| "গুণাদগের” লিখিৰ “্যশস্” ও “মনস্‌*” শেষ বর্ণের লোপ করিয়া আমর! “যশ” 
ও"পমূন" করিয়াছি । কিন্তু প্যশোভাগা” ও শষনোযোগ” লিখিতে সংস্কতের নিয়ম চালাই। 

স্কত ভাষ! শিক্ষা অপিক লোকের দুঃসাধ্য। সংস্কভ শব্দের বিভক্কির বর্জন 

করিয়া! লইতে এক শ্রেণির আপত্তি নাই। অন্তের মতে সংস্কৃত শব বর্জন করিয়) উচ্ছার 
প্রাকৃত বিকাশের ব্যবহারই সমুচিত। 

আমি মীমাংসার জন্ত আসি নাই। পণ্ডিতের! মীমাংসা! করিবেন) আমি গ্রশ্ন তুলিলাম 
মাত্র। পরিষৎ এজন্তড বহু ভাষাতে পণ্ডিত সমিতি নিযুক্ত করুন। তাহারা আপনাদের 
আলোচনার চিন্তার ফল 'গ্রকাশ করিবেন। বাঙ্গল৷ ডাষ। বঙজ্দেশবাপী। সকল পোকেনই 
ভাষ), কি কেবল হিন্দুর ভাষা তাহাও তাহার! আলোচন। করিবেন। 

৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে,_-বন্ত1! যখন নিজের মত গ্রকাশ করিলেন না, তখন 
সমালোচন। চলিতে পারে ন। সেদিন ুষিষ্নাছিলাম তিনি বর্ণমাল। সম্বন্ধে নিজের মতই 


সহিহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। নামার মতে সাধু বাঙ্গলা সংস্কতবহল হইবেই। প্রান্কত লোক 
মুখে যে তুচ্ছ ভাব! উচ্চারিত হয়, ইহ! সাধু ভাষার রূপে গৃহীত হষ্টতে পারে না! সংস্কৃত 
শবের বহুল ব্যবহারেও সংস্কত ব্যাকরণের খণালী অন্দরণে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বিচ্ছেদ 
ক্রমশঃ কমিবে ও ভারতবর্ষের বিতিন্ন ভাষাভাষী লোকের এ্রক্যবন্ধনে সাহাধ্য হইবে। 
সাহিত্যপরিষৎ গ্রাচীন পৃথিগুলি বর্ণাশুদ্ধি সহ ছাপাইয়। উহ্াকেই প্রাচীন রীতি বলিতে 
চাহিতিছেন, উহ! আমি অনুমোদন করি না। আমর! কালিদাসের বংশধর, নরোত্তমের 
*প্রেম* লইয়া আমর! গৌরব করিতে চাহি ন!। ্ 

শ্রীযুক্ত তারকচন্ত্র সাংখাসাগর বলেন,__বাঙ্গল! ভাষা স্বয়ং 'ছুরবল, বলবান্‌ জ্ঞাঁতির 
সাতাঘো উহার দৌর্কালা দূর হইবে। সংস্কৃতের সাহচর্ধোর যত আত্মন্মাৎ করিতে পারেন, 
বাঙলার পক্ষে ততই মঙগল। 

শ্লীযুক্ত যহনাথ কাঞ্জিলাল বলেন,__ইঞ্জবাবু নিজের মত গোপন করিতে চাহিলেও 
গোপন করিতে পারেন নাই। বাঙলার সহিত সংস্কৃতের সাঘৃশ্ত ও পার্থক্য ছুইই আছে। 
কৃষকের ভাষাও ন| শিখিলে ব্যবহার চলে না। দশজনে পরামর্শ করিয়! ভাষা সৃতি করিতে 
পারে না। উার শ্বাভাবিক গতি আছে। ৃ্‌ ৮ 

শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়__বাঙ্গল। ভাষার গঠনের ইতিহাসে ছুইটি প্রধান 
পরিচ্ছেদ । গরথম পরিচ্ছেদে বৈষ্ব সাহিত্যের ভাষা বৈষ্ণবের ভক্তিধর্গ্রচারের জন্ত 
তাঁধার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন) উবার! পৈতৃক সামগ্রীই ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
কাজেই তাহাদের হাতে ভাষার অস্বাভাবিক কৃত্িমতা আসে নাই। দ্বিতীয় পরিচ্ছদে 
নংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ফোর্ট-উইলিয়ম কাঁলেজের জন্য ইংরেজির অনুবাদ করিয়াছিলেন 
এ সময় নূতন অভাবের জন্ক নু'্ভন চেষ্টা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু তাহারই জের চালাইয়া- 
ছিলেন। বৈদেশিক ভাব এদ্দেশে ছিল না। তাহা এদেশে আমদানি করিতে গিয়া 
কুত্রিমতার স্থষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু ও তাহার অনুচরের! আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, 
আমরা তাহাই ব্যবহার করিতেছি, আজ আবার সেই অনুচরেরাই আমাদিগকে তিরন্কার 
করিতেছেন। একালের নৃতন অভাব পূরণের জন্ত এই কৃত্রিমতার স্যষ্টি অবশ্থস্তাবী, খবরের 
কাগছে আমর! পুর! দমে এই বৈদেশিক ভাবকে স্বদেশে চালাইতে বাধা হুইয়াছি : 
পরিষৎ অগ্ত এই কুত্তিমতাঁর ও উচ্ছজ্খপতার শাঁসন চেষ্টা করিতে পারেন। 

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্থু বলেন,-_ইন্দ্রধাবু আশ! করেন, আলোচনা দ্বারা ভাষার উচ্চ খলত। 
নিবারণ হুইবে। আমার সেকআশা নাই। ফল পাইতে হইলে যে মনুষ্যত্ব আবশ্তক, 
আমাদের তাহা নাই। ইংরেজপ্লেখকদের রচনায় বৈচিত্র আছে, কিন্তু উচ্ছু্খলতা! নাই ) 
উহ্থাদের মধ্যে সাঁধু 9519 এর একটা আদর্শ মাছে আমাদের মধ্যে তাহা নাই । মনুষ্যত্ব 
না খাকিলে উন্পপ আদর্শ. উপস্থিত করা চকে লা। উহ্বাতে চরিজের দৃঢ়ত। আবণুক। 
সঙ্মিতি স্থাপনা দ্বার! ফললাতের আশা! নাই । 


(কাধ্য-বিবরণী 


মহামহোপাধ্যার শ্রীবুক্ত পতীশচল্্র বিস্তাডূধণ বলেন--বর্ণমালা। সংশোধন আব? 
আন্তদেশে অভাবমোচনের জন্ত ৫190718081 22905 বাবহার করে) আমরাও তাহ! করিন্ড 
পারি। স্বরবর্ণের অতাঁব পুর্বে সকল ভাষাতেই ছিল, বাঙলাতে আছে। বিষয়টি বড়ই 
খুরুতর; সাহিত্য-পরিষদের সমিতি ন। বসাইপ্না বাগুলার সমুদায় লাহিত্য-সভাকে 
একার্যোর জন্তু আহ্বান করা উচিত। তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও যখন ভাষাগত 
সম্বন্ধ আছে, তখন অন্ত গ্রঙ্দেশের পঞ্ডিতদ্দিগকে ৪ আহ্বান কর। উচিত । 1ব9619781 
€0০0761768৪ এর যেমন [00086781 9০61০ হইয়াছে, তেমনি [1697579 3৫০61০7) স্থাপন 
করিয়া সমুদয় তাক্ষিন্ভবর্ষে ঘাহাতে একই ওাঁবে সংস্কার ও নংশোধন অন্ত জাংলাচন। চলো, 
তাহার বাবস্থ। কর্তব্য। 

শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বসু বলেন--বিদেশের জিনিষ আত্মসাৎ কর! আমাদের আবশ্টীক হই- 
স্বাছে। বাহ! আমর! আত্মসাৎ করি তাহাই আমাদের নিজগ্ৰ হয়,মধমাংস আত্মসাৎ করিলে 
উহা নিজ মাংসে পরিণঞ্ত হয়) ইংরেজের ভাষার অনুবাদ দ্বারা ইংয়েজি ভাব আমরা 
আত্মনাৎ করিথ। আরবি *আমির-উল-মা” শব্কে ইংরেজের আত্মসাৎ করিয়া 
“সালুমাইর1” করিয়া! লইকাছেন7; উহা। এখন খাটি ইংয়েজি শবা। [86০৮] শবের 
অনুবাদে “জাতীয়” শক ব্যবহারে দোষ কি? আমর! বিদেশের জিনিষ হঞ্জম করিব; 
ডিদ্পেপ্সিয়ার উপক্রম হইণে স্বভাবের নিয়মে আপন! হুইতেই জভীর্ণ দ্রব্য পরিতানত, 
হইবে। সংস্কৃত বর্ণমাল! বজায় রাখির| নূতন অভাবমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে। 
[01901070168] 10978 চালান উচিত 

শ্রীধুক্ত সার গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, আরিকাঁর আলোচন। শেষ পব্যন্ত 
একটু ঝগড়ার মত হহয়াছে, আমি ধাম! চাপ! দিব। ইন্ত্রবাবু যেজ্ঞানদান ও আননাদান 
করিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ । তিনি হান্তরসরসিক, ত্রীড়াচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছেন। গুরুভার কথাগুলির গুরুত্ব আমর! অন্থুতব করিতে পারি নাই। ইন্ত্রবাবু 
পরিষদের সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন; ৰিস্তাভূষণ মহাশয় ভারতব্যাপী পরিষত, 
বসাইতে চাছেন। ফ্রেঞ্চ আকাডেমী ফরানীভাষাকে 'অন্ভুশাসিত করিতে চাহিয়া. 
ছিলেন, সফল হন নাই? তাহাদের শাসন সকলে মানে নাই। শাসনের জন্ত সমিতিতে 
ফণ্ন| হইলেও আলোচনার জন্ত সমিতি গঠিত হইতে পারে। ভাষা কেহ গড়িতে 
পারে না। উহ! জীবস্ত ও দীর্ঘজীবী পদার্থ। উহ। কাহারও শাসন মানেনা। হহা 
মনে রাখিয়। যত আলোচন! চলে চলুক। উভয় পক্ষই আপন দিক্‌ টানিয়া চলিতে 
চগিতেই মীমাংস! হইবে। একপক্ষ শাননের পক্ছপাতীয--তাহার! চাহেন সুনিয়ম, অন্তপক্ষ 
স্বেচ্ছাছারের পক্ষপাতী-_তীহায়! চাহেন হুবিধা। মনে কর, একটা! বৃস্তক্ষেত্রের অভ্র, 
একটা তিভূজ্জ টানিতে হইবে, কিছুংপ টানিলে উহার ব্গফল বৃহত্তম হয়? জিতের তুমি 
ই তুমির উপর লন যাহাকে বাড়াইবে বর্মফল ভাহাতেই বাড়িবে। কিন্তছুইকেই 


৮৪. ' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


গ্রকসঙ্গে যগেচ্ছ রুমে বাড়ান চলে ন1। একটা বাড়াইতে গেলে ক্রমে এমন অবস্থা আসে, 
যন অগ্যট। খর্ব হয়। যে অবস্থা ক্রিভুজের ভিনবাহু সমান হয়, তখনই ত্রিভুজের 
বর্গফল বৃহত্তম হয়। এইখানে উভয়পক্ষে সানঞ্জন্ত ঘটে । আমাদের আলোচনাও একটা 
ত্রিভু্গ ; ইহার একভুজ স্থুগমতা ঝ1 স্থবিধা; দ্বিতীয় ভুজ স্ুশৃঙ্খলত! বা সুনিয়ম ১ ছুইদিকে 
সামঞ্জন্ত রাখিতে হইবে, একট।| যথেচ্ছমাত্রায় বাড়াইতে গেলে অন্যটা খর্ব হইবে, ব্রিভুজ ও 
ছোট হইবে। ত্রিভূঙ্জের আর একটা তৃতীয় ভূজ মাছে, উহা সৌষ্টব। এই তিন ভুজে 
সামঞ্ন্ত স্থান করিলে তবে কার্য সিদ্ধ হইবে। ভাষার সৌষ্টবের দিকে যেন নজর 
থাকে । ইন্ত্রবাবু বলিয়াছেন, এক সাহেব চাঁপরাসীকে স্ৃকুম করিয়াছিল, মেমপাহেক্কা 
মাফিক গাধা লে আও । চাপরাদী তদ্রুপ গাধ! আনিয়াছিল, সাহেবের কা ও চলিয়াছিল । 
স্ভাষার অজ্ঞতার দরুণ কাদ আটকাম় নাই, কাজ চলিয়াছিল বটে, কিন্তু সক্্ীক-সাছেবের 
গাধাত্ব প্রাপ্ড ঘটিগাছিল কি না ইন্দ্রবাবু বলেন নাই। ভাষাদ্বারাঁ কেবল কাঁজ চলিলে, 
চলিকে না । শৃঙ্খল! ও সৌষ্টব চাই। সংস্কতের সহিত সম্বদ্ধ-বিচ্ছেদ চলিবে না? 
কথকেরা সংস্কবহূল ভাষা বাবহার করেন, কিন্তু উহা সাধারণের অবোধ্য হয় না। 

ইন্দ্রনাথ পাঁবু বলিলেন-_আমাঁকে উত্তর দিতে হইবে । চক্্রনাথ দাদ! বলিয়াছেন লামাদের 
মনুষাত্ব নাই, ইহা কি মত্য? সত্য নাঁহইলে দাদার মুখে চুণকাঁশি পড়িবে । আপনারা 
চেষ্টা করুন, যাহাতে দাদার মুখে চুণকালি পড়ে। আমি প্রস্তাব করিতেছি বাউলা ভাষ/ 
ও বণমালার জন্ত পরিষদের একটি সমিতি গঠিত হউক । 

্রীবুক্ত দীনেশচন্দ্র মেন, এই গ্রাস্তাবের যুক্কিযুক্তত1 দেখাইজেন। 
সম্পাদক শ্রীদুক্ষ রামেক্ত্সস্ন্দর নিবেদী বলিলেন, ভাঁষাতত্ব 'আলে।চনার জন্য আমাদের 

কয়েকটি সমিতি ছিল, যথ।-_পারিভাষিক-সণ্মতি, এতিহাপিক-শবসমিতি, পশব্বসংগ্রহ- 
সমিতি, বাকরণ-সমিতি ইত্যার্দি। তাষাতত্বের আলোচনার গুরুত্ব বুঝিয়া পরিষৎ স্বাপন- 
কাল হক্েই এই সকল কাজে হাত দিয়াছেন; ভাষাতত্ব-ঘটিত আলোচনাও পরিষদে 
অনেক হইয়াছে । বৈদেশিক শব্দের অনুবাদের জন্ত পরিষৎ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। 
কিন্তু নানা কারণে এতগুলি 'সমিতির যথারীতি অধিবেশনাদি ঘটে না, এ জন্ত সম্প্রতি 
গ্রান্তান হইয়াছে, প্ী সকল সমিতি উঠাইয়1 ভাষাতত্বের আলোচনার জন্ত একটিমাত্র সমিতি 
গঠিত হউক । এগ প্রস্তাব গত বৎসরই অনুমোদিত হইয়াছে । সত্বর তদমুষামী কার্য 
চলিবে । কাজই ইস্ট্রনাথ বাবুর প্রস্তাবিত সমিতি যে কাজ করিবেন, পরিষদের 
অগ্গুমোদিত সমিতির ও সেই কাজ । পরিষদের প্রস্তাবই ইন্দ্রবাবু নৃতনভাবে আনিয়াছেন। 
শীত্বই প্র প্রপ্তাব-মত কার্য আরম্তের চেষ্টা হইবে। কিন্তু কেবল সমিতি গঠনেই কাজ 
হয়না। সমিতির সভ্যের! *্যদি পরিশ্রম স্বীকার করি পত্রিকায় প্রবন্ধাদির দ্বারা ব! 
অন্যরূপে এ বিষয়ে আলো চিন! করেন, তবেই প্রকৃত কাজ হইবে । অতঃপর ইন্দ্রবাবুর প্রস্তাব 
পরিষদের প্রস্তাব এক বলিয়া স্থগিত হওয়ায় নৃত্তন সমিতি স্থাপন আবশ্তক হুইল না। 


তন 


কার্ধ্য বিবরণী ৮৫ 


সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষরচন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন -_ইন্দরবাবু ইঙ্গিতে আনেক কথা বলিষ! 
ছেন। অনেক কথার, আজ আলোচন! হইয়াছে, একট! কথ উন্ত্রবাবু ইঙ্গিতে তুলিয়াছিলেন, 
কিন্ত তান্তার আলোচনায় নাই। উহ ধন্মের কথা। গামর! চাই শ্তিতি,উহ্ার! চায় উন্নতি । 
স্থিতি ধর্মসাপেক্ষ। ভাষা বিচারেও উহার অপেক্ষা আনছ। বণমালাতে ন্ত্রবাধু 
বর্ণাশ্রমীর হাত দেখাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবু মনুষ্যত্বের কথ। তুলিয়াছিলেন । সমিতি, 
যেন ইহা! মনে রাখেন। স্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ণমালা-সংস্কার ভাষা-দংস্কার 
করিতে হয় করুন। 

»শ্ীযুক নগে্্রস্থ বুঙ্থু সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে সভা! ভঙ্গ হয়। ২৭শে শ্রাবণ। 

রীরামেজ্্রস্বন্দর ত্রিবেদী শ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


সম্পাদক । সভাপতি । 


তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন । 


১৭ আষাঢ়? ১ল! জুলাই রবিবার অপরাহ ৫॥ ট।-_ 
উপস্থিত বাঞ্জিগণ 


শ্রীযুত মহামহোপাধ্যায় সাতীশচন্ত্র বিদ্তাভৃষণ এম, এ,+সচাপতি 


যকত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, শ্রীযুক্ত জানক্ীীনাথ গুপ্ত এম,এ, 

যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম,এ বিএল * ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এম,এ 
প. বাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প. রমেশচন্জ্র বসু 
” ষদনচন্দ্র মিত্র শ. নগেন্দ্রনাথ বস্থু 'গ্রাচাবিগ্ঠামহার্ণৰ 
« নিশিকান্ত সেন « হেমচন্ট্র দাস গুপু এস; এ, 
*. নগেন্দরনাথ গুপ্ত *. বায় যতীন্দ্রনাগ চৌধুরী এম এবি এল 
* শিবচন্দ্র শীল *. মম্মণমোহন বন্থ বিএ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী ] 0০9 


নিয়লিখিত ব্যক্কিবর্গ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সন্ত নির্বাচিত হইলেন ।-- 


প্রন্ত। বক সমর্থক এ সত্য 
শ্রীস্বরেশচন্ত্র সমাঙ্গপতি শ্রীরামে্্ক্ন্দর ত্রিবেদী ১ স্ীদুক্ত নিবারণচন্ত্র চৌধুরী 
১৭১ ঝামাপুকুর লেন। 
্ রি ২। বীরেন্্রনাথ ঘোষ 


১০ কালীদাস সিংছের জেন। , 
জীম্বরেজ্্রনারা়ণ সিংহ চৌধুরী শ্রীব্যোমকেশ যুস্তফী, ৩।ডাঃ স্থরে্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
২৬৫ স্কট লেন। 


শ্রীঅমূল্যচবণ ঘোম বিদ্তাভূষণ রি ৪ 1 ডাঃ সুরেজনাথ দে বিঃএ,. 
৩৮1১ নীলমণি মিত্রের ্টট। 


৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


৬ৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন _ 

ভ্ীষুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বি, এ, মহাশ্ক--“ব্গভাবার ক্রমোরতি” সম্বন্ধে ধারাবাফিক 
কএকটী বন্তুতা করিবেন, ইহ। পূর্বে স্থির হইয়াছিল। অস্ত তাহার বক্তককামালার 
প্রথম বক্তা করিবেন। প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান, অন্ুসন্ধিৎসা! এবং 
অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমর! অস্ত তাঁহার বক্তুত! শুনিয়া আরও অনেক নুতন বিষয় 
জানিতে পারিব। 

তৎপরে দীনেশ বাবু বলিলেন--বঙ্গভাষার ক্রমোনতি সম্বন্ধে আমি আর একথানি বহি 
লিধিতেছি। আমার এই বক্তৃতামালার বিষয়গুলি সমস্তই সেই পুন্তঞ্ের। বহি খনি 
অনেকটা লেখ! হইয়াছে। তাহ! ধারাবাহিক পড়িতে গেলে ধৈর্য থাকিবে না, আমি 
সেই জন্ত পুস্তকের উদ্দেস্ট ২/৩ট| বক্তৃতায় বলিবার চেষ্ট। করিব। বাঙ্গাল! ভাষার ইতিহাস 
অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি নূতন মাল মসল৷ পাইয়াছি, সেগুলি বিশদভাবে আলো!” 
চন। করিলে কতকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক নূতন তত্ব আবিষ্কৃত হইবে 
এবং অনেক নূতন বিষয় আলোচন| করিবার ন্থুবিধা হইবে । এই বাঙ্গাল! ভাষা! প্রাচীন- 
কালে কিরূপ ছিল? প্রথমে সংস্কৃত পরে পালি, পরে বর্তমানরূপে ভাবার পরিবর্তন 
হুইরাছেকি না? এরূপ বান-বাহছনের কথ! আমি কিছু বলিব না? প্ররূপে বিশদভাবে 
বলিতে পারি, এরূপ শিক্ষাও আমার কই। এই বলিয়া দীনেশবাবু ডাকের ও খনার 
বচন হুইতে আরস্ত করিয়া. গোপীর্টাদদের গান, মহীপালের গান ইত্যাদির বিষয় অবলম্বন 
করিয়া, মনসা, শীতল, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর মঙ্গল গান এবং সত্যনারায়ণ, শুভচণ্তী, 
শনৈশ্র প্রভৃতির ব্রতকথা প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়! বাঙ্গাল ভাষার আদিম অবস্থার, 
ও পুষ্টি উন্নতি সম্বন্ধে অতি উপাদের বক্তৃতা করিলেন। (এই বক্তার বিষয়াদি শীপ্রই 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে ।) 

শ্রীযুক্ত রা বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,_কোন্‌ সম্য়ে কোন্‌ ভাষার উৎপত্তি 
হুইয়ছে$__বিশেষতঃ এই সকল প্রাকত ভাষার উৎপত্তি নির্ণয় কর! নাই ল ঝা ব্রহ্মপুত্রের 
উৎপত্তিস্থাননির্ণরের ন্তার ছুরূহণ যখন বিশেষ কোন ভাব কোন্‌ জাতির মধ্যে কুটির 
উঠে, তখন তহুপধুক্ত ভাষার উৎপত্তি হয়। বাঙ্গাল অক্ষরের উৎপত্তি অনেক কাল 
হইয়াছে । তন্ত্রের মস্ত্রোন্ধার প্রণালীতে যে অক্ষরের বর্ণন! পাওয়া যায়, তাহা বাঙ্গলা অক্ষরের 
বর্ণনা । তখন লৌকিক ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাব! ও বিস্তৎসমাজে সংস্কত ভাষা চলিত ছিল। 
বুদ্ধপ্েব ধর্ম ভাব গ্রচারের জন্ত পালি ব! পল্লীভাষার সাহাধা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম 
ভাবের বর্ণনায় পলীভাষার সৌষ্ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। উত্তর কালে নূতন নৃতন ধর্টের, 
ভাবে বৈঝঃব ধর্দের, ইশবধর্শের ও শাক্তধর্ম্নের আ্রোতে ভাবার সৌষ্ঠব বর্ধিত হুইয়াছে। সেই 
লময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার পুট্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে । এখন আবার ইংরাজদের 
সংশ্রবে ইংরাজী ভাবের সমন্বন্ বাঙ্গালা ভাষায় হইতেছে, কিন্তু ইহার আধিক্য বশতঃ যদি 


ৃ কার্ধ্য-বিধরণী : ৮৭. 
দেনী ভাবের সঙ্গে ভাষার নন্বন্ধ লোপ হয়, ত্ববে কি অস্ত আকার ধারপ করে। আমাদের 

ক্রেঞ্চ একডেমী হওয়া সম্ভব নহে। রানপক্কিক্ী ভাষার অনেকটা উন্নতি সাধন করে। ভাষার 
প্রাণ ভাঁব, ভাব আসিলে ভাষার গতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ভাবের উচ্ছাপে ভাষার গতি 
অনেক স্থলে নিয়ম মানির়! চলে ন1। নিয়ম করিলেও কেহ গুনে না। বাঙ্গাল! ভাষ! 
, সন্বদ্ধে রমেশ বাবু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ বাবু প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট অনুসন্ধান 
করিতেছেন, সমস্ত বিদ্বৎংসমাজ তাহার্দের নিকট কৃতজ্ঞ। 

যুক্ত যছুনাধ্‌ কাঞ্জিলাল এম,এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন--সাহিত্যের মন্দিরে দীনেশ 
বাবু তিন দিন ব্যাপী উৎনবের আয়োকন করিক্াছেন। আব তীহার প্রথম পুজা । আমরা 
সাজ নিমন্ত্রণে নৃতন আলিয়া আনেক নৃতন কপ! গুনিলাম এবং জানিলাম। এস্থলে 
আমাদের অপ্রস্তত হইয়! কিছু বল। উচিত নছে। 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাস গুণ এম, এ। এম্‌আর এ এস্‌ মহাশয় বলিলেন-_-এই সকল 
বিষয়ের ছুইটা দিক আছে। বাহার! প্রাচীন পাহিত্য সন্ধে কিছু জানেন আর যাহার! 
কিছু জানেন না। এই উভয়ের নিকট দীনেশ বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা দীনেশ বাবুর এইক্সপ 
বজতা বেশী উপকারঞ্জুনক হয়। ধাঁহার৷ কিছুই জানেন না, তীহারাই বেশী উপকার 
পাইয় থাকেন। 

শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন সিংহ বলিলেন,__ প্রথম পৃজ1 হলেও আমায় আজ সপ্তমীতে বিসর্জন 
করিতে হইবে। আমি আজ ভিন্ন আর গুনিতে পাইব না। দীনেশ বাবুর সঙ্গে একটু 
মত ভেদ হইতেছে, শৈবধর্ের শিবোহং ভাব সাধারণে গ্রহণ করিতে পাঁরে নাই। প্রত্যেক 
ধর্মেরই সকাম ও নিষফাম ভাব আছে। নিষ্কাম ভাব উচ্চ শ্রেণীতেই আবদ্ধ থাকে। 
শিবের মানত শিবের গা্জন ইত্যাদি সকাম ভাবের ব্যবস্থা । ষষ্ঠ শতাবীতে যখন ভুবনেশ্বর 
মন্দির গ্রতিঠিত হয়, তখন শৈবধর্ম নিষ্ষামগ্রধান হইলেও তত বেশী গ্রচার ছিল না। 

শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল মহাশয় বলেন,__-গোী্টা্দের গীত গ্রভৃতি অতি প্রাচীন। যোগী- 
পাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত শীন্ধপ গীতের আদর্শ। ইহার পরে শৈবধর্শের গ্রাহূর্ভাব। 
শিবের গান ধর্শের গাজনের নকগ। 

শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বলেন--প্রাীন বাঙ্গালালিপি কত কালের 1-_নগেন্্র 
বাবু বলেন, চঙ্্রবর্মদেবের লিপি বঙ্গাক্ষরের আদিম নিদর্শন_কিন্তু উহাতেও দেবনাগর 
অক্ষরের ভাগ বেশী আছে। উত্তর বা দক্ষিণ হইতে যে সকল দেবলাগর লিপি পাওয়া গিয়াছে 
তন্মধ্যে হর্বর্ধন ও শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত পথ্যস্ত ৬১৯ হইতে ৬৩১ অবের মধ্যে 5০1৮৪ 
[080170008 সমস্ত কুটিল ও নাগর অক্ষরে খোদিত। ক্র্তমান আকারের বঙ্গাঙ্গরের 
খোদিত লিপি বুদ্ধগঞ্জার হুখানা ইঞ্টকে প্রথম পাওয়া যায়, একটাতে “গোপাল পাল” ও 
একটাতে “ধর্মসিংহ” লেখা আছে। এখন আরও হৃখানা ইষ্টকে এ ছুই নাম খোদা পাওয়া 
গিগ্নাছে। আর কতকগুলিতে বর্মিদ লেখা আছে। বর্দীরা ১২শ শতাববীর মধ্যভাগে 


৮৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


এদেশে আপির। বুদ্ধগঞ্জার মন্দিরের সংস্কার করিয়া! দের (১১৪৮ খষ্টাবে )। ব্রক বলেন, 
হূর্ধবঙ্গানের পর হইতে বল্গাক্ষর ও বঙ্গভার্ী-প্রচলিত হয়। হর্ষবর্ধনের পর হইতে সমস্ত 
শিলালিপিতে বঙ্গাক্ষরের প্রাধান্য দেখ! যায়। 

মহামহোপাধ্যায় শ্ীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্তাভূষণ এমৃ, এ, মহাশয় বলেন-__দীনেশ বাবুকে 
্াঙ্জার এই উপাদেয় বক্তৃতার জন্থ আত্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। বাঙ্গালা ভাষার 
উৎ্পত্তি কবে হইয়াছে, তাহা! বলিতে পারেন নাই । বোধ হয়, তাহ! কেহই বলিতে 
পারেন না। তিনি বাঞ্গালা ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে নৃতন থিওরি করিয়াছেন, 
তাহার আলোচন! হইতে পারে। ভাষার গতি নির্দেশ করা যাটিতে পারে। [0 
খন পৃথক পৃপকৃ, তখন ধারাবাছিক 'সালোচন! বেশ ভালরূপে করা যাইতে পাঁরে। 
প্রত্যেক 7৩71০৭ অনুসারে গ্রন্থ-তালিকা প্রস্তুত হইলে এরূপ আলোচনার আরও স্ুবিধ। 
হয়। ১০৯৮ খুষ্টাব্বের তিব্বতীয় গ্রস্থে ক্ুএকটী বাঙ্গলা শব্দ পাওয়া যায়। শ্রীজ্ঞান 
অন্ঠীণ পবিক্রসণিপুর বাহ” হইতে তিব্বতে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 
তিববাতের রাজা তাহাকে তিনবার আহ্বান করিয়াও লইয়া যাইতে পারেন নাই। 
অবশেষে তিনি ১০২৮ খুষ্টাবে গিয়াছিলেন। ভিব্বতীয় মন্ত্রীর সহিত কথোপকথন খালে 
তিনি “ভালো ভালো” এইরূপ ছুই চারিটী বাঙ্গল! কথা বলিয়াছিলেন, হাহা ব্রক-প্রিনটিংএর 
গ্রশ্থে পাওয়া যায়। ব্রক্-প্রিন্টিএ পক্গিপ্ু হইবার উপায় নাই। সংস্কৃত ও বাজলায় 
মিশাইয়া। কোন 1069717631৩ অবস্তা মনে করা ভুল । সংস্কৃত কোন দিন কথিত 
তাবা ছিল ন।। পালিও নহে। মাগীকে নিয়মাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া! পালি ভাষা 
হুইয়| থাকিবে। ভাষার পরিপুষ্টির বিষয় দীনেশ বাবু বেশ বলিয়াছেন। আকবরের 
সময়ে লাম! তারানাথ তার কাবাবছুন্দন গ্রন্থে শৈবের কথ! বর্ণন1 করিয়! গিয়াছেন। 
বুদ্ধদেব নিজ ধর্ম শকহত্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত শিবকে ভার দেন। শিব অপারক 
হইলে চামুণ্ড। | ভার গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব তখন ধর্মরক্ষার বিষয়ে নিরুদ্ধেগ 
হইলেন। এই উপলক্ষে তখন কোপা কোণায় শিবমন্দির ছিল, তারানাথ তাহার 
বিবরণ দিয়াছেন। ভিববন্তীয় গন্থে এইরূপ বাঙ্গল ভাষার সামান্ত বিবরণ পায় যায়। 
অবশেষে আমর! ন্প্ভকার বক্ততাব জন্য দীনেশ বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
ঠিনি বু পরিশ্রমে ও গবেষণায় আমাদের অনেক নুতন কথা গুনাইয়াছেন। তাহার 
এই নূতন পুস্তক খানি প্রকাশিত হুইলে ঠাহার বঙ্গভাষা ও সাহিতোর ভ্তায় বাঙগলাগাবার 
আর একখানি অপূর্ব্ব ও উৎকৃষ্ট পুস্তক হুইবে সন্দেহ নাই। 

'তঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়। নভ। ভঙ্গ হইল। ২৭শেভাত্র। 


শ্রীরামেন্দর্থন্দর ত্রিবেদী পু জ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


সম্পাদক সভাপতি 


উরু 


টি 
সা 
ক 


ভগ 


খই 


পারি। এই তত্বের আবিষ্কারে ধরে নৃতন এাঁণের সঞ্চার হইল। 


কার্ধ্য-বিবরণী | 


চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 
২৪ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার অপরাহ্্‌ ৬ট। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
,.. শরীধুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়_+সভাপতি, 
ক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ মিস, 
ষছুনাথ কাঞ্রিলাল এম্‌ এবি,এল, ”. স্ববীকেশ মিত্র, 
হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ » শিবরতন মিত্র, 
রমেশচজ্ছ বনু, ». প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় এম ও 
বাদ বচন্ত্র মিত্র, ». দ্ীনেশচন্ত্র সেন বি, এ, 
নিশিকাস্ত সেন, *. নগেন্দ্রনীথ ষস্থু গ্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ 
*বাণীনাথ নন্দী, , ” রার যতীন্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এপ, 
'যতীশচন্্র সমাজপতি, ”. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এ এল, 
শিবচন্্র শীল, ” 'অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, পু 
চিত্তস্থথ সান্য।ল, ”. রামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী, এম,এ, (সম্পাদক) 


2 
টা 


উনি 


মনমোহন বনু বি, এ» (সহঃ সম্পাদক) 


শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতিসন্বদ্ধে বক্তৃতা শু[নবার ভন 


বিশেষ অধিবেশন আহৃত হয়। 


শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 


দীনেশ বাবু পুর্ধদিনের বক্তার সারাংশ সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া! অগ্ঠ বঙ্- 
লাছিতোর উন্নতিতে বৈষ্ণব প্রভাধনম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করিলেন । 


চৈতন্ত দেব দেবাইরাছেন যে, আমর! ঈশ্বরকে আপনার স্ত্রী পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতে 


পূর্বে সাধারণ লোকে 


দেবতাকে কেবল তয় করিত, ভক্তি করিত, এবং ক্াহাকে লাভ করিতে তপস্ত করিভ। 


এখন ভাল বানিতে শিথিল। 


উন্মা 


দনার স্থষ্টি করিলেন। 


মন্থাপ্রতু স্বয়ং ভগবানের প্রেমিক ও বিরহী সাজিয়া অভিনৰ 


সাধারণের মধ্যে ধন্মনৈতিক অবস্থা তখন ভাল ছিষ্ না। মহীপালের গান, বাগুলি- 
পুজা ধর্দের প্রধান অঙ্গ ছিল, তাস্ত্রিকের! মগ্পান করিল্না কাটা নরমুণ্ড লইয়া! নাচিত। 
্ গোমাং তক্ষণে হয়ত পাঁতিত্য ঘটিত না। 
, মহীপাপ বলিয়া গৃষ্ীত হুইত। 


ঠ 


ব্রাঙ্গণে ভক্তি প্রধান ধর্ম ও মুলা তোঙল 


৯০ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


ঠচতন্তদেব বলিলেন, স্থল বিশেষে ভোগের অয় খাওয়া চলে) চগ্ডালকে আলিঙ্গন করা 
চলে। নূসন ভাবের গ্রবাহ ছুটিল, সাহিত্য আছাতে পু হইয়। উঠিগু। 

১। সংস্কতদাহিতোর অনুকরণে তাংকালিক বাঙ্গলা-সাহিত্য কত্ধিমতাছুষ্ঠ ছিল। 
বৈষ্ণবকবির। অলঙ্কারশান্ত্রের বন্ধন খুলিয়। স্বাভাবিকভাবের শ্রোতে দাহিত্যকে ঢ।লিকা 
দিলেন। ভাষ! ইহাতে স্বাধীনতার প্কূর্তি পাইল। 

২। পূর্বে দেবতার আদেশ বা এনীর মাশ্রয় ভিন্ন লোৌফে কাব্য রচনায় সাঁহমী হইত 
না। বৈষ্ণব কবির আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। তাহার! শ্বাধীনভাবে কাহারও দোহাই 
না দিয়। কাব্য রচনা করিলেন। এডি | 

৩। পুর্বে পৌরাণিক দেবতার বা দেবতুলা মন্তুষ্যের উপাধ্যানই কাব্যের বিষয় ছিল, 
এখন মন্তুষ্যচরিক্র অবলম্বনে কাব্য লিখিত হুইল। ত্যাগী ধর্মবীরগণের জীবনচরিত 
লিখিত হইল। 

৪। গ্রাটীনেয়। বাঙ্গলাকে ত্বণ। করিতেন। বৈষ্ণবের! বাঙগলা কাব্যের টাক! লিখির। 
উহার মধ্য।দ। বাড়াইলেন। 

৫ গ্রণয়চিত্র বৈষ্বলাছিত্যে বিবিধ-বৈচিত্র্ে চিত্রিত হুইয়াছে। কিন্তু উদ্ধার 
আধ্য।ঝ্মিক ব্যাখ্য/ নিতান্ক কবিকল্পন। নহে। রাধার দ্ূপ বর্ণনায়, রাধার বিরহ বণনায়, 
আমরা চৈতন্তের জীবনের অন্ুকৃতি দেখিতে পাই। বৈষ্ুব কবির রাধিক। যেমন 
চৈতন্তের গ্রতিবিষ্ব, বৈষ্ব-কাব্যে চক্্রাবলির মিলনপ্রসঙ্গে ভগবানের অঙ্গগ্রভাজ 
ক্ষত বিক্ষতভাবে বর্ণিত হয়) চন্দ্রাবলি আত্েক্ডিয়-গ্রীতিব উদ্দেশে প্রীকৃঞ্ককে কামন। 
করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ তাহাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। রাধিকার মিলনগ্রসজে 
ধরবূপ বর্ণন| দেখা যায় ন|) কেননা রাধিকার আত্েঞ্্রিয় গ্রীতির ইচ্ছ! ছিল ন|। ইহা 
একটু গভীর তত্ব । রাধিক। চৈতন্তের মতই ধুলায় লুটাইতেন, গাছ জড়াইয় ধরিতেন, 
নীল আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন, যার তার পায়ে ধরিতেন, চৈতস্তের ঈশ্বরতক্তির 
ও রাধার কৃষ্ণপ্রেম একই প্িনিষ; কাজেই বৈষ্ণবসাহিত্যে চৈতন্যের মানবজীবনের 
এতটা গ্রভূত্থ। 

৬। শাক্তের! বৈষ্ণবদ্দিগকে বিদ্রুপ করিতেন। স্বয়ং রামএসাদ সেন বৈষ্ণবদিগকে 
বিজ্রগ করিয়াছেন। কিন্তু ভীহার! বৈষ্ণব-প্রভুত্ব এড়াইতে পারেন নাই। শাকের 
ঘমেনক! বৈষুবের যশোদার পুনঃসংগ্করণ। বামপ্রসাদ সেনই ইহার প্রধান উদ্বাহরণ। 

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসান্দ বিস্তাবিনোদ বক্তার বহু গ্রশংসাবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা 
জানাইলেন। 

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল বলিলেন, গ্রাচীন বঙ্গে বৌদ্ধ, শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের নিদর্শন 
ব্যতীত জৈন নিদর্শনও পাওয়। ধায়। ভাগবতের চতুর্ব্িংশতি অবভারের সহিত জৈনদের 
২৪ অন তীর্থকয়ের কোন সম্পর্ক আছে কিন! বিবেস্য। বর্ধমানের সাতদেউলে খৈন 
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নিদর্শন পাও! যাঁয়। মথুরায় আবিষ্কৃত পিলালিপিতে বাঙ্গালী উপাসকের উল্লেখ আছে। 
মন্াবীর বর্ধমানে আলিয়! ছিলেন। 

শ্রীযুদ্ত যছুনাথ কাঞ্জিলাল এম,এ, বি, এল, বক্তার বহু প্রশংসা করিয়। বৈষ্ব সাহিত্যের 
মাহাত্ম্য ব্যাথ্য। করিলেন। | 

সভাপতি শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, দীনেশ বাবুর খ্যাতির উপর 
নির্ভর করিয়া গ্রলু্ধ হইয়! আজি সভায় আসিয়াছিলাম, আশাতীত আনন্দ পাইলাম 
শ্রীয়ৃজ হুরগ্রসাদ শান্পীর আলোচনায় ধন্পুজায় বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিয়া বিশ্মিত হইয়- 
ছিলীম। বৈষ্বের। ভাৎকালিক সমা্ধের যে ছুর্গতি বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা কিছু অতি- 
রঞ্জিত তবে একবারে অপ্রন্কত নহে, নতুবা ভগবান্‌ তখন অবতীর্ণ হইবেন কেন? ভগ- 
বানের অবতারের আবার সময় আপিয়াছে। €টা গ্রহ তুঙ্স্থ হইলে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হস়্েন।? 
লঘু পরাশর জ্যোতিষ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ভগবান্‌ বিজয় পিংহ নামে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন। প্যোতিষের 'প্রমাণে বোধ হয় তিনি গত ৭1৮ বৎসরের মধ্যে কোন স্থানে আবির্ভূত 
হুইয়াছেন। তংপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়! সভা ভঙ্গ হইল। 


* শ্রীরামেন্রন্দর ভ্রিবেদী শ্ীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 
" সম্পাদক। সভাপতি & 
২৭ শ্রাবণ, ১৬১৩। 


দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 
২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট, বরিবার অপরাহ্ন ৬টা 
ডাকার শ্রীযুক্ত গুফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস নি, (সভাপতি ) 


হ্ীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ» শ্রীযুক্ত অস্বিকাচরণ শাস্ত্রী (রঙগপুর শাখা) 
* স্থরেশচন্ত্র মাজপতি ”. যাদবচন্ত্র মিত্র, 
*  অমৃতরুষ্ণ মল্লিক বি, এল, * কুষুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, 
*. হেমচন্জ্র দাগুপ্ত এম,এ,এম,আর,এ,এস, *. ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবত্তী বি, এ, 
* কালীগ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় বি, এ, ”. পূর্ণচন্ত্র দে বি, এ, 
*. শিবচন্দ্র শীগ, * ললিতচন্ত্র মিত্র এম, এ, 
মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বি, এল, * সায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম,এ,বি, এল 
শ্রীযুক্ত চিত্তন্খ সান্তাল, *. ক্ষেত্রনাথ বস, | 
*  সত্যতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, * অনাথনাথ পালিত 'এম, এ». 


শ্রীযুক্ত রামেজ সুন্দর জিবেদী এম, এ, (অম্পীন্ঘক * 


৯২ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


আলোচ্য বিষয়-__ 


১। গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরপ গু ২। সভ্-নির্বাচন, ৩1, পুস্তকোপহার- 
দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪ বক্তুতা--শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় কর্তৃক 
শবাক্ষাল। ভাষার ক্রমোন্নতি” বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা, ৫। শ্রীযুক্ষ নারারণচন্দ্র বিস্তারদ্ 
মহাশয়কে পরিষদে শ্বগীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর মহাশয়ের তৈলচিত্র উপহার দান জন্তু 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন ৬। বিবিধ। 
ডাক্।র শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লচন্ত্র রায় ভি, এস্‌ পি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন 
১। তৎপরে গত অধিবেশনের কার্দ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হই । 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 
প্রস্তাৰক সমর্থক সভ্য 
কবিরা শ্রীণুক্ত প্রবোধচন্ত্র বিদ্তানিধি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রলন্দর ত্রিবেদী ১) শ্রীধুক্ত অক্ষয়কুমার 
দন্ত এল্‌,এম্‌১এস্‌, হ্ারিঘন রোভ 
শ্ীয়ুক্ত নিপিবাস্ত সেন রা * হরেন্দ্রকুমার 


মজুমদার, ২৩ পটলডার্গ, ই্রীট 
৩। নিয়্লিখিত পুস্তক গুলির উপহারদাতাগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর! হইল। 


পুস্তক উপহারদাতা 
(১) লেখা ] শ্রী চীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ, 
(২) রাখালদাপ স্তায়রত্র মহাশয়ের কাশীবাম__ শ্রীণশিভৃষণ ভট্টাচার্য্য, 
(৩) ব্যথা-- শ্রীন্রণীলগোপাল বন্থ, 
১৪) কালার কথা__ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় । 
১৫) সুরাপান বা বিষপান 
৩৬) 174৮০০6০৮8 [08385৪ ০]. [99551980109 | শ্রাজ্ঞানচন্দ্র বসাক ঈ 


(9) 41118109 01129 15595 ৪ 

৮) বিজ্ঞান পাঠ 

(৯) সুখ পাঠ 

(১৯) বাল্যসখ। 
(১১) 1০০০7৮06009 ০আরো) 87191761708 চা] আঞ্য চশ্ীরামেন্ত্রনন্দর ভ্রিবেদী। 


(১২) 70০৯ ০1 &9 ০৮099 0900081 01 79200086101 
(১৩) 90161) 01180001000, 8(10708] 0০08101] 01 


ঢ7000012 
(১৪) 10109 07994 00৮ 079 79 1906. --0১98136:87 08109569 ঢে015218360, 
; ১৫) সত্যবেদ, - শ্রলক্ষণচন্দ্র মজুমনার। 


৮১৯) নব্য র্দায়নী বিস্া ও তাহার উৎপত্তি, « খণ্ড জ্ীপ্রফুরচন্্র রায় ॥ 
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৪। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র মেন মহাশয় তাহার বাঙ্গাল! ভাষার ক্রমোন্নতি বিষয়ে তৃতীয় 
বক্তৃতা দিলেন; বক্তৃতার মর্ম এই- 

আ[্ষিকার আলোচ্য বিষয় কথাসাহিত্য। চৈতন্ত ভাগবতে দেখ। যায়, দে দময়ে বিষহরী 
ও মঙ্গলচণ্ডীর গীত দাদরে শ্রুত হইত্ত। এ সকল গীত কথানাহিত্যের অন্তর্গত। এককালে 
বাঙ্গাল। দেশে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধান ছিল, শিবভক্তের! অন্ত দেবদেবীর নিকট মাঁথ। 
' নোয়াইতে সন্মত হইতেন ন1। চত্তীবামনসা তাহাদের পুজা পাইবার জন্য লালাক্িত, 
তাহার! সামান্য সম্মানেই সন্তষ্ট হইবেন আশা দিতেছেন, এবং সেই সম্মানটুকু না পাইয়া 
শিবভক্তদিগকে ফাঁধ্রপক্কনাই উৎপীড়িত ও বিপন্ন করিতেছেন, অথচ চাঁদপদাগরের মত 
ভক্ত কিছুতেই তাহাদিগকে পূজা করিবেন না। আশ্চর্য্য এই, শিব তাহার একাস্ত 
ভক্তদিগকে এ অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্ত কিছুই ব্যবস্থা করিতেছেন না। ইহা মহাদেবের 
পক্ষে অনঙ্গত নহে। মহাদেব বৈদাস্তিকের নিকট ব্রঙ্গের রূপভেদ, তিনি নিগুণ, নিক্ষিয়, 
নিশ্েষ্ট, তিনি আদ্বনার ভক্তকেও রক্ষা করিতে প্রস্তত নহেন। এই নিগুণ দেবতার, 
উপাননায় সেকাল জনসাধারণ তৃপ্তি লাভ করে নাই। তাহার! সগুণ উপান্তের অনুসন্ধান 
করিতৈছিল, ধিনি সর্দদা মচেষ্ট ও সক্রিয় থাকিয়া, লাপনাঁর উপাসকদিগকে সকল 
বিপৎহইতে রক্ষা করিতে গাকেন, ধাহার তুষ্টিতে নকল পরমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে এইরূপ 
দেবতা লোকে খুঁজিতেছিল। ইহা! সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পর। মুসলমান ষে 
ঈশ্বরের উপাসন| করিতেন, তিনি সদ জাগ্রত, সচেষ্ট ও সক্রিয়) পরম ভক্তির সহিত" 
অনন্তমনে তাহার উপাপনা আবশক। হিন্দুর পক্ষেও সেইরূপ দেবতার প্রয়োজন 
হইয়াছিল। কেই শিবোপাসনা ত্যাগ করিয়। লোকে চণ্ডী না মনসার মত অল্লে-কই 
অঙ্পে-তুষ্ট দেবতার প্রার্থনা] করিল। এই শ্রেণীর দেবা সাহত উপাসকজীবের খুব 
নিকট সম্বন্ধ; তাহারা সব্ধদ| উপাপকের কারধ্যের প্রতি চাহিয়! থাকেন। মহাদেবের 
নিক্িমতা এ সময়ে লোকের অনুরাগ মাকর্ষণ করিতে পারে ন|। 

তাৎকালিক সাহিতেে শিবচরিক্র অতি হীনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসাদি 
অতি প্রাচীন কাঁব্যে পৌরাণিক শিবচরিত্রের মাহাত্মোর নিদর্শন কতকটা পাওয়া বায় £ 
কিন্তু পরবর্তী কবিদ্িগের হাতে সেই আদর্শ অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িগ়্াছে। শিবায়নান্ি 
গ্রন্থে তাহার উদ্দাহরণ পাওয়া যায়। এমন কি ভারতচন্জ্রও মহাদেবকে নিতাস্ত হান্তাষ্পদ- 
রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। 

দেবচরিত্রের মত পুরুষচরিত্রও এই সকল কবির হাতে হীন হইয়া! পড়িয়াছে। 
ঠাদনদাগর অতি তেজন্বী পুরুষ; মনসা তাহার সর্বনাশ করিয়!ও তাহাকে টলাইতে 
পারেন নাই। কেতকাদান ও ক্ষেনানন্দ তাহার তেজশ্মিতার মর্যাদা না করিয়। পদে 
. পদে তাহাকে উপহান করিয়াছেন। কালকেতু যেমন বীর তেমনি চরিত্রবলধুক্ত ) : 
দেবীর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাহার প্রচুর পরিচয় আছে। অথচ কবিকম্বণ তাহাকে 
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ফলিঙ্গে রাজার সহিত যুদ্ধে নিতাত্ত কাপুরুষ করির| ফেলিরাছেন। কবিকষ্কণের পূর্বে 
মাধবাচার্ধ্য কালকেতুংক এ ক্ষেত্রে অনেকট| সম্মান করিগাছেন। ধনপতি সদাগর 
কবিকক্কণের হাতে নিতান্ত চরিত্রহীন ব্যক্তি হইয়াছেন, ধর্মমঙগলের লাউদেন ঝীরপুরুষ 
অথচ পদে পদে তাহাকে দুর্বল বালকের মত ধর্ম-ঠাকুরের সাহাধায ভিক্ষা করিতে হ্ইয়াছে। 

দেবচক্জিত্রের ও পুরুষচরিত্রের এইবূপ ছৃর্দশ! দেখির়। সেকালের সামাজিক ছুর্দশার 
পরিচয় পাওয়! যায়, ইহ! জাতীয় অবনতির নিদর্শন। কেবল ্ত্রীচরিত্র অঙ্কণে সেকালের 
কবিগণ অনেকটা সফল হইয়াছিলেন) বেহুলার কাহিনীতে আনর!| কতকট! সীত। 
সাবিত্রীরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। সে কালের অমার্জিত সাঁহত্যে স্্রীচরিত্রের 
এইরূপ মহিম। দেখিয়া! বন্ততই আমরা মুগ্ধ হুই। 

যাহাই হউক নে কালের সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় ঠিক একালের তুলাদণ্ড 
ব্যবহার করিলে চলিবে না। লেকালের ইতিহাস ও সামাপিক অবস্থা! আলোচন| করিয়া 
বিচার করিতে হইবে। ] 

লভাপতি ডাক্তার শ্রীধুক্ত গ্রফুল্পচন্দ্র রায় বলিলেন, দীনেশ বাবু অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের 
সাহিত্যে যে অধিকার পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি অদ্বিতীয়। আলিকার বন্তুতায়, কেবল 
মাহিত্যের নহে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসেরও আভাস দিয়াছেন? দীনেশ বাবুর ঢষ্টায় 
আমর! জানিয়।ছি, প্রাচীনতায় ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা ৰাঙল৷ সাহিত্য হীন নহে। 
দীনেশ বাবু দীর্ঘগীবী হউন। 

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেম্ত্রন্দর ত্রিবেদী জানাইলেন, থে কিছুদিন পূর্বে /বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে পরিষদের গৃছে লভা হইয়াছিল, সেইদিন বিস্তানাগর মহাশয়ের 
পুর নারায়গ বাধু বিস্তাসাগর মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষংকে দান করিয়াছেন) সেই 
চিত্র আজি পরিষদের ঘরের প্রাচীরে দেখা যাইতেছে । নারায়ণ বাবুর নিকট পরিষৎ এজন্য 
চির গ্রতিজ্ঞ। 

৬। সম্পাদক পুনশ্চ জানাইলেন, অস্তকার সভাপতি শ্রীযুক্ত ভাক্তার গ্রফুল্লচন্্র গায় 
মহাশয় ও পরিষদের সভ্য মহ্ামহ্থোপাধ্যায় সতীশচন্্র বিস্তাভূষণ মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতার 
বিশ্ববিস্কালণের সদন্তপদে নির্বাচিত হইয়াছেন, তজ্জন্ত পরিধৎ আনন্দিত। শখের সাহাধ্য- 
লাভে বিশ্ববিগ্ভালয় এত দিন বঞ্চত (ছিলেন । নূতন আইন আনুনাতর হশ্ববথাশদের নুতন 
বিধি-ব্যবস্থা গত বৎসর সঙ্কলিত হইয়াছে। ভাক্কার রায় সে সমগ্স বিশ্বাবগ্ঠালয়ে থাকিলে 
তাহার সাহায্য ও পরামর্শ দেশের কাছে লাগিত। ঘটনাচক্রে তাহ হয় নাই। যাহ! 
হুউক, পরিষৎ এ জন্ত আনন্দ গ্রকাশ করুন। 

ডাক্তার রায় অদ্ত পাচখানি পুস্তক পরিষংকে উপহার দিয়াছেন। পুম্তকের নাম *নবা 
জ্াসায়নী বিস্তা ও তাহার উৎপত্তি” । ফেবল উপহার নহে, তিনি পরিষৎকে এ শ্বগ্রণীত 
গ্রন্থের প্রকাশ-ক্ষমতা দিয়াছেন। উদ্থা তিনি রচন। করিয়া! নিজব্যয়ে ছাঁপাইয়াছেন ) 


কাধ্য-বিবরণী। ৯৫ 


কিন্তু পরিষদের গরকাশিত গ্রস্থাবলীতৃক্ত হ্ইন্স। প্রকাশিত হইবে। রসামনশান্ত্ের 
আলোচনু! করিয়। ডাক্তার রায় পৃশিবীতে যশন্বী হইয়াছেন) ভারতবর্ষ তাহার নাম লইয়! 
আঙ্জি গৌরব করিতেছেন, তিনি সর্বদা রসায়ন শাস্ত্রালোচনায় ব্য।পৃত থাকার 
পরিষদের অধিবেশনে দর্ধদ! উপস্থিত হইবার অবকাশ পান ল|। কিন্তু স্বরচিত গ্রন্থের 
সহিত পরিষদের এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি স্বহন্তে পুপ্তাক লইয়া আজ উপহার দিতে 
আসিয়াছেন। তাহাতে পরিষৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি গাথমে এই গ্রন্থ পরিষৎকে 
উৎসর্গ করিবেন ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, আমি (সম্পাদক) পরিষদের পক্ষ হইতে উচ্ার 
প্রঝীশ ভার প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি এ গ্রাস্তাবে সম্মত হুন। 

বাঙ্গলাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অভাব; যে কয়খানি প্রচলিত আছে তাহা ও স্কুলপাঠ্য। 
এই গ্রন্থথানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও স্কুল পাঠা গ্রন্থ নহে। গ্রবীণেরাও ইহাতে অনেক 
কথা শিখিবেন। ভাক্তার রায়ের ন্যায় শান্ত্রবেত্তা যে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
হহাতে আগ বাঙ্গাল সাহিত্যের পক্ষে শুভদ্িন। এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পুস্তকের 
মলাটে মাইকেলের যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছে? তাহাতে আশ। করিতে পারি, ডাক্তার 
রায়েল্প অবকাশ হইলে তিনি বৃহত্তর গ্রন্থ লিখিয়! বাঙ্গালাসাহিত্য অলঙ্কৃত করিবেন। 

মহামহোপাধ্যায় বিষ্তাভূষণ আজ সভায় উপস্থিত নাই, কিন্তু পরিষদের প্রতি তাহার 
শ্রদ্ধার ও অন্ুরাগের কোন ক্রটা নাই, তাঁহার এই সম্মান লাভে পরিষং ০০ 
অভিনন্দন করুন। 

তৎ্পরে শ্রীযুক্ত রায় যতীক্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্ভাপত্তিকে ধন্তবাদ দিলে সভ! 
তঙ্গ ছুইল। 


আরামেন্দরন্থন্দর ত্রিবেদী শ্রীসারদাচরণ মিত্র 


সম্পাদক সভাপতি 


তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 


৩রা ভাত্র, ১৯ আগস্ট, রবিবার অপরাহ্থ ৫8টা 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, সভাপতি । 
ফুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম, এ, _. স্ীষুজ্ঞ নগেন্দ্রনাথ বিস্তাদ্বুধি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিস্তাভূষণ, এম, এ, »* কিরণচন্দ্র দত্ত 
সার জীমুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাহুর এম,বি,এফ)সি,এস)  ” গিরীজনাথ গঞ্জোপাধ্যায় 
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শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু প্রাচ্যবিদ্তামহাব , 


শ্রীযুক্ত নতীব্দ্রদেবক নন্দী 


”. অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌, এ, রায় ” গগনচক্্র রারবাহাছুর , 
” যাঁদবচন্ত্র মিত্র ৮ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ' 
*. সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ” যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বান 
”» রাখাপদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ». স্ুরেন্দ্রনাথ সান্ধকী গোশ্বামী 
» বোধিসত্ব দেন, এম্‌, এ ”»  পৃর্ণচন্দ্র দত 
”. নরেশচগ্্র সেনগুপ্ত, এম্‌, এ, বি, এল, ». নিবারণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
”. হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্‌, এ, ”. গ্রামথনাথ শুঁধাপাধ্যায় 
৮”. ক্গিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, বি, এ, ». নৃপেন্দ্রনাথ বন্ধু 
”. শিবচন্দ্র শীল » রাজবল্লত মুখোপাধ্যায় 
» বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় » যাঁমিনীকান্ত সর্বজ্ঞ 
». টশৈলেশচন্দ্র মজুমদার * স্ুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাক্তার শ্রীধুক্ত রসিকমোহুন চক্রবর্তী শ. হরিচরণ পাল” 
উ্যুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, *. হিরথায় মুখোপাধ্যায় * 
*. ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ, এম, এ ». সুরের দে 
”. স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি *. হুরিদাল মুখোপাধ্যায় 
» নৃপেন্দ্রনাথ বন্ধ ” বিরজাকান্ত ঘোষ 
» মনোজমোহন বন্গ্‌, বি, এল, হৃষীকেশ মিত্র 
*» ষযতীশচন্দ্র সমাজপতি ” রামচন্দ্র সেন 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অস্থিকাতরণ শাস্ত্রী ( রঙ্গপুর) ”» শ্টামলাল সরকার 
শ্রীযুক্ত চাঁরুচন্ত্র মিত্র, এম্‌, এ» ডাক্তার” অশ্থিকাচরণ মজুমদার 


চে 


*. অমুল্যতরণ ঘোষ বিগ্যাভৃষণ 


চারুচন্্র বনু 


শ্রীপতিচরণ ঘোষ 


শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রন্থন্দর ব্রিবেদী, এম্‌, এ, ( সম্পাদক ) 


». মন্মথমোহন বন, বি, এ, (সহ-সম্পাদক ) 


আলোঁচ্য-বিষয়__ 


১) 


গত অধিবেশনের কার্যয-বিবরণ পাঠ। 


২। সভ্য-নির্বাচন। 


৩। 


বক্ততা-_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীধু্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাতৃূষণ এম, এ, কর্তৃক "ষৃত্যু ও পুনজীবনের মধ্যবর্তী 
অবস্থা সম্বন্ধে তিব্বতীয় মত”। ৪। প্র সম্বন্ধে বন্ত! কর্তৃক একখানি তিব্বতীয় পুস্তক 
গ্রদর্শন। ৫। প্রবন্ধ_শ্রীযুত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্মুণ্ডেশ্বরীর 
খোদ্িতলিপি” নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌, এ, বি, এল্‌ঃ 
মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন। 


কার্ধ্য-বিবরণী 1 ৯% 


১৭ গত অধিবেশনের কা্ধ্য-বিবরণ পঠিত ৪ গৃহীত হইল $ 
* ২ নিরলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন 
ধ্রস্ত।বক সমর্থক সঙ্ভ , 
শ্রীরামেন্্রহুন্দর ভিবেদী প্রীনগেন্ত্রনাথ বন্দু ১। শ্রীউমেশচন্ত্র নাগ ২২৫রাজার দে উড ঢাকা 
্ ্ ২। জে,এন দান প্ত,বি,এ১প্রমিডেন্সী কণেঞ্জ 
শীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্তাভুষণ  « ৩। রাইমোহন বন্দেযাপাধাায় 
্ ,».:8। উমাপতি দত্তজী পাড়ে বি,এ ৬ ভবানীচরণ দন্ত স্্রীট 
 ৩। লভাপা্তি মাশ্নের আহবানে শ্রীযুক্ত মছামহোপাধ্যায় সতীশচ্তর বিদ্যা ভূষণ তাহার 
বক্তব্য শুনাইলেন, তাহার মন্ম ২-_ 

দার্জিলিঞঙ্জে আমার সহিত দুইজন লামার পরিচয় হইয়াছিল। তীাহার। গুম বিহারে 
ছিলেন, তাহাদের নিবাস তিব্বতের উত্তরাংশ হোর দেশ। ০সদেশ মরুভূমি, শস্তের 
অভাব, মাংস ও দুগ্ধ প্রধান আহার্ধা, লোকে তাম্ুতে বাদ করে। তাছার্দের নিকট মনেক 
অনুনয়ে তিন খাঁনি পুঁথি সংগ্রহ করি, [ পুঁথি তিন খানি প্রদর্শিত হইল। ] প্র পু্থিতে 
মৃত্যুর পর মন্গুষ্যের মবস্থার ও তংকালে অস্ত্যেষ্টিক্রির। ও প্রেতকত্যাদির বিবরণ আছে? 
প পুস্তকে মৃত্যুর পর অবস্থাসপ্দ্ধে এইন্প মভ বিবৃত আছে। মৃত্যুর পর তিন দিন মানুষ 
জানিতে পাঁরে না ঘে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে । এ কম্পদিন কোঁন অন্ভবশক্তি থাকে না। 
৪ হইতে ৪৯ দিন পর্যন্ত জীব চন্্রলোকাদিতে জমণ করে। পেই সময়ে এণ্ের কার 
হয়। লাম! উক্ত পুস্তকোক্ত মণ্র পাঠ করেন ও €প্রতের উদ্দেশে থাগ্ভাদি গ্রদন্ত ভয় । 
প্রেতের কোন্‌ পথে যাওয়! উচিত, কিনূপে পাপ ক্ষ হইবে, ল!ম! এই মকল উপদেশ 
দেন। ৫০ দিনে কর্মাজলারে দেব নর তির্যযগাদি কোন এক লোকে পুনক্ন্থা গ্রহণ 
করিতে হয়। 

৫* দিন পর্যঃগ্ত জীবের চন্দ্রলৌকাদিতে পরিভ্রমণ অনেক বিষয়ে বৈদিক মন্ডের গডৃণ 
অতি প্রাচীন বৈদিক মতে প্রেত উদ্ধে যমের নিকট গমন করে। যমলোকে কোন ক্লেশ 
নাই। কেবল ষমের সারমেয় চারিটি ভয়ানক-_তাহাদ্দিগকে এড়াইয়। গেলে আর কোন 
'ক্লেশ নাই। ভৎপরে যমের অধীন পিভৃলোকে যাইতে হয়, স্থানে পুজাদি প্রদত্ত অঙ্গ ভিন্ত 
অন্তান্ত ভোগের ব্যবস্থ| আছে, দেখানেও কোন ফ্লেশ নাই। ম্মার্ভমত বৈদিক মতের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ও অনেকাংশে অভিন ১ কিন্তু আমাদের দার্শনিক মত, বৈদিক ও ক্সার্ভতমভ 
হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। দর্শন মতে মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ থাকে না, ভৎপরগ গেস্ট 
জীবকে অন্য দেছ ধারণ করিতে হয়। আতিবাহিক দ্বেহ ন! থাকিলে পিগুাদি দানের ফল 
কি, বুঝা! কঠিন । 

তৎপরে বক্ত। প্রাচীন মিশর পাঁরস্ত গরভৃতি দেশের এই বিষয়ে মত সংগেপে বর্থন॥ 
করিলেন। 


৯৮ বঙ্গীয় দাহিত্য-পরিষদের 


লাম। খবের উচ্চ অর্থ) যে সন্ন্যাসীদিগকে লাম! বলিয়াছি, তাহারা আগনাদিগকে 
লাম! বলেন ন!, ঠাপা বলেন। ] ৪ 

তৎপরে ভ।ক্তার চুণিলাল বন্থ রায় বাহাছুর বক্তাকে কৃতজ্ঞত! জাঁনাইয়া বুঝাইলেন, 
পরলোক সম্বন্ধে হিন্দু মতই সর্বোৎকৃট ও সুসঙ্গত। খ্রীষ্টানেরা বিচারের পর চিরকাল স্বর্গবা 
বঝ। নরক বাঁসের কল্পনা! করেন, ইহা অবিচার । কর্ম্মফলানুসারে নির্দিষ্টকাঁল মাত্র সুখভোগ বা 
দুঃখভোগই-_স্ুযুক্ত | মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। পূর্বজন্ম ন! 
থাকিলে ইহঙ্জন্মের আপাতত বিন! হেতুতে ন্ুথভোগ ব! দুঃখবোধ বুঝ! যায় না। ইংরেজিতে 
যাঁহাকে 7/০০০০1) বলে,তাহাও পৃ্ধ জন্মের কর্মের ফল বলিয় মানির্লে ধুবিতে পার! যাঁয়। 

ডাক্তার রগিকমোহুন চক্রবর্তী বলিলেন, নিদ্র! ও মুচ্ছ্ণার পর জাগরণ দেখিয়া পুনর্জন্মের 
কল্পনা হইয়াঁছে। পুনর্জন্ম সম্তব বলিয়া সময়ে দেহ রক্ষার ও বিবিধ পরিচর্যা! ও শ্াদ্ধাদি 
ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে । উপনিষদে ষম নচিকেতাকে মৃত্যুর পরবন্তী অবস্থাসম্বন্ধে 
গ্রশ্নের উত্তর দেন নাই। উহা! ছুজ্ঞেয়। অসভ্য জাতির মধ্যে ও'সুসভা জাতির মধ্যে 
এই বিষয়ে মতের ্রক্য আছে। বেদে ও দর্শনে একবারে বিরোধ নাই। 

শ্রীযুক্ত শ্সীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ বলিলেন) প্রত্যক্ষ গুমাণ বিনা এ সকল রিষয়ে 
বিচাব হয় নাঁ। তবে যাহা ইন্দ্রিয়ের অগৌঁচর, তাহা! মন্্রাদিযোগে প্রত্যক্ষ হইনে পারে। 
মৃত্যুর পর যে 'একট! কিছু থাকে, গ্াজকাল বৈজ্ঞানিকেরা কৌশলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
উহাকে আর কেবল অনুমান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 

৪। ত২পরে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুণ্ডেশ্বরীর শিলালিপির নকল 
দেখাইয়। উহার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্র শিলালিপি অগ্ঠাপি অপ্রকাশিত। 
শিলালিপি হুয়েং সাংএর সমকালীন; উহার তারিখ ৩০, হর্ষসংবৎ ২২০ কান্তিক; কিন্তু 
উহার অক্ষর চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী অক্ষরের ন্যায়) ভারতের লিপির ইতিহাসে এতদ্বারা! 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিবে। যে মন্দিরে এই লিপি পাওয়া গিয়াছে, উহা প্রস্তরনিশ্মিত। 
পাথরে কোন মশল! নাই [ এই প্রবন্ধ ও শিলালিপির নকল ৯৩শ ভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় 

খ্যা পরিষৎ পন্ছিবায় বাহির হইয় 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্তাভূষণ মহাশয় এ লিপিসম্বন্ধে কিছু বলিলে পর, সভাপতি মহাশয় 
সতীশবাবু ও রাঁখালৰাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, দেখিতেছি এই বৌদ্ধ মতে মৃত্যুর 
গর তিনদিন অচেতন অবস্থায় থাকে, তারপর চেতন! হয় 9 পূর্বঙ্ুন্মের গ্রতি মমতা থাকে 
, শেষ দিনে পেই মমত। কাটাইর অন্তদেহ ধারণ করে। রাখালবাঁবু বালক, তিনি ভবিষ্যতে 
দেশবিদেশে খাতি লাভ করিবেন আশ করি। 

ততৎপরে সভাপতিকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়! সভ1 ভঙ্গ হইল। 


জ্রীরামেন্ত্স্থন্দর ভ্রিব্দৌ শ্রীচুনিলাল বন্থ 


সম্পাদক সভাপতি 


কার্য্য-বিবরণী। ৯৯ 
*.. চতুর্থ মাসিক অধিবেশন | 
১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট রবিবার অপরাহু ৫॥০ট1। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ। 


ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্থ বাহাছর এন, বি, এফ, সি, এস, সভাপতি । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ এম, এ, 


যুক্ত শশিভৃষণ বনু, এম, এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, 
”». বরদা প্রন্ন সোম বি, এল, * ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়, 
» পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি,এ, ৮. গ্রভাপচন্ত্র মিত্র, 
৮». ক্ষীরোদ গরসাদ বিগ্ভাবিনোদ, এম,এ, ” জগদিন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
”». শিবচন্দ্র শীল ” চাঁরুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
” বোধিসত্ব সেন এম, এ, » বীরেগ্রনাথ সেন গুপ্ত, 


”* হেমচন্্র দাসঘপ্ত এম, এ,এমঞআব,ঞএএস ৮ সুধীরচন্ত্র সেন গুধ, 
” ' নরেশচন্ত্র সেন গুপ্ত এম,এ,বি,এল, কবিঃ” গ্রবোধচন্দ্র বৈষ্যরত্ব, 


”. স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, » যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি, এ, 

» বিহারীশাল সরকার, ”» কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, 
». আস্বিকাচরণ শান্্ী, » রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়, 
». বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়) * মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, 
». চারুচন্ত্র বসু, * রসিকমোহ্‌ন চক্রবর্তী, 

*». রাজকুমার বেদতীর্থ, ”. লগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
». অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্তাভূষণ, ". চারুচন্দ্র মিত্র, এম, এ, 

» জগদ্বন্ধ মোদক, *  প্যারীমোহন দত্ত, 

». হীরেন্্রনাথ দত্ত, 'এম, এ, বি, হল, ৮. ইন্দুভূষুণ দে, 

» সতীন্দ্রসেবক নন্দী, * অতুলকষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, 

*. বাণীনাথ নন্দী, ” হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, 

*  উমাঁপতি দ্বন্ধজী পাঁড়ে বি,এ,এম,নআসঁর, এ)'এস,৮ হেমেন্দ্রনাথ দত, 

». নিশিকান্ত সেন, *. পৃরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


শ্রীযুক্ত মন্মথমোহল বন্থু, বি, এ, 
ব্যোমকেশ মুস্তফী, 

অ(লোচ্যবিষয় £--১। গত অধিবেশনের কারধ্য-বিধঙ্ণ পাঠ। ২। অভ) নির্বাচন & 

ও৩। পুস্তকোপহারদাতাগণকে ধগ্ডবাদ জ্ঞাপন। ৪ গ্রাবন্ধ (ক) গ্রধুক্ত হেসচক্জু 


] সহঃ লম্পাদক। 
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দ্াসগুপ্ত এম, এ» মহাশয়ের প্বা্গলায় ভূমিকম্প” ও (থ) শ্রীযুক্ত নরেশচন্ত্র সেন গর্ত 
এম্। এ, বি এল, মহাশরের সার্বজনীন ভাষা ও লিপি* নামক, গ্রাবন্ধ। | 
৫। শোকপ্রকাশ,--৬আনদমোহন বন্থ মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে । ৬1 বিবিধ ।? 

ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাগ বহ্ছ বাহাছুর এম, বি, এফ, সি, এস, মহাশয় সর্ববসন্মতি- 
ক্রমে সন্ভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১। গত অধিবেশনের কাঁধ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সত্য নির্বাচিত হইলেন,_- 


রন্তাবক সমর্দক সপ্য 
শ্রীযুক্ত রামেগুনুন্নর ভ্রিবেদী, শ্রীযুক্ত মন্মপমোহন বন, ১। শ্রীযুক্ত বছবল্লভ শান 
ংস্কত কলেজ। 
*. মন্মগমোহন বনু, ” গগিরোদপ্রসাদ বিষ্াবিনে!দ, ২। শ্রীধুক্ত রায় বিপিনবিহারী 


মিত্র ২২৬ আপার দার্ক,লার রোড। 
৩1, শ্রীধুক্ত জালকীনাথ বঙ্ু 
বি, এল, গবর্ণম্ণ্ট উক্কীল কটফ্ক ।. 
“ পাচ £ড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ হীরেক্্রনাথ দন্ত, ৪। শ্রীবুক্ত নগেন্দ্রনাথ ম্জুম- 
ৃঁ দ্বার ১৬৭ কর্ণওয়ালিম স্ীট. 
৩। নিক্ললিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতদিগকে ধন্টবাঁদ জ্ঞাপন করা হইল,-- 
(১) রাজভক্তি--একলিপিবিস্তারপরিষত। 
(২) ময়মনসিংহের ইতিহাস--ভ্রীকেদারনাথ মঞ্জুমদার | 
৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস গুপ্ু মহাশয় তাহার "বাঙ্গলায় ভূমিকম্প” নামক 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তিনি এতৎসন্বদ্ধে একটা বিস্তৃত গ্রবন্ধ লিখিতেছেন, বর্তমান 
গবদ্ধাটি তাহারই একাংশ। তিনি এই প্রবন্ধে ভূমিকম্পের কয়েকটা কারণ নির্দেশ 
করিলেন এবং এ পধ্যস্ত বাগলাদেশে যে সকল ভূমিকম্প হওয়ার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার ষে তালিক। সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! দেখাইলেন:। 
অভঃপর শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দেযাপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন-_প্রবন্ধলেখকের নিকট, 
আমার একটা আবদার আছে। ভূমিকম্প-নিবন্ধন ৰাঙগলার অবস্থার কোথায় কি কি 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাঁহার একটা. বিবরণ আমর! তাহার নিকট পাইবার আশ করি। তিস্তা 
ও কুশী নদীর গতিি-পরিবর্তন, সাবাজপুরের উখান গ্রতৃতির কারণ কি? বরিশাল- 
গাল ব্যাপারটা কি? 
শ্ীথুক্ত বিহবারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন, আসারঞ্ত আবদার আছে, ১৭৬২ খু 
অশে চট্টগ্রামে বিষম ভূমিকম্প হয় শুন! যায়, যাহার ফলে সেখানকার একটা! পাহাড় 
জলের, ভিতর ডূবিক্জ। যায়, ব্যাপারট। কি।' শ্রীযুক্ত চণ্্রশেখরকালী মহাশয় প্জন্মভূমিতে” 
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লিখিয়াছিলেন, ভূমিকম্পের ফলে মিরালগঞ্জে যমুনা! নদীর সহসা আবির্ভাব হয়, কথ।টা 
কতদূর শরত্য? তার পর.ভূমিকম্পের কারণের কথ।-_- আমর! হিন্দু, আমরা বলি, আমাদের 
পাপের ফলেই এ সকল দুর্খটন! থটিয়! থাকে । * 

শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বনু মহ্থাশম্প গ্রাবন্তকারকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, বিহারী! 
বাবুর কথ! শুনিয়। হৃংকম্প হয়। প্রবন্ধকারের সংগৃহীত তালিকায় দেখ। ঘায় ফে, 
ভারতের মধ্যে বাঙ্গাল! দেশেই সর্বাপেক্ষা অধিকবার ভূমিকম্প হইল্নাছে, স্তরাং সে 
হিসাবে বঙগগবাদীই, সর্বাপেক্ষা পাপী। লে থাহা হউক প্রবন্ধকারকে আমার এই অস্থরোধ 
খে তিনি ভুমিকম্প সন্ধদ্ধে বে বিস্তৃত প্রাবন্ধ লিখিতেছেন তাহাতে ভূমিকম্পজনিত অনিষ্ট 
নিবারপোদ্দেশে এ পধ্যস্ত ঘে সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সেগুলি 
আলোচন| করিতে যেন না ভুলেন। 

স্রীধুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাঁশগ্ন বলিলেন, গ্রবন্ধপাঠফের নিকট আমর! কৃতজ্ঞ 
তিনি পরিষদে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠের যে সুচনা করিগেন, আশ করি পরিষং তাহার 
বিস্তৃতি করিবেন। পরিধদে এইরূপ মধ্যে মধ্যে বৈজ্ঞানিক গ্রাবন্ধ পাঠ আবশক। 
হেমধাবু তাহার প্রবন্ধে ইংরালী তুষ্টান্দের পরিবর্তে থে বাঙ্গালা অবের ব্যবহার করিয়াছেন 
তাহা বড়ই ভাল হইয়াছে, এইন্প জাতীয় ভাব প্রশংসনীয় । 

মহামহোপাধ্যাক় ীধুক্ত সভীশচন্দ্র বিদ্ধাতূষণ মহাশয় বলিলেন, গ্রাবন্ধ অতি সুন্দর 
হইয়াছে । হেম বাবু ভূবিস্তায় পণ্ডিত ও €দই বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন; 
স্থতরাং এরূপ প্রবন্ধ তাহারই নিকট আশ। করা ষায়। সৌভাগ্যক্রমে অদ্তকার সভায় 
শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ বনু এম, এ, মহাশয় উপস্থিত আছেন, তিনি এ বিষয়ে বাঙ্গালীর 
মধ্যে সর্বপ্রথম পারদশিতা লাভ কবেন। আশা করি, জগ্যকার প্রবন্ধ সম্বস্থে 
তিনি ছুই একটি কথা বলিবেন। তিব্ব্তীয়ের| ভুমিকম্প সম্বন্ধে অনেক আলোচনা 
করিয়াছেন, কারণ তিব্বতে বড় ভূমিকম্প হয়। তাঁচাঁর। সকল বিষয়েই আমাদের নিকট 
খণী, কিন্তু এ বিষয়ে তাহার। অনেক নুতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিববতীয় গ্রন্থে 
দেখ। যাঁয় যে ভূমিকম্পের সহিত গ্রহ নক্ষত্রের সম্বন্ধ আছে। তিব্বতীয়ের! এই সম্বন্ধ 
ধরিয়া ভবিষ)ৎ ভূমিকম্প গণন। করিয়। থাকেন। আমি জানি দাজ্জিলিঙ্গে লাম! সেরাব 
গাছে তৃমিকম্প গণন1 করিতেন। ভূমিকম্প হইবার ছুই ভিন মাস পূর্বে তিনি বিজ্ঞাপন 
দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন। ভিব্বতীয় মতে মহাদেবের তিন অবস্থ/, উত্ধীস, 
শয়ান ও অর্দোখান। অদ্ধোখিত অবস্থাতেই ভূমিকম্প হয়। ও 

শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ বন্থু মহাশয় বলিলেন-_তৃবিদ্থা-সন্থক্ধে বাঙ্গাল! ভাষায় বলা বড় কঠিন। 
হেমবাবু এ বিষয়ে অনেকটা! কৃতকার্য হইয়াছেন। নদী পর্বতের পরিবর্তনের সহিত 
বাঙ্গালার অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সকলের সহিত 
ভূমিকম্পের বড় ম্বন্ধ লাই। ম্ন্দরবন আগে বাসধোগা ছিল, এখন নাই, কিন্তু তাহার 


নু 
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কারণ ভূমিকম্প নয়। গঞাৰ্‌ প্রধান জর্লাআ্রাত প্রথমে ভালীরথী দিয়! প্রবাহিত হইত। 
তাহার পর তাহাতে পলি পড়িয়া বাঘ] পাওয়াতে অন্তপথাবলম্বী হয়। এইরূপে ভধগীরথীর 
পর হুরিণথাঁট!, তারপর আড়িঞল খা, ভারপর এখন মেঘন! দিয়! সেই আত প্রবাহিত 
হইতেছে। ৫দথানে এখন যেরূপ পলি জমিতেছে, তাহাতে বোধ হয় শীত্তই সে আোত কোন 
পুরাতন পথে ফিরিয়া আমিবে। তাই ণে দিন যখন ভাগীরথী কাটাইবার প্রীস্তাব হয়, 
গভমেন্টি তাহাতে সম্মত হন নাই, কালণ ভাগীব্রণীর পথে সেশ্োত ক্ষিরিলে কলিকাতার 
পক্ষে যথেষ্ট বিপদের সম্ভীবনা, ভাগীরথী কাঁটিলে সে টিপদ অনেকট। ডাকিয়া আন! হইবে । 
যমুনা নদীর আবির্ভাব প্রহ্ৃতির কারণও এই পলি পড়া। ভূমিকম্পের সহিত ইহাদের 
বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না। যাহ! হউক, এ সকল বিষন্ন আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। 

শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন সোম মহাশয় বলিলেন, পার্বতীয় গ্রদেশে বা পর্দত নিকটে থাকিলে 
ভূমিকম্প অধিক হয়। মৈমনপিংহ) চট্টগ্রাম এভূতি স্থানে এই জন্য ভূমিকম্পের জোর এত 
হয়। পর্বতের সহিত ভূমিকম্পের সন্ন্ধ নির্ণয় করা আবশ্তক। ভূমিকম্পের পূর্বে থে 
শব্দ হয় তাহারকারণকি? 

শ্রীযুক্ত অন্থিকাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, কাশীর চারিধারে,পাহাড়ের অভাব নাই, 
কিন্ত একট! গ্রবাদ আছে কাশীতে ভূমিকম্প হয় ন।। কাশীতে ভূমিকম্প অন্থভূত হর 
দেখিয়াছি, কিন্তু কম্পনিবন্ধন সেখানে কথন কোন অনিষ্ট হইতে দেখ! যায় নাই। 

শ্রীযুক্ত রপিকমোহন চক্রবর্তা মহাশ্‌র বলিলেন, ১৮৪২ খৃঃমন্দে ভূমিকম্পের তত্ব নির্ণয়ার্থ 
যে সমিতি বসে, তাহার অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে পান্বত্য প্র্দেশেই ভূমিকম্প 
বেশী হয়। ভূমিকম্পের সহিত তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির সম্পর্কের কথা তথন উল্লিখিত 
হইয়াছিল । ' অদ্ভু্মাগর, জ্যোতিষরত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ভূমিকম্পগণনার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়াযায়। . 

গ্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, আপনারা আমার প্রবন্ধ যেরূপ 
আদরের মহিত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্ত আপনদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভূমি- 
কম্পের সহিত গ্রহ নঙ্গত্রের সম্বন্ধ বিচার করিয়! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন থে 
উভয়ের মধ্যে কোন সন্বদ্ধ নাই। তাঁড়িতের সহিত ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক আছে কিনা 
সে বিষয় আলোচন। করিয়া তাহারা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। যাহ। 
ইউক এই দুইটা বিষয়ই আরো! আলোচিত হওয়া আবশ্তক। পার্দত্য প্রদেশে ভূমিকম্প 
অধিক হয়, তাহার কারণ এই যে দেখানে জমির উত্থান গতন প্রায়ই হইয়। থাকে। 
যাহা হউক আমার ইচ্ছা আছে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও আলোচন। 
করিব। 

সভাগতি মহাশয় বলিলেন,__প্রবন্ধটা বেশ হইয়াছে । আমাদের অনেক জ্ঞান লাভ 
হইল। গ্রবন্ধকারকে অনেক এস বরা হইয়াছে, আশ! করি পুনরায় তিনি থে গ্রবন্ধ পাঠ 
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করিবেন, তাহাতে তিনি সকলের কৌতুহল নিবৃদ্ভি করিবেন। ভূমিকম্পের সকল কারণ 
বিশেষ জ্কাবে লিখিতে গেলে গ্রবন্ধ বড় বিস্তৃত হইয়! পড়ে, বোধ হয় সেই জন্ত প্রবন্ধলেখক 
ভূমিকম্পের ছুই একটীমাত্র কারণ দেখাইয়াছেন। বলিতে গেলে, কারণ এখনও বড় স্থির 
হয় নাই। প্রবদ্ধালেখক বলিয়াছেন, আগ্রেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের বিশেষ নিকট সম্বন্ধ 
নাই। কিন্তু অনেক বড় বৈজ্ঞানিক বলেন, আছে। দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে সকল স্থানে 
আগ্নেয়গিরি আছে, সেই সকল স্থানে ভূমিকম্প খুব হয়। ভূমিকম্পের ন্যায় আগ্েরগিরির 
অগ্যৎপাতের পুর্বে শব্দ হয়। তাহার পর বাষ্প প্রতি উঠে, জমি ফাটিয়। যায়। ভারতে 
যে যে অঞ্চলে ভূমিকম্প “হইয়াছে, সেখানে আগ্নেয়গিরি থাঁকা সম্ভব। অবশ্য মত ভেদ 
আছে। নিভ্য নূতন মত শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বিশাস ছিল পৃথিবীর মপ্যভাগ 
উষ্ণ ও ভরল। 1,900 1157) বলেন এটা ভ্রান্ত মত, পৃথিবীর মধ্যভাগ অত্যান্ত কঠিন। 
ভূমিকম্পের মহিত ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০1৩৫ মাইল নীচের কোন সম্পর্ক নাই দেখিতে পাওয়া 
যায়, ঘত নীচে যাওয়া যায় তত উত্তাপ বেশী। 1গোণাএর পুজ্র বলেন, তূপৃষ্ঠে অধিক 
পরিমাণে ৪718 গাকাতেই এই তাপ অনুভূত হয়, মধ্যভাগে বেশী ৮৪011 নাই স্থতবাং 
সেখানে তাপ কম। ভূপৃষ্ঠের অভান্তাবে উষ্ণ তরল পদার্থপূর্ণ অনেক খাত আছে, তাছারাই 
আগ্নেন্সগিরি প্রভৃতির কারণ। পৃথিবী ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতেছে, ফলে ভূপৃষ্ঠে কোন স্থান 
উঠিতেছে, কোন স্থান নামিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ভূকম্পও হইতেছে । এই কম্প. 
একটু অধিক হইলেই আমরা অনুভব করি। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে 
অআলোচন! আবশ্বক। হেমবাবুর তালিকায় দেখ! যায়, বাঙ্গালা দেশ বড় হতভাগ্য, য্ত 
ভূমিকম্প এখানেই হয়; কিন্তু তালিকাটা একটু ভাল করিয়া! পরীক্ষা! করিলেই দেখ! যাইবে 
যে তালিকায় উল্লিথিত অধিকাংশ বড় ভূমিকম্পের কেন্্র এখানে নয়, বাঙলা দেশে তাহার! 
ধর! পড়িয়াছে এই মার। প্রারুতিক পরিবর্তনের কারণ স্থধু ভূমিকম্প নয়। শশীবাবু সে 
কথ। আমাদের বলিয়াছেন। বরদ1 বাবু পাহাড় দেশে ভূকম্পের কণা উল্লেখ করিয়াছেন। 
আগগ্নেক্গিরির সহিত ভূমিকম্পের নিকট সম্পর্ক থাকিলে এইবুপ হুইবারই সম্ভাবনা; কিন্ত 
দ্াক্ষিণাত্যে বছ পার্বত্য গ্রদ্দেশে আছে অথচ সেখানে ভূমিকম্প কমহয়। বোধ হয় 
সেখানে আগ্নেয়গিরির অভাব। 

রীঘুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত হইল না। আগ।মী 
অধিবেশনে পঠিত হইবে স্থির হইল । 

(৫) তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মণমোহন বসু মহাশয় পরিষর্দের পক্ষ হইতে 
৮আনন্দমমোহন বস্থ মহাশয়ের জন্ত শোক গ্রকাঁশ করিজেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটা সত! 
সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। 

প্বঙ্গের অতু।জ্জল রত্ব, বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার অকৃত্রিম বদ্ধ, স্বজাতিবংসল ৬আনন্দ 
মোহন বন্থ মহাশয়ের পরলোঁক-গমনে আজ সমস্ত বঙ্গ-সমাক্জ গভীর শোক-সাগরে সগ্র। 
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বলীয়-দাহিত্য-পরিষৎ এইজন্ত সেই সত মহাত্মার শোক-সন্তপ্র পরিবাঁরবর্ণের নিকট 
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শ্রীঘুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত! মহাশক্প উপরি উল্ত প্রস্তাবটা সমর্থন করিয়। খ্বলিলেন, 
'আনন্দমোহন বাবু আমাকে বিশেষ স্সেহ করিতেন, যেদিন মাকুর্লার রোডে মিলন- 
সন্দিরের প্রতিষ্ঠা হু দেই দিন তিনি মামার দিকে চাহিয়া বলিযাছিলেন, ”এই বার সন্গযাপী, 
হুইয়। লাগি! যান।” এই কথায় তাহার স্বপ্দেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়! 
যাক্গ। সকলেই জানেন, তিনি কেমন নীরবে কার্য করিতেন। একট! উদাহরণ দি। 
এক জন সাহেব রাঁজকর্ণাচারী একবার ঝরিয়ার রাজার কপার ধনিগুলি হস্তগত করিবান় 
চেষ্টা করে। আনন্দমোহন বাবু সে কথা শুনিয়। তৎক্ষণাৎ ছোটলাটের কাণে সে কথা তুলি- 
লেন, ছো'টিসাট ও সেই কর্মচারীকে সেখান হইতে সরাইয়া দিলেন। এইরূপে ঝরিয়ার 
বাজার ৮ লক্ষ টাক আয়ের সম্পত্তি রক্ষ। পাইল, অথচ ব্যাপরট! কেহ টের পাইলেন না, 
এব্সপ স্থলে মনে করিলে, আনন্দমোহন বাবু অনেক টাকা লইতে পারিতেন) কিন্তু তিনি 
কিছুই এহণ করেন নাই। তাহার স্থাক নিঃস্বার্থ শ্বদেশ-প্রেমিকের স্থান পুরণ করিবার 
লোক দেখিতে পাই না। তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করি। রর 

সভাপতি মহাশক্বের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়! উপরি উল্ত প্রস্তাব গ্রহণ 
করিলেন। | 

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞত| জানাইয়। সভ। ভঙ্গ হইল। 


শ্রীমন্মথমোহন বস্থ | শ্রীনতীশচন্দ্র বিস্যাভৃষণ 
"সহঃ সম্পাদক সভাপতি 


পঞ্চম মাসিক অধিবেশন । 
৩০ ভাব্র, ১৯৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার মপরাহু ৫1০ 


উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচগ্্র বিদ্ভাভূষপ এম্‌ এ ( সভাপতি ) 


*  বিহারীলাল সরকার ৮ নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যাক্স 
* শরচ্চন্ত্র শান্ত্রী . ' ”. অরুণকুমার দান 
». নিখিলনাঁথ রায় বি, এল্‌ - » হ্মনাথ মিত্র 


*. শিবচন্্র শীল ূ ” শশীকুষার সরকার 
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শরীখুক্ত বামাচরণ টট্টোপাধ্যায় * শ্রীযুক্ত ছুর্মাদাস লাহিতী 
»* নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ,এম, এ, বি, এল, » ধরদাপ্রসাদ বঙ্গ 
* খতেন্্রনাথ ঠাকুর ” শরচ্চন্ত্র রায়চেঞ্ুরী বি,এল, 
৮. পর্চীনন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ”. বাণীনাণ নন্দী 

, ». বোধিসত্ব সেন এম, এ» ”৮ বিধিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
*. উমাপতি পাঁড়ে বি, এ, »  শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্ণ্য 
ঠা ,দ্বিজেন্্নাণ দহ এম, এন, পি, এস্‌ *. গ্রাবোধচন্জ্র বিদ্ার্ণব বৈগ্রত্ধ 
র্‌ " অমৃতরৃষঃ মল্লিক বি, এল, * কৃত্তিষাস কাব্যহীর্থ 
৮». চাকুচন্দ্র মিত্র এম, এ ”» কুলদাগ্সাদ মল্লিক 
» পুর্ণচন্ত্র দে বি, এ, ”. জাঁনকীনাথ গুপ্চ এমএ, 
*. শিবাপ্রদনন ভট্টাচার্য বি, এল শ্রীযুক্ক রামেন্ত্রসনদর ত্রিবেদী এম। এ সম্পাদক 
» কুলদাগ্রসাদ মষ্লিক ৮ মন্মঘমোহন বন বি এ সহ-সম্পাদক 
৮. হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম,এ 

আলোট্্য বিষয়. রং 


১। গত অধিবেশনের কার্ধা-বিবরণ পাঠ ২৭ সভ্যনির্।5ন 

৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেগুড়াফুলী রাল্গবাটার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ শু . 
অন্তান্ত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কতজ্ঞতাজ্ঞ/পন। 

৪1 গ্রাবন্ধ € ক) শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয়ের “গার্কাজনীন 
ভাষ। ও লিপি” এবং (খ) শ্রীধুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশস্নের প্লু্ট-তরকারী” 
নামক গ্রাবন্ধ পঠিত হইবে। 

৫1 শোক গ্রকাশব__৬রমেশচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে । ৬। বিবিধ। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলেন। 

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন নম্র নি, এ মহাশয় গত অধিবেশনেন 

কার্যা-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভা-নির্ববাচিত হইল ॥ 


প্রন্তাবক সমর্যক সভ্য 


্রীমুক্ত স্থরেশচন্্র নমাজপতি শ্রীযুক্ত মন্মগমোহুন বন্থ ? ১। ভ্ীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ দত্ত, 


১৫।১ “জরাম ঘোষের স্রীট 
*. অমূলাচরণ ঘোষ বিগ্তাতৃষণ ্ ২। শ্রীগুক্ত মহেন্দ্রনাগ দে, 


১৯১১ ব্ছবাঁদার সীট, কলেজ, 
ম 


১৩৬ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
্রস্তাধক সমর্থক সন্য 
শ্রীযুক্ত হুরেশচন্দর সমাজপতি শ্রীধুক্ত মন্মথমোহন বন্থু  ৩। োক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী' 
১৯১১ ব্বাজার ্ট্রীট” কলেজ, 


”». পিবচন্দ্র শীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিশ্তাভূষণ ৪) শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত এম,এ 
১৯ চোরবাগান লেন, , 
» হেমচন্ত্র দাস গুপ্ত ” রামেন্ত্রন্নন্দর ভিবেদী ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় এমঃএ 


২৮১৬ অখিল মিশ্ত্রীর (লেন- 
৬। শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র দেন বি,এ) 
কাঁলীতলা দিনাজপুর, 
৩। নিয়লিখিত উপহার-গ্রাপ্ত পৃন্তকগুলি গ্রদশিত হইল -- 
(ক) উপহারদাত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , 
১। কৃষ্ণদাস রচিত ভক্তমাঁল ( হস্তলিখিত) ২ বিদ্যাদর্শন ১৭৬৪ , 


৩1৪। ব্যবস্থা-দর্পণ--গ্তামাচরণ সরকার ৫ | ও 531870090, 

৬। খৃষ্টানি বাইবেল্‌ (ইংরেজি ) ৭। মেরপুর বিদরণ প্রথম খণ্ড 

৮1 [01915636801 4126) 10) [1110099) ৯। বালীকি রামায়ণ ( আদিকাণ্ড) 
১০। জ্ঞান-রত্বাকর। 2 ১১। পঞ্জাবেতিহাস। 

১২। গ্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৩। এ (এক পৃষ্ঠে ইংরাজি এক পৃষ্ঠে বাঙ্গাল! 
১৪। গ্রীকদেশের ইতিহাদ। ১৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মার্সমান বাঃ) 


৯৬। ভারতবর্ষের ইতিহান (মার্সম্যানের বাঙ্গালা) ১৭। সত্য ইতিহাস নার। 

১৮১৯:২০। পদার্থবিস্কাসার। ২১। গোলাধ্যায়। ২২। ভূগোল। 

ই৩। জ্যোতির্বিদ্যা। ২৪। মহম্মদের জীবন চরিত। ২৫। সারাবলী। 

২৬। প্রশস্তি গ্রকাশিক। গ্রন্থ । ২৭। সদর দেওয়ানী আদালতের সারকুলার। 

২৮। পতিব্রতাখ্যান। ২৯। জ্ঞানচন্দ্রিক। ৩০। বাঙ্গালার ইতিহাস। 

৩১। [7086 11015, 99296699৮, ৩২117756075 01 চ01%700. ৩৩। বাঙ্গালার ইতিহাস। 
৩৪।৩৫। দিগব্র্শন। ৩৬। সঙ্গীত রসমাধুরী। ৩৭। দক্ধদ্ম-নিরূপণ। ৩৮। বিস্তা কল্পপ্রম 
৩৯। মুদ্ধবোধং ব্যাকরণম্--কাঠের হরপে ছাপ|। 

৪০ । আনবাঁর-শোহেলী--গোপীমোহন ভট্টাচার্য ১২৬১। ৪১। জ্ঞানার্ণব (আদি অন্ত নাই) 
৪২। বিদ্যাকল্নক্রম ওয় কাণ্ড । ৪৩। এ হর্থকাণ্ড। ৪৪। পদার্থ বিগ্তাসার। 

৪৫। দর্শনদীপিকা। ৪৬। উপক্রমণিক।। ৪৭। ভদ্রার্জুন--তাঁরাচরণ সিকদার ১৭৭৪ 
৪৮। লর্ড ক্লাইব। ৪৯৭ কৃষণচন্্র রায়ের জীবন চরিত। ৫*। মনোরঞ্জনেতিহাস। 
€১। উত্ভিজ্জবিদ্ত1! | ৫২। কীথের ব্যাকরণ। ৫৩। চাঁরুপাঠ--এরথম ভাগ। 

€৪। বালকরঞ্জন। ৫$। হাতেম্রে উপাখ্যান_-বর্ধমান ১৮৬২। 


কার্য-বিবরণী ১৩ 


৫৬। জগচ্ছবি--শ্রীক্ মণিক ১৮৬১। ৫৭। বিশ্বশোভা__টকল(নবাঁপিনী দৈবী ১৮৬৯ । 
৫৮*। প্রকৃত ভূগোল ।,৫৯। ইংলগুদেশে ধর্ম।রণোদয়। 
৬*। মিষ্ীদিগের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত । ৬১। ধর্ম্পুস্তকের প্রামাণ্য ।. ৬২। সুসমাচার। 
৬৩। বৈধবা ধর্মোয়-নন্দকুমার কবিরত্ব ১৭৭৭ ৬৪। কায়স্থ-দীপিকা। 
, ৬৫। মালতী মাধব নাটক। ৬৬ বর্ণমালা । ৬৭ আনন্দ লহরী। 
৬৮। ভাগীরথী স্তোত্রমাল!। ৬৯। অদ্ভুত ইতিহান। 
৭০ মুপলমানদিগের 'ভুাদয়ের সংক্ষেপ ইতিহান। 
৭১। অগ্ডভ পরিহাঁরকত্বা বিধব। বিবাহের ওচিত্য বিচার,» ১৮৮৪1 
৭২। স্বভাব দর্পণ ১ম, কালীচন্দ্রংরায়চৌধুরী ১৭৭৪ শকান্দ। ৭৩। ডাঁকের কথা। 
খে) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্ুন্দর দিবেদী-- 
১। ছুর্গালীগ।-তরঙ্ষিণী ২। বন্দে মাতরম্। ৩। নিষ্ন প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পাঠ । 
৪। বিজ্ঞান পাঠ। ৫,। নিম্ন প্রাইমারী বিজ্ঞান রীডার। 


৬1 099908 ০0103187901. ৭1 2 10100107015 07100001010 7১10450৮5০1 [001৮ 
৮1 (52496096৮02 79101)25 7103116705, ৯। 471 10156971081 85৮01) 91 ৮79 
137817100320002], ৯০1 39088] 07501807064] [05৮১১83000৮ 5159601 0£ 
13791 & 0810935157181)102139855 ১২। 701810-175709931)1০65991025 0৫ 8) 00121, 
11010101001 01781710000 081060068১৩ । 01101077307 009 119191891] [48100 
))10675 ০9) 119 1397068119000ঠ 731]1.. ১৪ | 7101001510 &1১0. 01১9 2০ ০? 0০0- 
৪০131], ১৫1 ঠা 200০৮ 69 99৮19601509 ২৮৮৩ 085 [11000. £0118102, 0% 
175 8010910000101) 01100011001 10150 59878 265 100 01)9 00178917% 13211. 

১৬। 4810109]) 01 09700090 ৪৪10 ১৭ 4 51610071101 009177039০0 1101701)1- 
€065 9£130102%]) 3917৮ 090 0চাররছ 6০:10 0০৪০৮ 09101 ০01 [0419 
0901011 8221036079০ 079109894 2০৮ 00: 81601006019 1110000 142 ০1 [10 
10710709, ১৮ | 275 $111097 00৮013107১৯ 097 01075915165 13450৮01018 
200 1075 1১০৫1090২৪1 27509120589 100 09170091009 01 196১5. 

২১। 4 10117019976 06090000110 10590800810 10000) 01 14970 ৈ০/৮০ ০০০৫, 

২২। 7৩61৮107079 3009]) 10018) 4১550010100, 

এ?ং কতকগুলি ইংরা্গী ও বাঙ্গালা মাসিক পত্রের সংণযা। 


গে) উপহারদাতা---শ্রীযুক্ত কেদারন।থ মজুমদার--.২ চিত্র ( 
তৎপরে নিম্লিখিত পুগিগুলি, প্রদর্শিত হইল £-- 
উপহারদাতা-_শ্রীষুক্ত গিরিশচন্্র ঘোষ-__সেগড়াফুলী রাঙ্জবাটা। 
১। উপ্দিচ্য মহামহোপাধার রামকুৰ্ক কৃত--( ১) বৃঁষোতপর্গকৌমুদী। (২) ধিকরণ- 
কৌনুদী। (৩) লংকল্পকৌ মুদ্রা । 
২। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যাককত--ট১) মঠগিষ্ঠা ত্্, ২) বান্তষাগ প্রয়োগ । 
৩। ত শুদ্দিতঝ। 


১০৮ বঙীয় সাহিত্য-পরিষদের 


৪1 এ (১) তিখিতর্থ ২) উদ্বাহতত্ব ৩) গ্রায়শ্চিততত্ব (৪) শুদ্ধিতত্ব। 
৫ ্ৰঁ আহ্বিকাচার তন্ব। 
৬ | * এ মলিক্নচতবব। 


»। শ্রী তর্কালঙ্কারকৃত--€১) দায়সংগ্রহ, (২) ব্যবহ[রতত্ব, ৩) শুদ্ধিতত্ব। 

৮। মহেশ পণ্ডিতের ব্যবহার তত্ব। 

৯। বাচল্গতি মিশ্রের শ্রাদ্ধচিন্তামণি। 

১০। শুলপাণি কৃত-শ্রাদ্ধবিবেক ও গোবিন্দ কবিকক্কণকূত শদ্ধবিবেক-কৌমুদী। 
১৯। মাথুরী, ১২ এ ১৩। পত্রী ১৪। জগদীশী। ১৫। এ ১৬ গর 

১৭। গাদাপরী ১৮। ও 

১৯। শ্রীপতি দৃত্তকৃত কাতম্ব পরিশিষ্ট । 


২*। ব্রিলোচন দাসের কাতত্তরবৃন্তি। ২১। ছুর্গীসিংহের কাতন্তরবৃন্তি 
২২। অধ্যাত্মরাগ রণকথ। সংগ্রহ হ্কন্দরক।) ২৩। মহাভারত কথা সংগ্রহ 


২৪। শিহলনকৃত-_-শান্তিশতকম্‌। (বিরাট ও উদ্দ্যোগপর্দ ) 
২৫। বিশ্বনাথ কবিরাজরুত--সাহিতাদপণ। ্ পু 
উপহরদাতা-_-কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম,এ,-_-কবিকম্কণ চণ্ডী। 
« ,গোগীমোহন সিংহ বি,এ-জেমো, কান্দী। 

5। প্রেমাননের চৈতন্যচন্দ্রোদয়। : ২। নরোত্তম দাসের গুরুব্রমকথা ও পাষগুদলন। 
উপহথারদাত্রী_ ৬যশোদানন্দ প্রামাণিক মহাশয়ের পত্তী 

(১) যছুনন্দন দাঘের__কর্ণানন্দরস ২) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্কভাগবত। 

তে) লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল। 
২। কাণীদাসী.মহাভারত ( উদ্ভোগপব্ব, দ্রোণপর্ধ ও বনপর্ধ ) 

কৃ গ্রনাদ ঘোষেব ভীম্ম পর্ব | 
৩। ভাগবতাচায্যের ভাগবতপুরাণের অনুবাদ 
৪1 গ্রনোধানন্দ সরম্বতীকৃত--চৈতগুচন্দ্রামৃত ও তাহার টীকা । 
উপহারদাতাঁ_-ইযুক্ত রামেন্দ্রচন্দর ব্রিবেদী -শশীসেনা। 

উপহ।রের পুস্তক ও পু'ণিগুলি প্রদর্শন করিয়া সম্পাদক বলিলেন, গত চৈত্র মাসে 
আমাদের মহক।রী সভাপতি ও আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের সম্পাদক শ্রীষুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
. মহাশয় এই পুস্তকরাশি গ্রদান করিয়াছেন। পুস্তকগুল মা ব্রাঙ্ম-সমাজের লাইব্রেরীভুক্ত 
ছিল। কতকগুলি পুস্তক তন্ববোধিনী সভার সম্পন্ডি ছিল, পরে আদি ব্রাঙ্গ-সমাজের 
পুস্তকালয়ের অন্তরকে হইয়াছিপ। এই পুস্ত রাশির মধ বিস্তর হুশ্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক 
রহিধাঁছে। ১২২১৮৩০১৮৪০ জন্মে গ্রকাশিত অনেক পুস্তক রহিয়াছে । ছুই এক থানি 
পুস্তক আরঞ্ত পুরাতন ;ভ্রীরামপুরের মিশনাপিদের প্রকাশিত কাঠের খোদাই অক্ষরে 
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ছাপা । ছুইথানি পুস্তকে ৬দ্বারকানাগ ঠাকুরের গ্বাঙ্গর আছে। পুস্তকগুলি পরিষদের ব্যয়ে 
বাধানন্হইয়াছে। রখীন্দ্র বাবুর সহিত সর্ত ছিল যে এই পুস্তক সম্বন্ধে একটা “রিপোর্ট? 
পরিষদ্টপাঠ করিতে হইবে। সম্পাদকের অনবকাশে রিপোর্ট লেখা অগ্থর্জপ ঘটে নাই। 
ভবিষ্যতে পত্রিকায় বাহির করিবার আশ! আছে। উপহারদাতা পরিষদের কৃতজ্ঞতার 
দাবি রাখেন। 

গত বর আধাঢ় মাসে সেওড়াফুলিনিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের কলিকাতা 
সহিত সাক্ষাৎ হয় সম্পাদক সেই সময় পরিষদের জন্ত পুথিগুলি ভিক্ষা করেন; গিরিশ 
বাবুও ততগ্গণাৎ তাহাঠিত সম্মত হছন। পরে শীঠকালে পুখিগুলি সে গুড়াফুলি হইতে আনান 
হয়। পুথিগুলির অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল? বিশ্জ্খল ও বিপর্যাস্ত ভাবে এ পুথির 
পাতা, ও পুথির ভিতর গিয়াছিল। অনেক চেষ্টায় কতকগুলি পুণির পাতা শিলাইয়। 
সম্পূর্ণ গ্রস্থের উদ্ধার হইয়াছে; স্টায়শাস্ত্রের অনেক পুথি অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে । এ সকল 
পুথির জন্ত উপহারদাত। ধ্বাদার্হথ। 

শান্তিপুরনিবাসী ৬ঘশোদানন্দন প্রামাণিক মহাঁশয়েব পত্বী ইহ!র পুর্বে ছুই বারে গায় 
শতাধিক পুথি পরিষদ দান করিয়াছেন। তাহার শ্বশুরের সংগৃহীত আর যে করখানি পুথি 
ছিল, তাহাও সম্প্রতি দিয়! পাঠাইয়াছেন। 

বঙ্গবাসী-নম্পাদক শ্রীমঘুক্ত বিহারিলাল সরকাঁব মহাশয় উপহারদাতাদ্দিগকে মুক্তকে 
প্রশংসা করিয়া ত্বাহাদিগকে পরিষদের ক্ৃতজ্ঞত! জানাইবার গ্রন্তাব করিলেন। গ্রন্তাৰ 
গৃহীত হইল। 

৪1 তংপরে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্র তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । জাতীয়তা- 
রক্ষার ও সম্বদ্ধনাঁর জন্ত ভারতবর্ষে একভাষা ও একলিপির গ্ায়োজন দেখিয়া এক্ষণে উহা! 
সম্ভবপর বটে কিন! সে নিষয়ে গ্রবন্ধলেখক আলোচনা করিলেন। ইংরেজি, হিন্দি, ও উর্দু 
মধ্যে কোন ভাষা এইবপে জাতী ভাষা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে সে বিষয়ের বিচার 
করিলেন। তৎপরে সমস্ত পৃথিনী মধ্যে এক ভাষার বিস্তার সন্প্ধে ইউরোপে ও আমে- 
রিকান পর্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিবরণ দ্রিলেন এবং এই উদ্দেশ্তে যে সকল কল্পিত 
ভাষ৷ স্থষ্টির প্রস্তাব হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিলেন। এ দকল কল্িত ভাষার গঠন- 
গ্রণালী দেখাইয়া! দরিয়া লেখক বলিলেন, পৃগিৰী মধ্যে এক ভাষার প্রচলন হউক আরনা 
হউক, ভারতবর্ষে উহ! কতদুর চলিতে পারে, তাহা বিবেচন। করা উচিত। 

একপ্লিপিবিস্তার পরিষদের সম্পাদক শ্রীধুক্ত উমাপতি দন্তদী পাড়ে হিন্দি আশ্রয়” 
করিয়। বলিধেন, ভারতবর্ষে এক ভাষার গ্রচলন” অপস্তব হইলেও একলিপি-প্রচলন 
অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে মাননীয় বিচারপতি শ্রীষুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ষত্বে 

, অনেকটা কাজ ছইয়াছে। তাঞ্জোরের লোকে দেবনাগরে মুদ্রিত বাঙ্গালা বি পড়িয়। সহজে 
বুঝিতে পারিয়। বলিয়াছে; বাঙ্গালাভাষ। কত স্ন্দর. ও সহজ। ভাষার স্হ্টি মানুষের 
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চেষ্টায় তইবে না) কিন্তু সাধারণ লিপির প্রচলন সহজ-সাধ্য। জাতীয় ভাব বর্ধনের 
জন্য উহ। আবশ্তক। পু | 

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দো।পাদ্যায় বলিলেন, দেশ মধ্যে বিভিন্ন আচারের পার্থক; সত্বেও 
যেমন এক প্রাণদ্বার৷ দেশের এক সাধিত হয়, সেইরূপ ভাষাভেদ ও লিপিভেদ সত্বেও 
জাতীদ় একপ্রাণতা থাকিতে পারে। শ্রী ভেদ বিলোপের চেষ্টা উপহাস্ত। 

শ্রীযুক্ত মন্মধমোহন বন্থু বলিলেন, অবয়ব বিভিন্ন থাকিলে ও যেমন এক ন্নাযুষন্ন তাহাদের 
যোগ সাধন করে, সেইরূপ ভাষ! বিভিন্ন হইলেও একলিপিগ্ারা তাহাদের যোগ সাধিত 
হইতে পারে। ্ 

শ্রীবৃক্ত নিখিলনাগ রায় বলিলেন, ষে জাতীয়তার সম্বন্ধে আলোচন! হইতেছে, বিভিন্ন 
ধঙ্দের লৌক লইয়া তাহ! গঠিত হইবে কিনা? একলিপির প্রস্তাবে আপত্তি উঠিবে, এই 
লিপি দেবনাগর হইবে ন! বাঙ্গ(ল৷ হইবে? 

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার বলিলেন, তন্ত্রশান্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের যেরূপ বর্ণন। পাওয়। 
যায, তাহাতে বাঙ্গাল। অক্ষরের সহিত আমা:দর ধর্মপাধনের সম্পর্ক দাড়াইবে। এক্ষেত্রে 
আমর! বাঙ্গাণালিপি ত্যাগ করিতে পারিব কি? ও 

প্রবন্ধণেখক উত্তর দিলেন, ছিন্দি ও উর্দুতে কেনল শব্দের ভেদহেতু পার্থক্য 
ঈাড়াইয়াছে, নতুবা উভয় ভাষায় গঠন প্রণালী একরূপ। স্বাভাবিক বৈচিত্র্য নষ্ট করা 
অসাধ্য ও অনাবশাক) ভেদ সত্বেও অভেদ কতট! চলিতে পারে, তাহাই বিচারের জন্ত আমি 


প্রীর্ঘন! করিয়াছি। 
সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া৷ বলিলেন, গ্রবন্ধে প্রচুর বিগ্তাবস্তা 


প্রুদণিত হইয়াছে । প্রবন্ধলেখক একভাষ। প্রচলনসন্বন্ধে নানা পণ্ডিতের মত 'প্লকাশ করিয়া- 
ছেন) নিজ্বের মত কিছুই বলেন নাই। অপক্ষপাতে অন্থকুণ ও প্রতিকূল ছুই দিকের 
মত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; অতএব তাহার সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে ন।। 
ভাঁষাভেদ সত্বেও লিপিভেদ না থুকিতে পারে) ভাঁষা নৈসগিক ও লিপিভেদ কৃত্রিম । সম্প্রতি 
ভারতবর্ষে গ্রান্স» একশত লিপি প্রচলিত আছে। অশোকের সময় হইতে প্রাচীন লিপি 
ধরিলে লিপি সংখ্যার গণন। দুষ্ধর হয়। এবিষয়ে আলোচন৷ আবশ্তক। একলিপি- 
বিস্তার-পরিষং আলোচন| উপস্থিত করিয়া প্রশংসা হইয়াছেন। 

৫। শ্রীযুক্ত খকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭্লুচি তরকারি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, উহ! 
মুখ্যতঃ ভাষাওন্ব সম্পর্কিত এাসঙ্গ। বৈদিককালে অপৃপ, পিষ্টঙ্কাদ যে সকল খাগ্যের 
প্রচলন ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়! দেখাইলেন, একালেও সেই প্রাচীন খাগ্ঘ কিঞ্চিৎ বিকৃত 
নামে প্রচলিত আছে। এই বলিল] তিনি সেকালের ও একালের অনেকগুণি খাগ্তের 
বিবরণ দিলেন ও একালের নামগুলি কিরূপে সেকাল হইতে আসিঙ্জাছে দেখাইলেন।, 
টৈধিককাঁলেষ নিকট এলন্ব যে আমরাক খণী এমন নহে। ইউরোগীফের। 9 এদেশের 


কাধ্য*বিবরণী ১১১ 


অনেক থাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উদাহরণ স্বরূপ প্রবন্ধলেখক: গ্রীন রেম ও 
আশধুনিক্ক ইংল.গ জন্মণী এভূতি স্থানে চলিত বিবিধ খাণ্তের নামের সহিত বৈদিক নামের 
নাদৃশ্ঠ ঠেঁথাইয়৷ মত প্রকাশ করিলেন। (প্রবন্ধ ১৩১৩ সালের পুণ্য বাছির হইয়াছে) 

্রীধুক্ত বিহারীলাঁল পরকার লেখকের সরল ও মনোল্ত প্রবদ্ধের জন্ত ক্তজ্ঞত! জানাইয়! 
বলিলেন, প্রবন্ধের প্রত্বতত্ববিষয়ক মূল্য ছাড়িয়। দিলেও আজিকার দিনে উহ! শ্বদেশী 
ভাবের উদ্দীপনায় সাহাধ্য করিবে । আমাদের এই দ্রিন মনে করিতেই আনন্দ হয়। 
লেখক লুচি তরক্টারি চর্বণদ্বার তাহার রস গ্মান্বাদনেৰ অবসর আমাদিগকে দিলেন না, 
কিন্ত তাহার খ্রবন্ধের যাহিত্য রদ কাণের ভিতর দিয়! মরমে গ্রাবেশ করিয়াছে। 

শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল বলিলেন, সংস্কৃতে চুলিক শব্ধ আছে, লুচি উহা হইতে আপিয়াছে কি? 

ত্ীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, লেখক নানা বিষরক প্রত্ুতত্ব 'মালোচন| 
করিয়াছেন, আন খাদ্য সামগ্রীর প্রত্বতত্ব অনুসন্ধান করিয়া তৃপ্ত করিলেন। রলগোললার 
প্রত্বতত্ব বলিয়া! ব্লাখি ; উহার বয়দ ৫৯1৬০ বংসরের অধিক নছে। কুত্তিবামের জন্মস্থান 
ফুলিয়। গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি, গ্রামের হারাঁধন ময়র1 রাণাপাটের পালচৌধুরী মহাশয়- 
দের মিষ্টানস গ্রস্তত করিত, তাহার শিশু কন্তা কাদিতেছিল। তাহাকে সান্বনার জন্য 
উনানের উপর তৈয়ারী রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্ট সামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে। 
পালচৌধুরী জমিদারের! উহার "রসগোল্লা ” নাম করণ করেন। 

সভাপতি মহাশয় লেখকের গবেষণার জন্ত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, নাম-সাদৃণ্ঠ দেখি! 
খণ গ্রহণ অনুমান চলে না। আমাদের ও ইউরোপীয়দের এক পূর্বপুরুষ; কাজেই নাম 
সাদৃশ্ত আপিয়াছে। 12 11119. এর [31027810079 01 ৮০1৭২ গ্রন্থে ইহার ব্হুল উদাহরণ 
আছে। সম্ভবতঃ ত্র সকল থাদ্য গ্রাচা পাশ্চাত্য উভয় আর্ষোর সাধারণ পৈতৃক সম্পন্তি। 

৬। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ ৬এরমেশচন্দ্র বস্থর অকাল মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। 
তিনি পরিষদের উদ্যোগী কর্মঠ ও অকপট বন্ধু ছিলেন। 

সম্পাদক বলিলেন, রমেশ বাবু নানা বিষয়ে সম্পাদককে সাহায্য করিতেন। এ বৎসর 
পঞ্জিকার জন্ত তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস-ঘটিত নান! তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। 
তিনি নীরবে কাঙ্জ করিতেন, তাহার কোন আড়ম্বর ছিল না। তাহার অকাল মৃত্যুতে 
পরিষৎ বন্ধহীন। 

সভাপতি এই শোক-প্রকাশে যোগ দিয়া রমেশ বাবুর গ্রাচীন ইতিছাসে অনুসন্ধান 
প্রিয় রর উল্লেখ করিয়। বলিলেন, তিনি সম্প্রতি কথকতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে" 
ছিলেন। সে বিষয় তাহার গ্রবন্ধও সম্পূর্ণ হুহয়] থাকিবে। তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট 
সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক। তৎপরে সভাপতিকে ক্কৃতজ্ঞতা জানাইয়! মভাভঙ্গ হইল। 


জীরামেন্দ্ঙ্থন্দর ব্রিবেদী শরচ্চন্দ্র শাস্ত্র 


সম্পাদক । লভাপতি। 


১১২ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন । | 
২৫শে কার্তিক, (১৩১৩), ১১ নভেম্বর, (১৯০৬১, রবিবার অপরান্ধ ৫85 ট|। 
উপস্থিত ধ্যক্তিগণ। 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছর্গানারায়ণ পেন শান্্ী,. 

» পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ » হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
* হীরেন্ত্রনাথ দন্ত এম,এ বি, এল, , সত্যোন্দ্রনাথ দত্ত . 
» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *. গ্রভাতচন্ত্র দোবে দেওয়ান সাঁহেব 


»  অমৃল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ *» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

* বাণীনাথ নন্দী » সতীন্দ্রসেবক নন্দী 

* বাঁমাচরণ চট্টোপাধ্যায় » রাজেন্নাথ ঘোষ 

» নরেন্ত্রনাথ দত্ত ». হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ 


» শ্রীনাথ দেন (ভাষাতত্ব) এ রাজেন্দ্রলাল দত্ত 
» গ্রভাসচন্দ্র মিত্র ». তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
» হরগোপাল দস কু রেঙ্গপুর শাখা) » মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থ 
» নিশিকান্ত সেন »  মণীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 
» জগত গ্রদরন রায় » সুরেন্ত্রনাথ কাঞ্জিলাল 
» জগদ্বন্ধু মোদক » মন্মথমোহছন বসু 


এ ব্যোমকেশ 7 ০25 


আলোচ্য বিষর-_- 
১। কাধ্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্বাচন। 


৩। পুস্তকোপহার দ্বাতুগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। 

৪1 (ক) শ্রবুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি.এ মহাশয় *প্রতাপাদিত্যের কামানের 
কারখান1” এবং (খ) শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘে!ষ বিদ্তাডৃষণ মহ।শয় প্ঠীন পরিব্রাজকগণের 
বঙ্গবিবরণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ। 


৫। শোক প্রকাঁশ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে । 
৬। বিবিধ। 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বসন্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১1 গত অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্বাচিত হইলেন। 


কাঁধ্য-বিবরণী 1 ১১৩ 
শ্রস্তাবক সমর্থক সন্ত 


ডাঃ শ্রীপুরমীলাল সরকার প্রা মেনন জিবেদী ১ শরীক বন্দির সাহ। চৌধুরী। 
বাঙ্গালা বাজার ঢাঁকা। 


্ডিত শরচচন্ত্র শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায়  ২। ৮ দ্কিশোর মুখোপাধ্যায় বিএ, 
শ্রীতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ হিন্দুস্কুলের এপিষ্টেপ্ট শিক্ষক 
৩। ৮ বিধুভৃষগ সেনগুপ্ত এম এ, এ 
ও চে ৪। * দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য, 
৬৫ কলেজ স্্ীট। 


৩। নিষ্নলিখিত উপহারগ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতাগণকে 
ধন্যবাদ দেওয় হইল ₹-- 


শ্রীযুক্ত হীরেপ্রনাগ দত্ত এদ তত 
১। একটা প্রশ্ন 9 তাহার উত্তর । ২। কাঁধ্য-বিবরণী বৌদ্ধ ধর্মীক্কুর-সভ!। 
»*৩। কার্য-বিবরণী 08108868,[910160)0 0100 17910972100 9001910, 
রি 1১071718170 3658) এবং ২০ খানি মাপিক পত্রিকা? 
শ্রীযুক্ত রামেন্্রসুন্দর ভ্রিবেদী গ্রদত্ত__ 
ও 1 ০6০93 0৫ 30৯1৮16 10005010705 
৬।. 099009০2010।) 0041953০111, 1১9৭12,৮. 
৭ 19/0099931028--70 02 10911 170666175879089802 ভিজ) ডত0200, 
৮ 00]] 200 001৮90060 191)07৮ 01 & গু এ) 1101110696104-7-4018101805৮৯ 
০0709 007117, 


»৪। 


৯199 17010170701 10110) (916, 
১০111758100 01৯210১1716, ১১ 11]10059 0ি887য8 739300৭7৮00, সিএ, 
১২ 49010018361). ১৩। 81921079০91 31৮ 36081 139195 100ত শি, সু 
৯৪ | 13500071% 9007100৮778 665 & 008615 
১৫ 02087 5661) 10 150610. ১৬1 009 13702200) 91৮01101001 
১৭1 & ০6০ ০৮ 050 901682500701692 9? ৪৯০১০ 71)1 1)0ত $0 ইযইপ 
10৪ 1৮. 
১৮। হিন্দু ১৯। প্রভাপসিংহ ২০। ভারত্তবর্ষের ইতিহাপ ২৯7 রামচন্দ্র-শীতাধলী 
২২। বল্লাল চরিতম্‌ ২৩। বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা ২৪। ব্যাধি ও গ্রতিবার। * 
২৫। বেদ-সংহিতা। ২৬। শ্রীভারতধর্মামহামওলর নিয়মাবশীম। 
২৭। ব্রহ্গদঙ্গীত ও সংকীর্তন। ২৮। চণ্তীদাদ চরিভ ২৯। অআচার্যের উপধেপা। 
৩০। দেরাছুন, মন্তরী ও হরিদ্বার, ৩১। হেম পরো তিঃ। 
এবং কতকগুলি মাদিক পত্র। ষ্ঠ 


১১৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


৩২। 091০08198 পেরোতন ছাপা ১৮০১ খঃ) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


৩৩) বেধু ৰীণ। এ 

৩৪। সোনার বাংল। 5 নিথিলনাথ রায় বিএল 

৩৫। গ্রতাঁপাদিত্য ওঁ 

৩৬। মন্ধাব্রত্ত » 'আতুলচনক্দ্র মিত্র 

৩৭। মক্কা! শরীফের ইতিহাস » সেখ আবছুল জব্বর 

৩৮। সদ্ভাৰ সঙ্গীত » হরগোপাল দস কুণ্ডু রেঙ্গপুর) 
৩৯। প্রবাহ *. অমুলাচরণ ঘোষ বিগ্তাভূষণ 


৪1 প্রীবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় তাহার গ্রাবন্ধ পাঠ 
ফরিলেন। তিনি বলিলেন, কালীঘাট হইতে খাল পথে ১৭ মাইল গেলে ধনগেছিয়ার থাল 
পাওয়া যায়। এই খাল স্থানে স্থানে মজিয়া গিয়াছে। ইহারই নিকট নটার জাঙ্গাল নামে 
একটী ১২০ ফুট চগুড়া রাস্তার ভগ্রাবশেষ পাওয়া যাঁয়। ইহারও স্থানে স্থানে কতকাংশ 
এখন ব্যবন্ৃত হয়। এই রাস্ত! খুব দৃঢ়, ইট খাদরী করিয়! গাথ1। পথের নিয়ে মাঝে মাঝে 
খিলান আছে। এই রাস্ত! ধরির1 গড়মুকুন্দপুরে যাওয় যাঁয়। গল্ডমুকুন্দপুর মহারাজ 
প্রন্তাপাদিত্যের যে একটা বিশেষ দৃঁঢ়তর দুর্গ ছিল তাহা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 
নব গ্রকাঁশিত প্রতাপাদিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে । এই গড়ের নিকট কুশলী নামক গ্রাম) 
মেখানে এখনও ধান্ঠ গেত্রের মধ্যে কৃষকেরা গোলাগুলি পায়! থাকে। এই স্থানটা সুন্দর 
বনের ১০১ নং লাটভুক্ত। গড়মুকুন্দপুর হইতে ৪1৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে গেলে একটা 
বিস্তৃত স্থান পাওয়। যায়। এই স্থানে ইষ্টকালয়ে ভগ্নস্ত পাদি পাওয়া যায় এবং উহার এক 
স্থানে বু পরিমাণে [7০7 8158 নামক ধাতব পদার্থ স্তুপীকৃত হইয়া! আছে। চলিত কথায় 
উহাকে লৌহবিষ্ঠা (লোহার € )বলে। উহ্থাতে পিতলের অংশ অনেক বেশী। এবপ 
পদার্থ কামান বন্দুক নিম্্াণেই বিস্তর আবশ্যক হয়। ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে । 
আমাদের অনুমান এই স্থানেই মঞারাজ গ্রতাপাদিত্যের কামানের কারখানা ছিল। এই 
স্থানে কামান গ্রস্ত হইয়া প্র চড় রান্ত। দিয়! গড়যুকুন্বপুরে নীত হইত। এই স্থানের 
বর্তমান অধিকারী দাহিত্য-পরিষদের সদন্ত শ্রীযুক্ত সভীশচন্্র ঘোষ মহাশয় প্রতাপাদিত্যের 
রাঙ্গের এই অংশের একথানি স্রঞ্জিত মানচিত্র গ্রস্তত করাইঙতেছেন। উহা! গ্রস্ত হইলে 
পরিষদে এক দিন প্রদশিত হুইবে। 

প্রবন্ধ (খ) তৎপরে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ মহাশয় তাঁহার 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ফাহিয়ান হইতে আরস্তভ করিয়। মাহয়ান পধাস্ত সমস্ত টন- 
পরিব্রাজকিগের ভ্রমণ বিররণ হইতে বঙ্গদেশের বিবরণ যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা! তিনি 
তাহার প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিব্রা্কের৷ এদেশীয় লোকের আচার ব্যবহার 
চর সন্বদ্ধে যে সকল মন্তব্য লিখিয়াছেন; তাহাও সংগ্রহ করিয়াছেন। অমুল্য বাবু বলেন, 
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খক্সংহিতাঁয় ও রেয় আরণ্যকে বঙ্গশব্দের উল্পধ আাছে, কিন্তু সে বঙ্গ কি এবং কোথায়, 
হাহা বেদের বর্ণনাতে,ম্পষ্ট জানা যাগ না। 
শ্ীদুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উভয় প্রবন্ধ শ্রবণের পর বলিলেন, প্রথম 
প্রবন্ধে বাঙ্গাণীর গৌরব বদ্ধিত হইল। এ্তাপাদিত্যের জাহাজঘাটা, ছূর্গ, নৌ-সেন 
ইত্যাদি থাকার কথ ইতিপূর্বে শুনা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে মনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন, 
কিন্তু তীহার ষে কামানের কারথান। ছিল তাহ! এই নূতন শোনা গেল। ভাগ্যকরমে ইহার 
স্থান পর্যযস্ত নিণণীত হইয়৷ গেল। পঞ্চানন বাবুর এই 'মাবিক্ষার ও মন্ুুসন্ধানের জন্থ তিনি 
আমাদের বিশেইত্ধন্ত্াদের পাত্র । অমূল্য বাবুর গ্রবন্ধ বিশেষ অধ্যবপাঞ় ও পরিশ্রমের 
ফল। তাহাদ্বার! বাগ্গালার ইতিহাসের বিশেষ সহায়ত হইল। আমরা অনেক পুরাতন 
কথ] জানিতে পারিলাম। 
শ্ীযুক্ত রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন,অমৃল্যবাবু সেফিয়াগন শব্দে সজ্বারাম করিয়া- 
ছেন, তাহ! এই গথম শুনিলাম। ফাহিয়ান নাঙ্গালীদ্িগকে যে নিন্) করিয়াছেন, তাঁহার 
মূল্য আছে। “তিনি বাঙ্গাপী নাবিকের সমুদ্রগামী পোতে পূর্ব সমুদ্রে ধাইতেছিলেন। 
যন্ধবীপ ছাড়াইয়। গিয়। বিষম ঝড় উঠে। বাঙ্গালী নাবিকের। স্থির করিল, নৌকায় বৌন্ধশ্রমণ 
আছে, তাই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । অতএব উহাকে জলে ফেলিয়! দাও। তারপর 
তাহা! আর কার্যত: করা হম নাই। মাহুরান এদেশে চীন প্রতাপ দ্রেখাইবার জন্য আসিয়]- 
ছিলেন, কিন্তু তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে জালালুদ্দিন বা যছু রাজত্ব কাঁরতেছিলেন। 
তিনি মাহুয়ানের কার্যাবলীতে চীনের প্রতাপ বুঝিতে পারিয়! ভয় পাইয়াছিলেন কিন! 
তাহা ইতিহাসে কিছু লেখে না। 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ ছুইটিই অতি হ্থন্দর হইয়াছে। প্রথমটির 
ভাষ! বেশ ন্গুললিহ। মহারাজ এতাপাদ্দিতোর সভাপঞ্ডিত আচাধ্য যিনি ছিলেন, তাহার 
নাম সত্যদেব সরন্বতী। তাহার রচিত কয়েকথানি গ্রন্থ মাছে। তন্মধো ২৩ খানি 
প্রতাপাদিত্যের অগ্গমতিক্রমে রচিত। ইনি আমাদের কুটুম্ব। পঞ্চানন বাবুর আবিফার 
বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-বদ্ধক সন্দেহ নাই। অমূল্য বাবু কৃতি পুরুষ, তাহার গবেষণ।? 
অপাধারণ। তিনি চীনপরিব্রাজকগণের লিখিত বঙ্গবিবরণ একত্র সংগ্রহ করিয়া বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন। চীনপরিবাজকেরা সংস্কৃত বা দেশীয় শবগুলিকে চীন ভাষায়, 
ভাষান্তরিত করিয়। লিখিতে গিমা অনেকস্থলে গেল ঘটাইয়াছেন। 
তৎপরে নর্বসন্মতিক্রমে উভদ্ধ গ্রবন্ধই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে স্থির হইল। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথ:মাহন বন্থ মহাশয় বরাহমগরের সুগুসিদ্ধ ভাক্তার মহেম্্রনাথ 
মজুমদার মহাশয়র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। শ্রীধুক্ত হুর্ানারায়ণ সেন 
শান্রী কবিরা মহাশয় বলিলেন, গরীন গৃহস্থের বাড়ীতে অধিক রাত্রিতে তিনি খালি 
গানে গিল্া বিন। দর্শনীতে রোগী দেখি আমিতেন। এবূপ দু'একটা ঘটন! আমার, 
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জানা আছে। ডাক্তার বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারগপকে সমবেদনা জাঁনাইয়া পর্র 
€$লথা হউক। | 

তৎপরে শ্রীধুক্ত মন্মথমোহন বস্থু মহাশয় শ্রীঘুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত মহাশয়ের কাশী হইতে 
প্বেদাস্তরত্র” উপাধি লান্ডের জন্ত আনন্দ প্রকাশ কনিয়! বলিলেন, বাঙ্গালার কাশীবাসী 
পঞ্ডিতগণ এতদদন পরে একটা-যোগ্য পাত্রে উপযুক্ত উপাধি দান করিয়া আপনাদের যথার্থ 
গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিগাছেন। 

পধ্গানন বাবু বলিপেন,_ হীরেন্ত্রবাবুর লেখ! পড়িয়! অনেকে বেদান্ত ধর্ম অবগত হইয়া- 
ছেন। অনেকে ইংরাজিতে অক্থবাদ পড়িয়া বেদান্ত বুঝিতে চেষ্টা করেন। হীরেন্দ্র বাঝু 
তাহ! করেন না। তিনি রীতিমত ভাষ্য সুত্র টীক। টাপ্লনি নিজে পড়িয়া শিক্ষকের, উপদ্দেশ 
লইয়। নিজে হাতে দ্বার ঠেলিয়। বেদান্তের মধ্যে গ্রবেশ করিয়াছেন। তাহার গুণ আছে» 
কাণীস্থ পঞ্ডিতমগুলী মে গুণের আদর করিয়াছেন জানিন্না আগর! সুখী হইলাম। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--হীরেন্দ্র বাবু বেদাস্তসম্বন্ধে বনু গ্রবন্ধ রচনা ও পাঠ করিয্জা- 
ছেন। তিনি হিন্দুদর্শন শাঙ্জ ভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। তাহার ঈশ্বরদরত্ত গ্রতিভা 
আছে। তিনি দর্শনের জটিলতত্ব যেমন সহজ সরল ভাষায় গ্রকাশ ক্রুরিতে পারেন, এমন 
আর কেহ সহজে পারেন না। তাহার উপাধি প্রাপ্তিতে আমর! বিশেষ নুখী। উপাধিটিও 
তাহার জ্ঞানের উপযুক্ত হইয়াছে। 

অতঃপর নভাগতি মহাশরকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মভা ভঙ্গ হইল। 

ভ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীশিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্ধয 
সহঃ ঘল্পার্দক সভাপতি 


সপ্তম মাসিক অধিবেশন । 
৯ই অগ্রহায়ণ, $৫শে নবেম্বর, রবিবার অপরাহ ৪॥* ঘটিকা 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ ॥ 
সতীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, বিএল, ( দভাঁপতি) 
সীধুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত, 'এম্‌ ৪, বিএল, শ্রীযুক্ত ডাঃ রসিকমোহন চক্রবন্তাঁ, 
» শৈলেশচন্ত্র মজুমদার, » চিন্রনথ সান্তাল, 


* আরীনাথ সেন, 5 রাম দত্ত, 
». কবিরাজ ছুর্গীনারায়ণ সেন শান্্ী, ৪ পণ্ডিত মোক্মদাচরণ সামাদ্যাযী, 
5. অসুপ্যউরণ থোষ বিগ্তাভুষণ, ». গীরোদ প্রসাদ বিস্তাবিনোদ। এম্‌ এ 


৮ হেমচত্র দার্ম গুপ্ত, এম এ, * বাণীনাথ নন্দী, 
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শরধুক্ত সত্যহূধণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজঝুমাঁর বেদভীর্ঘ, 
"৮. ছরগোপাল দাসকুওু, রেগপুর শাখ।) » লালগোপাল মুখোপাধ্যায়” 
*. বাঁমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, 5 সত্যেন্্রনাথ দত্ত, 


» ব্রজন্ন্দর সান্তাল,এম্১আর,এ,এস, » হরেন্দ্রকুমার মজুমদার, 

* নিশিকান্ত সেন, »*. করুণ।ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

* নরেন্দ্রনাথদভ, এ হেমচন্দ্র ঘোষ, 

৮ শিবচন্দ্র শু, * গ্রবোধগোপাল বনু, 

» উমেশচন্ত্র গুপ্ত কবিরত্ব, এ. অশ্থিকাচরণ রক্ষিত, 

5. টৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, » বঙ্কুবিহারী রায় কবিবাজ, 

» বিরজাকাস্ত ঘোষ, » অমুতগোপাল বস্তু, 

5. অমুলাচরণ সিংহ, » অনঙ্গনাথ বন্ধ, 

»  সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায়, » রামেন্্রন্ুন্দর ছ্রিবেদী, এম্‌ এ, (সম্পাদক ) 

» যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ». ব্যোমকেশ মুস্তফী, 

শশিতৃষণ চক্রবর্তী, ». মন্মথমোহন বনু বিএ, সিনে 
আলোচ্য বিষয়,-_ 

১। গত অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য-নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃ- 
গণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। গ্রবন্ধ_ (ক) শ্রীযুক্ত শ্ীনাথ সেন মহাশয়ের “বাঙ্গাল! বিভক্কি 
(খে) কবির।জ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ মেন শাস্ত্রী মহাশয়ের “আধুর্বেদ ও বাঙ্গাল। ভাষা” এবং 
(গণ) শ্রীধুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্যাভূষণ মহাশয়ের "পাণিনি” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। 
৫। বিবিধ । 

শ্রীযুক্ত শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্ধা এম্‌ এ, বি এল্‌ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

১।  শ্রীধুক্ত মন্মথমোহন বন্থ বি এ সহকারী সম্পাদক মহাশয় গত অধিবেশনের কার্্য- 


বিবরণী পাঠ করিলে উহ। গৃহীত হইল। 
৭। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ষগারীতি সভ্য নিযুক্ত হইলেন,_- 
প্রস্ত/বক মমর্থক সভ্য 


শ্রীগঙ্গাগরসন্ন ঘোষ শ্রীরামেত্্রঙন্দর তরিবেদী ১) শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরী এম্এ, বিএল্‌, 
এল, রল,বি, মুন্সেফ, হাটাস, আলিগড়। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী এ ২। শ্রীসিদ্বেখর শর্মা, কাশী। 
র্‌ রর ৩।্রীন্থরেশচন্ত্র ঘোষ, 


১১৭-১ বহুবাজার গ্ীট। 
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ৪ | শ্রীতারকনাথ দান, টাদসী। 


৩। নিক্নলিখিত পুস্তক ও পুথিগুলির উপহীরদাতাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর৷ হইল। 


১১৮ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


(১) বাঙ্গাল। অভিধান (হস্তপিখিত, প্রাচীন )__শ্রীধুক্ত গ্রমথনাথ সাহা, (২) বর্ধমান 
রাজবাটীর মুল সংস্কৃত হরিবংশ এবং মহাভারত, (৩) হিতৈষী, €৩ বৎসরের, সাপ্তাহিক ) 
(৪) ধন্ম-মমন্থয়। (৫) শবান্তে'মঘহার্ণব, ৮) নারদীয় পুরাণ, (৭) আধুর্বেদ * সঞ্জীবনী, 
(৮) পরমার্থজ্ঞানরত্রাকর, (৯) িতোপদেশ, € লক্ষীনারায়ণ ভ্াায়ালক্কার ) (১০) বিলাপ, 
(অমৃতলাল বন্গ )(১১) বিধবা! বিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কি না, (১৩) বিধবা বিবাহ 
গ্রাচলিত হওয়া উচিত নহে, (১৪) শ্রীহর্চরিত, (১৫) দাজ্জিলিক্গের ইতিহাস, (১৬) বিধবা 
বিবাহ প্রতিবাদ, (১৭) ভাগব'তগীতা, (১৮) ততবোধিনী সভার বক্তৃতা, (১৯) হেম প্রভা, 
(২০) বৃরসংহার, €২১) ্রাঙ্গধর্টের ব্যাখয।ন, (২২) কামন্দকীয় নীতিসার, (২৩) 7191০75 
0 10980. 759৮011, (২৪) 715697501130776, (২৫) আষ্টা্ হৃদয়, ( বাগভট্র) 
(২৬) কবিবচনসুধা! (হিন্দী) (২৭) ত্রাঙ্গধন্ম প্রতিবাদ শ্লোক-সংগ্রহ।-_শ্রীযুক্ত মতোন্দ্রনাথ 
দত্ত, (২৮) 4 09801119815 02810655901 9878]016 20800080711)65 705 22 & 29- 
হে খানি) সংস্কৃত কলেন্স। (২৯) আকাহানতুয়া নাটক, (৩০) চিন্তামঞ্ীরী, (৩১) প্রসাদ, 
(৩২)রিবেদী, (৩৯) পৃথিসন্ধান (৩৪) কবিতাবিলাস, (৩৫) এলোকেশী, (৩৬) নরমেধষজ্, 
(৩৭) লিপিদাঁন, (৩৮) আমার দেশ, (৩৭) ভারত উৎসব, (৪০) মুকুল, (৪৯) পাও বনব!স-_ 
শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ। (৪২) মুসলমান বৈষ্ণব কবি-শ্রীযুক্ত ব্রজ্জ- 
সুন্দর সান্তাল। 

পুথি 

টা কাশীদাসী মহাভারত--€ আদি, সভা, বিরাট, উদ্ভোগ, ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ, স্বর্গপর্ব্ব) 

€২) কর্ণমুনির পালা, দাতাকর্ণ, দানথণ্ড, অক্ুরাগমন, প্রহলাদ-চরিত, নারদ সংবাদ, 
সুদামচরিত, কলগ্ক-ভঙ্ীন, প্রেমভক্তিচক্্রিকা, প্রার্থনা, নিগমগ্রস্থ, একাননপদ, নন্দবিদায়, 
মোহমুদগর উদ্াথ্যান, কৃষ্ণজন্ম কথা। 

€৩) প্রাচীন অঙ্ক পুস্তক, (৪) কৃত্তিবাসী রামায়ণ__লঙ্কাকাণ্ড, (৫) কবিকক্কণ চণ্ডী, 

ডে) বত্রিশ পিংহাদন, ৭) £বঞ্চব-বন্দনা, বিগ্যান্ন্দর, হরগৌরী ছন্দ। 

শ্রীশশিতৃষণ সিংহ বিএ,__পঞ্চযুগী 

৪। প্রবন্ধ--অতঃপর শ্রধুক্ত ছুগানায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্মাধুর্বেদ ও বঙ্গ- 
ভাষ।” নামক গ্রাবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবদ্ধকার বলেন, আয়ুধ্ধেদীয় গ্রন্থসমুহ বহুলরপে 
উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা অনুধিত হইলে বাগাঁল। ভাষার বিশেষ পুষ্টি ও উন্নতি হহবে। 
নিদান, শারীর স্থান, চিকিংন! প্রভৃতি খিষয় হইতে পারিভাষিক শব এত পাওয়া যাইবে যে 
তন্বার৷ অনেক অভাব দূব হইবে। উদ্ভিদ্পিগ্তা সম্বন্ধে ও রসায়নশান্্র সম্বপ্ধে অনেক তথ্য 
ও অনেক তত্ব প্রকাশিত. হইবে। এতডিন্ন আজকাল বাঙ্গালী ভাক্তারেরা যেমন বাঙ্গাল! 
ভাষায় স্ব শ্ব অভিজ্ঞতার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া হোমিওপ্যাথির যথেই শ্রীবুদ্ধি করিয়!- 
ছেন, কবিরাজ মহাশয়ের। ঘর্দি সেইরূপে আমুর্সেদীয় চিকিৎসায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতার 
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ফলগুলি বাঙাল! ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন তাহা হইলে দেশ কাল পার বিবেচনায় উধধ 
প্রয়োগের ব্যবস্থ। সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়৷ আুর্কেদীয় চিকিৎসা গ্রণ।লীর 
্রীবুদ্ধি হঠতে পারে এবং এ সন্ধে আবার কতকগুলি মৌলিক পুস্তক রচিত হইয়। যায়। 
ইহাদ্বারাও বাঞ্গাল! সাহিতোর উপকার হইতে পারে। সংস্কৃতে অতান্প জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াই 
অনেক কবিবাজী ছাত্র ব্যবপায়ে প্রবৃন্ত হন। ছুরূহ সংস্কৃত মুল গ্রন্থ অদনকস্থলে তাহাদের 
অবোধ্য থাকে। বাঙ্গাল! ভাষায় এঁ সকল গ্রস্থের অনুবাদ হইয়া গেলে, রী মকল ব্যক্তিদ্বার। 
চিন্কিৎস! বিভ্রাটেরঞ্কোন আশঙ্কা থাকে না। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মগমোহন বন্ধু বিএ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের 
গ্রশংস! করিয়। বলিলেন, এন্ধপ চেষ্টা যে হইতেছে ন। এরূপ নে, তবে আরও ক্রুত এবং 


উপযুক্তরূপে হওয়। বাঞ্চনীয়। 
তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পেন মহাশয় তাহার পবাঙন1 বিভক্তি” নামক প্রবন্ধ পাঠ 


করিলেন। এই, প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন ক্রমশ গ্রকাশিত হইতেছে। শ্যুক্ত পণ্ডিত মোক্ষদাঁচরণ 
সামাদ্যায়ী মহাশয় বলিলেন, সংস্কন গছ প্রাচীনকালে ছিল লা বলা ঠিক নহে। যজুঃ শব 
গগ্ঠব/জক। পাণিনি গন্তু ভাষায় ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। গ্রবন্ধলেখক বাঙ্গালা বিভভ্তির 
প্রকৃতি নির্ণয়ে স্ুন্মরভাবে অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এসকল তথা নির্ণয় করিতে 
হইলে সংস্কতশান্্রনিদেরা কি নিয়মে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন, 
করিলে ঠিনি বক্তব্য বিষয়ে আরও নুতন আলোক দেখিতে পাইতেন। ট্জমিনি এভৃতির 
শান্জ্দি অনুসন্ধান করিয়া লিখিলে প্রবন্ধ আরও সুন্দর হইত। পাণিনি কেবল আঠারটি 
বিতক্কি হইতে ১৮*টি ক্রিয়া নিভক্তি প্রস্তত করিয়াছেন। শন্দ নিত্য, ব্যাকরণকার 
বুঝাইবার নিমিত্ত ধাতু প্রভৃতি স্থষ্টি করিয়া! শব্দকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। শবের পর 
ব্যাকরণের ব্যবস্থা। পাণিনি যে শব্ষকে নিম্পন্ন করিতে গিয়। নিয়মের মধো ফেলিতে পারেন 
নাই, সেখানে নিপাতনের বাবস্থা করিয়াছেন । 
তৎপরে শ্রীধুক্ত মন্মথমোহন বন্থু বিএ মহাশয় বলিলেনু, প্রবন্ধলেখক ইংরেজি ভাষ|- 
বিদের অস্ত্র লইয়া নামিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতের! ঠিক এ হিসাবে ভাষাতত্বের 
বা শব্দের ইতিহাস আলোচন1 করেন নাই। শব্দের বিরূতি ব অপভ্রংশ স্বীকার করেন। 
কিন্ত কেন বিকৃতি হইল, তাহার আলোচনা কর্তবা। সংস্কৃত ভাঙ্গিয়। প্রাকৃত হুইয়াছে 
কি প্রারৃতের সংস্কারে নংস্কত হইয়াছে, ইহা বিচাধ্য। সন্ত্রমের পন” হয়ত দেবত্ববাচক ৮ 
চিন্ধ অর্থাৎ ৬ চন্ত্রবিন্দু হইতে আপিয়াছে। কেবল ক্রিয়াপদে নহে, “তিনি” প্তাহার!” 
ইত্যাদি সর্বনামেও এ ণন” দেখা ঘায়, ইহা বিচার্ষা। 
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্তী মহাঁশয় বলেন,-_-ল্লীনাগ মেন মহাশয় বাঙ্গাণাঁর ভাঁষাতত্ব 
ফুন্বদ্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। লেখকের সম্ভবতঃ ধারণ। মাছে) বাঙ্গালা, সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য হইতে ভাষার ইতিহ।ন পাও! বাইবে। একালের 
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শবা দ্বার হইবে না। “করিব” প্রাচীন সাহিত্যে “করিমু* ছিল। দমু” কবে ণ্ৰ” হইল 
জান! আবশ্তক । এই ?মু” এখনও প্রার্দেশিক ভাষাঁদ আছে। প্রামকে” পদে “কেশ 
কোথ। হইতে আগিল তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ বাঙ্গাল! ভাষা সর্ব সংস্কৃত 
হইতে আসে নাই। শ্রীনাথ বাবুর পরিশ্রম ও উদ্ভাবনাশক্জিকে ধন্তবাদ। 

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বপিলেন,__ম্ামার বিশ্বান সংস্কতের বিকারেই বাঙ্গাল৷। 
বৈদ্বিকযুগেই এই বিকার আরন্ত হইয়াছে । একালের অনেক গ্রচলিত শব্দ বেদে আছে 
যথা-_“আগাঠি”--এগো ও, পেড়” “খেদান” প্রভৃতি শব্দের মূলে সংস্কত শব্ষ আছে। 
“কক” নম” প্রভৃতি কাল্পনিক স্য্ট পদার্থ নয়, উহারাই মুল শব্দ। - 

শ্রীযুক্ত অমুল্চরণ ঘোষ বিগ্ঠাভূষণ মহাশয় বলিলেন,_-বাঙগীলা বিভক্তিই. অগ্ভকার 
আলোচ্য বিষয়। প্রবন্ধলেখক অ।লোচনার স্থুবিধার জন্ত কঘেকটি মাত্র বিভক্তির আলো- 
চন। উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্ত কোন সমালোচকই সে সম্বদ্ধে কোন আলোচন। করিলেন 
না। এক একটি বিভক্তি লইয়া আলোচনা! করিলে সুবিধা হয়। কেবল শবসাদৃশ্ঠ 
দেখিয়। মূলগত এীক্য স্থির করা উচিত নহে। প্রথমে শব সংগ্রহ কর্তব্য। উহাদের তুলন। 
দ্বার। সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে। প্রমাণের জন্য শব্দের পরিবর্তনের পারাবাহিক ইডিহাস 
আবশ্তক। এই সমস্ত করিতে পারিলে তবে বিভক্তির তথ্য নির্ণাত হইবে। 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,-_বাঙ্গালাভাষার গ্রাদদেশিক আকারগুলি 
সংগ্রহ কর। আবন্তক | শ্রীনাথ সেন মহাশয় করিব” শব্ের "ক” কারকে বিভক্তির রূপ 
ধরিয়। লইয়াছেন। কিন্তু সকল প্রদেশে শ্ররূপ নাই। “পাইলাম”«পেলাম” “পালাম” পপাইনু৮ 
“পেন্ছু* প্রভৃতি শব্দ কথোপকথনে বিভিন্ন গ্রদেশে বর্তমান ইহাঁর কোন কোনটি সাহিত্য ও 
গৃহীত হুইয়াছে, অতএব এই সমস্তের তুলনা! করিয়া রূপস্থির কব| উচিত। অনেকে 
হিন্দি, উড়িয়া, ফরানী, উর্দ, গ্রভৃতি ভারতব্ষীয় ভাষার শবের তুলনায় এবং আরও অনেকে 
ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় বাঙল। শব্দের মুলস্থির করিতে €লোলুপ। আমার বোধ ভয় 
সসগ্র বাঙ্গালাদেশের বাঙলাভাষী ২২শটি জেলার প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ও বিভক্তির সম্পর্ক 
নির্ণয় গ্রথমে কর। আবশ্তক। আর ৫নইরূপ পুর্ব ও পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণের ভাষার 
আলোচনায় যে মূল নির্ণীত হইবে, তাহাই সম্তভব্ঃ খ!টিরূপ হইবে। তংপরে অপরাপর 
ভারতীয় ভাষার সম্পর্কে বাঙলাভ।য|য় যে সকজ বিদেশীয় শব্দ গ্রবেশ করিয়াছে ব। তৎ- 
সংক্রান্ত ষে নকল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহ। আলোচনা কর! কর্তব্য। তৎপরে প্রবন্ধ" 
পাঠক শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, আমার বিশ্বাস সংস্কৃহভাষাবিৎ একদল লোক অনার্য 
দ্লন করিতে করিতে পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ বঙ্গে উপস্থিত হন। স্থানীয় ভাষার সম্পর্কে ও 
স্থানীয় প্রভাবে তাহাদের ভাষা ক্রমশঃ পরিবন্তিত হুইয়! বাঙলায় দড়াইয়াছে। একদিক্‌ 
হইতে টানিতে টানিতে বাড়িয়া গিযাছে। এখন ইহার থে আকার সাহিত্/গ্রাহথ হয়াছে, 
আমি তাহ। হইতেই প্রকৃহ্ি ও বিভক্তিনির্ণয়ের চেষ্টা! করিয়াছি.।. 
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অতঃপর শ্রীযুক্ত দহকারি-সম্পাদক মহাশয় মভাপতি মহাশয়কে কৃত্তজত| জানাইয়। 
খলিলেনট এরূপ গুরুতর,বিষয় লইয়া! যেরূপ ধৈর্য্য সহকারে মালোচনা হইল ইহাই, আমাদের ্ 
ভরসার কথা। ভাষ। সন্বন্ধে গ্বন্ধ গুনিতে যে এতটা আগ্রহ মাছে তাহ! আনিতাগ না| 
শবাতত্বের আলোচনাই একে নীরস ও কঠিন, তান ইহা আবার ত্তাহার একাংশ বিভক্রি 
সম্বন্ধে, ইহা যে কত ছুরূহ তাহা বল ষায় না। যাঁছা হউক গ্রবন্ধকার যেরূপ দীর্ঘ গবেষণায় | 
বহুপরিশ্রমে এই বছচিস্তার বিষযীভূত প্রবন্ধ আমাদের গুনাইবেন ইহার জন্ত আমর! 
তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 

'অতঃপর দভাপাতি মহাশয়কে কহজত। জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল। 


ভ্রীমম্মথমোহন বন্ধ জ্ীসতীশচক্জর বিদ্যাভৃষণ 


সহং সম্পাফক গভাপন্ছি 


অঞ্টম মাসিক অধিবেশন । 
২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ ডিসেম্বর রবিবার 'অপবাহ্ন ৫ট! 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ঘতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ এম্এ € সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র দাস বাহাদুর লি, আই, ই, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, 


». হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এমএ, বি এল, » চিত্তন্থুপ সান্যাল, 

». রায় যতীক্নাথ চৌধুরী এম্এ, বিএল্‌, » নিশিকাস্ত দেন, 

». চাঁরুচন্দ্র মির এমএ, » রলিকর্মেহন চক্র বস্তা, 

». ফৃতীশচন্ত্র বন, এম্এ, » সতীন্দ্রদেবক নন্দী, 

* হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্এঞ ৯ হরগোপাল দ্রাসকুু, 

». অমৃতকৃষ্চ মল্লিক বি এল, » যোগেন্ুনাথ মিত্র, 

». মহেন্ত্রনাথ মিত্র, এমএ, বিএল, » রাখালদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, 
» হৃদয়ানন্দ দন্ত এম্এ, * শিবচন্দ্র শীল, 

». কিশোরীমোহন চৌধুরী এমএ *. অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাভৃষণ, 
*  মনীন্দ্রকুমার দত্ত, এম্‌এঃ » চারুচন্দ্র বন্ত্‌, 

» বাণীনাথ নন্দী, ». সত্যভূষণ বন্দোপাধ্যায়, 

» নৃত্যগোপাল বিশ্বাস, * অগবন্ধু মোদক, 

» ননদলাল ঘোষাল, » পণ্ডিত যোক্ষদাচরণ সামাধ্যানী, 


» ডাঃ অন্বিকাঁচরণ মন্দার »এল,এ $%. মন্সথমোছন বঙ্গ, বি, এ, 
1ঃ অস্বিকচরণ মজুমদার »এল,এম্‌,এস্‌, » মন্মথমোছন বন্স, বি [সা 


* ব্যোমকেশ মুকফ, 
র্‌ 
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আলোচ্য বিষয়, 

১। গত অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ-পাঠ, ২। সত্য-নির্বাচন,। ৩। পুম্তকোপহাঁর- 
দাতৃুগণকে ধ্যবাদজ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ_্রীযুক্ত অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্াতৃষণ মহাশয়ের 
পাণিনি নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে, ৫। বিবিধ। 

মহামছোপাধ্যা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। . 


১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মম্মথমোহন বন্থ বিএ মহাশয় গত অধিবেশনের কাধ্য- 
বিবরণ পাঠ করিলে উহু! গৃহীত হইল। ূ 
২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সম্যা-নির্বাচিত হইলেন। 

প্রস্তাবক সমর্থক সভ্য ৰ 
শ্লীনলিনীরগ্রন পণ্ডিত শ্রীরামেন্ত্নুন্দর জিবেদী ১। শ্রীদতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিএ 
সাবরেজিষ্টার ছবরাঁজপুর । 


বে প্র 


তী শ্রীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত ২। শ্রীজিতেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৫১১ হৃদয়কষ্ণ বানাজ্ঞজির লেন, হাওড় । 
রী তী ৩। শ্রীমমরেন্ত্রনারায়ণ আচার্ধ্য- 


চৌধুরী, মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ । 
শ্রীহেমচন্জ দাঁসগুপ্ত : শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৪। শ্রীকেশবচন্ত্র দাস, 


৫€নং জরীফ স্‌ পেন। 


শী ঞ্ৰ ৫। শ্রীরবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌এ, 
৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 
ভীমম্মথমেহন বস্থ  শ্্রীশরচ্চন্্র মজুমদার ৬। শ্রীজিতেন্ত্রনাথ বন্ধু, উকীল। 


৩। নিয়লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি গ্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতাগণকে 
ধন্যবাদ দেওয়। হইল। রঃ 


কবিরাজ হূর্গানারায়ণ সেন্‌ শাস্ত্রী 

৫১) বিধবাবেদননিষেধক, (২) রাজ! গ্রতাপাদিত্যের চরিত (হরিশ্চন্্র তর্কালঙ্কার) 
(৩) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনচরিত, (৪) ধর্মসংস্থাপনাকাজ্জীর গ্রশ্ন। 

৪। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ মহাশয় তাঁহার "পাঁণিনি” প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্জ্র দে মহাশয়ের প্রেরিত প্পাণিনি* সম্বন্ধে একখানি 
পত্র পঠিত হইল। পূর্ণবাঁবুর পত্রে কৰি পাঁণিনির কতকগুলি কবিত। ছিল) এ সকল 
কবিত। এমিয়াটিক্‌ সৌসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত এবং উক্ত কবিতাগুলি সম্বন্ধে অমূল্য 
বাধুও তাহার প্রবঙ্ধে আলোচনা! করিয়া! যাওয়ায় উহার সন্বন্ধে অধিক আলোচনা 
আবশ্তুক হইল না। 


তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, যে পঙ্ডিত মোঙক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশক 


কাধ্য-বিবরণী ১২৩ 


সম্প্রতি মহাভাষ্ের ঘে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, উহা শীত্রই পুস্তকাকারে ছাঁপা হইবে ॥ 
উপ্দুস্তরের ভূমিকারূপে, অমুল্যবাবুর এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হুইবে। সামাধ্যায়ী মহাশয়ের 
ইচ্ছা! মুদ্রণের পুর্বে এ সম্বন্ধে ভালরূপ আলোচন। হইলে পাঁণিনির এ্রতিহাসিকতত্ব সাধারণের 
নিকট বিশদভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। অত্তএব এ সন্বদ্ধে উপস্থিত পণ্ডিতমওলী, 
, আলোচন। করিলে বড়ই ম্থখের হয়। 

রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই,ই, ৰাহাছুর বলিলেন,__তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে পাণিনি স্বন্ধে 
যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে গারি, তাহা পরে প্রবন্ধকারের নিকট পাঠাইয়। দিব। আমুল্যবাবুর 
প্রবন্ধ অতীব সুন্দর” গবৈষণাপুর্ণ হইয়াছে । পরিষদে এইরূপ প্রবন্ধই চাই। গ্রীবন্ধকার 
ইয়ুরোপীয় ও নিজের মত লিখিয়াছেন ইহাই আবণ্তক। প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে অনেকে প্রবন্ধ 
লেখেন, তাহাতে ইউরোপীয় মতের সমালোচনা থাকে, অনেক স্থলে মীমাংসা থাকে না। 
সে মকল গ্রবন্ধ অপেক্ষা যাহাতে অপরের মত--সমালোচনাঁর সহিত লেখকের নিজের মত 
একটিত হয় সেই সঞ্ল গ্রবন্ধই সমধিক আদরণীয়। আমাদের এখন এ সকল বিষয়ে 
মৌগিকত্ব দেখান আবগ্তক। প্রবন্ধ-লেখককে আমার অশেষ ধন্যবাদ। 

, শ্রীযুক্ত চারুচন্র বন্ু বলিলেন,_-পাণিনি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্ত। অমুল্যবাকু 
পাণিনি সম্বন্ধে এদেশীয় ও বিদেশী যাবতীয় মতের সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমর! তদতি- 
রিক্ত নূতন কিছু চাই। ৬০ বৎমর ধরিয়। পাণিনি বুদ্ধের আগে কি পরে এই তর্কই চলিয়া. 
আমিতেছে। গোল্ডপ্কার ও মুলার পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলেন। সভাপতি মহাশয়, 
পালিব্যাকরণের আলোচনাকালে সদক্কোচে পাণিনিকে বুদ্ধের আগে বলিয়াছেন। কতক- 
গুলি শব্দ সহায়ে অনেকে পাণিনিকে বুদ্ধের পর বলিগ্না বর্ণনা করিয়াছেন _ নির্বাণ, 
মণ গ্রভৃতি। ট্তত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণিত আছে শ্রমণেরা বেদমন্ত্রের উপাঁসক ও উপদেষ্টা 
ছিলেন। রামায়ণে দশরথ কর্তৃক শ্রমণভোজনের কথা আছে। শবরী শ্রমণ। রামায়ণের 
এক অপূর্ব চির ইত্যাদ্দি। আমার এত কথ! বলি্বার উদ্দেশ্য অর্দ শতান্দীর অধিককালের 
আলোচনাতে ও এই একট। বিষয়ের মীমাংসা হুইল না। এইরূপ নিক্ষল আলোচনায় ফল 
পাওয়৷ যায় না। যাহা হউক অমুল্যবাবুর গবেষণার জন্য তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ 
করিতেছি। 

পণ্ডিত মোক্ষদ।চরণ সামাধ্যায়ী বলেন,-গুটিকতক শন্দ লইয়া সময় নিরপণের ন্‌ 
সকগ সময়ে সুফল প্রসব করে না। জৈমিনি যে ভাবে শব্দ বিচার করিয়াছেন তাহাতে শন 
দ্বার৷ সময়াদি নিরূপণে আমাদের স্তায় লোকের ঘোর সন্দেহ হয়। আমার পাণিনির 
সময় বা স্থানের নিরূপণ করিতে একবারেই সাহন কুলার না। গ্রাক্ষিণ্ড নির্ণয় ব্যাপারট।, 
অনেক স্থলেই আমর! আমাদের ইচ্ছানুকুল করিয়া থাকি । পাণিনির হ্ত্রগুলি পড়িয়া 
পাণিনির স্থান কাল নির্ণীত হইতে পারে এমন কোনও অত্রান্ত সিঙ্ধান্ত আমি পাণিনি পড়িয়া 
পাই নাই। তবে এইটুকু ঠিক যে ব্যাতায়ন পাণিনির বহু পরবস্তা, কারণ তিমি তাহার 


স্ভহ৪ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধদের 


ঝার্তিকে গাণিনিঙ্থত্রের বিস্তার করিয়াছেন ভাষ্যকার পতঞ্জলি আবার বার্ডিককার 
কাত্যায়নের পরবন্থী কারণ পতঞ্জলি কাত্যায়নের কতকগুলি বার্তিকে দোষারোপ “করিয়া” 
ছেন। যোগবুত্রকার পত্তঞ্জলি ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, ভগবান ব্ঠাম যোগ" 
সুত্রের ভাষা করিয়াছেন। তিনি ঘ্বাপর যুগের লোক, অতএব স্থির করুন পাপিনি 
কতকালের লোক । 
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবন্তী মহাশয় বলিলেন,---অমৃল্যবাবুর প্রবন্ধে গবেষণা ও পরিশ্রম 
বড় বেশী, এত খাটিক্া। একট! প্রবন্ধ ধিখিতে সাধারণতঃ কাহাকেও দেখ] বায় না। কিন্ত 
ইহাতে ও হয় নাই, আরও খাটুনি চাই। বিভিন্নতর প্রমাণ আভ্যন্তরীণ আলোচনা আরও 
€বশী চাই, তবে পাণিনিতথ্য নির্ণীত হইবে। সিদ্ধ শব্চের দ্বারা বিচার করিতে গেলে অতি 
ধীর ভাবে অগ্রসর হওয়া আবশ্তক। ত্রিমুনির মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী দিনের নয়। পাণিনি, 
কাত্যায়ন ও পতঙ্জলি খুব বেশী দিনের ব্যবধানের লোক নহেন। তাহার! খৃষ্টের পূর্ববন্তী 
ইহা নিশ্চিত, তবে বুদ্ধের পরবর্তী কি পূর্ববর্তী তাহার সঠিক মীমাংসা হওয়। দুরাশ। মাত্র । 
তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,অমূল্য বাবুকে অগণ্য ধন্তবাদ্। তাহার পরিশ্রম অধ্য- 
বসায় ও গবেষণা । এতদিন পর্যাস্ত যেখানে বাহ! কিছু আলোচন! হইয়াছে, অমূল্য বাবুস্ীয় 
প্রবন্ধে প্রান তাহার দমকল গুলিরই আলোচনা করিক্কাছেন। এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মত এত 
বিভিন্ন প্রকার আছে যে তদ্ব/রা আমর! বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। কিছুই স্থির করিতে পারি 
না। তিব্বহীর টোন্ুরগ্রন্থমধ্যে পাণিনি ব্যাকরণ ও চন্দ্র ব্যাকরণ উল্লেখ আছে। উহা 
দ্বার। তিব্বতীয়গণের সংস্কতানুরাগের পরিচক্ক পাওয়। ফার। উহাতে পাঁণিনির লময় সম্বন্ধে 
কিছুই নাঁই। বৈয়াকরণ পাঁণিনি ও কবি পাঁপিনির কথ প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, তত্তিন্ন 
উক্ত পাণিনি দর্শনকার ছিলেন। দর্শনের মধ্যে পাণিনীয় দর্শন নামে এক দর্শনের উল্লেখ 
দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষাও মর্থাৎ বর্তমান কালে আমরা ষে আকারে সংস্কৃত ভাষ/ 
দেখিতেছি, গুবাদদ এই লৌকিক সংস্কৃত স্কীষ! কবি বাল্সীকি হইতে স্থষ্টি, বালীক প্রথম 
কবি বটেন। কিন্তু লৌকিক ভাষার আদি অষ্টাই পাণিনি। বৈদিক ও লৌকিক 
এই বিভাগকর্ভাই পাপিনি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! কলেন, বুদ্ধের পুর্ববন্তী সাঁহিত্যাদি 
বৈদিক ভাষায় রচিত আর পরবন্তীগুলি লৌকিক ভাষায় লিখিত। পাণিনি অপেক্ষা 
প্রাচীনতম ব্যাকরগ আর নাই। পাপিনির পুর্বে ধীন্্র ব্যাকরণ নামেই হউক আর 
যে কোন লামেই হউক্ত এক প্রকার বিস্তৃত ব্যাকরণ যে ছিল, তাহার প্রমাণ 
গাঁণিনিতেই পাওয়া ফায়। তকে তাহার অন্তিত্ব এখনও দেখ ধায় নাই। কলাপ 
পাপিনির পর রচিত্ত কিন্তু বিচার করিয়। দেখিলে বোধ হয়, কলাপ পুর্র্ব বাঠকরণের মতে 
রডিত্তঃ পাঁশিনির সময় সম্বন্ধে বলা যায়_-এক উপবর্ষ পাঁণিনির গুরু ছিলেন, আর এক 
উপবর্ষ ধননন্দের মন্ত্রী ছিলেন। দর্শনশান্সের ভাষো শাব্দিক উপবর্ষের মতাদি দেখিতে 
পাওয়া, যান়্। শব্রশ্বামীর গগ্থে উপ্বর্ষের মতাদি 'উদ্ধত। এধন পাঁণিনি যদি নন্দমন্ত্রী 
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উপবর্ধের শিধা হন, তাহা হইলে তিনি খৃষ্ট পুর্ব চতুর্থ শতাবীর লোক হন। প্রবাদেও 
কিছু নত্য মাছে। শবরম্বামী বলেন “নেম” শবের অর্থ অর্ধ, “পিক” অর্থ কোকিল, তাম- 
রস অর্থ পদ্ম, সুতরাং এগুলি ৈদেশিক শব । যাহা হউক পাণিনি সম্বন্ধে আরও অন্ক- 
সন্ধান হওয়া আবশ্তক। এপর্যন্ত ধে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইয়াছে তন্থার1 পাণিনিকে 
নিঃসন্দেহে বুদ্ধপূর্ব লৌক বল! যায় না। অমুল্য বাবুর গ্রবন্ধ অতি উপাদেয় হইয়াছে, 
আমি তজ্জন্য পুনরায় তাহাকে ধন্তবাদ দিতেছি। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভ| ভঙ্গ হইল। 


শ্রীরামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী জ্ীযোগেক্দ্রচন্দ্র বস 
সম্পাদক সভাপতি 


নবম মাসিক অধিবেশন 
০ ৪ঠা ফান্তন, ১৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ ৫ট। 


উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
শ্রীযুক্ত যোগেন্চন্দ্র বনু, বি, এ সভাপতি 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাতূষণ এম, এ 


শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ রক্ষিত 
৮». হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম, এ » পঞ্চানন ঘোষাল এম, এ 
». হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, » বিহারীলাল সরকার 
5. অমুল্যচরণ ঘোষ বিশ্াভুষণ এ উপেন্্র নারায়ণ পাল 
» রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় ৯ অতুলকৃষ্ণ বসাক 
« ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী বি, এ » জ্ঞানেম্ত্রনাথ রায় 
কৰিং শ্রীযুক্ত ষে।গেন্দ্রনাথ সেন বিগ্তাভূষণ এম,এ» পাযারীশঙ্কর দাস গুপ্ত 
শ্রীযুক্ত ছুর্গানার।য়ণ সেন শাস্ত্রী » শশিভৃষণ সেন 
» স্মরেশচন্ত্র সেন এম, এ, » অবিনাশচন্দ্র সরকার 
* নরেন্্রনাথ ঘোষ » রামেন্দ্রক্থন্দর ভ্রিবেদী সম্পাদক 
৮ উপেন্দ্রনাথ ঘোষ » ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» সত্যগরণ প!ল বি এ, এ মন্থমোহন বঙ্গ | সহঃ সম্পাদক । 


আলোচ্য বিষয়-- 
১। গত অধিবেশনের কার্ধ'বিবরণ পাঠ ২। সভ্যনির্বাচন ৩। পুস্তকোপহারদাতৃ- 
গণকে ধন্তব্(দজ্ঞীপন ৪। প্রবন্ধ (ক) মহামহোপাধ্যগ শ্রীযুক্ধ সতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ এম, 
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এ মহাশয়ের “তীব্বতীয় গ্রস্থে উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থকার কায়স্থ চাকদাদ” এবং (খ) শ্রীযুক 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের “ভারতে শকাধিকার কাল .এবং কনিফফ” ম্লামক, 
প্রবন্ধ পঠিত হুইবে। ৫। ৬রেভারেও্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নুতুঠৃতে 
শোক গ্রকাশ। ৬। বিবিধ। 
শ্রীষুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বনু বি) এ মহ।শয্ন মভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
১। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক মহাশর গত অধিবেশনের কার্য্য 
বিবরণ পাঠ করিলে উহ! গৃহীত হইল। 
২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ ষথারীনি সভ্য নির্বাচিত হইলেন--" 
প্রন্তাবক সমর্থক সভ্য রী 
শ্রীমনঙ্গমোহন লাহিড়ী শ্রীমন্মঘমোহন বন্থ বিএ, ১। শ্রীসতীশচন্দ্র ভষ্টাচাধ্য বিএল 
৪,১ ঈশ্বর মিলের লেন। 
শ্রীক্মীরোদ প্রপাদ বিস্তাবিনোদ খু ২। রাখাকুমদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, 
১৯১।১ বনহুবাজার স্ত্রী । 
শ্রীঅন্থিকাচরণ শাস্ত্রী শ্রীন্গরেক্্রচন্্র রায় চৌধুরী ৩ শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. * 
কাস্তিবাবুর বাস। জয়পুর। 


ক 


ী . এ ৪। শ্রীআাশুতোষ গুপ্ত, কোয়াল! দিল্লী 
রী রঙ ৫1 শ্রীন্গরেন্ত্রনাথ সেন 
ঠাণ্ডি শরক কাণপুর। 
শ্রীপঞ্চানন বান্দ্যোপাঁধ্যায় শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ৬। শ্রীনাশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ 
হেডমাষ্টার শাস্তিপুর। 
ঁ , ঙঁ ৭। শ্ররীমুণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর 
মুন্পী আবুল করিম শ্ীনমূল্য5রণ ঘোষ ৮। শ্রীঙ্গীবেন্্রকুমার দত্ত সাধনাকুু। 
শ্শরচ্চন্্র চৌধুরী  শ্রীবাণীনাথ লন্দী ন। শ্রীন্থরেন্দ্রনাথ বাকচী, রাজসাহী। 


শ্রীগগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ১০। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সিংহ, 
১৪৮ বারাণসী ঘোষের স্ত্রীউ। 


জীন্গীরোদগ্রসাদ বিস্তাবিনোদ এ ১১। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যর 
৭২।২ বাগবাজার স্ত্রীট। 
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঞঁ ১২ শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম্‌ এ, বি, এল, মুন্সেফ, হুবরাজপুর বীরভূম। 
শ্রীরামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী ১ খু... ১৩। শ্রীঙ্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 


১ নং পিয়ারীমোহন পালের লেন। 
্ ্ ১৪। শ্রীবলরামচন্দ্র গোস্ব।মী, শাস্তিপুব। 


প্রস্তাধক 


“তর 
ত 


এ 
ত্র 
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মমর্থক 
প্রীরাশেন্ত্্ন্দর ত্রিবেদী শ্রীবোমকেশ মুস্তফী 


রশ ম্ভ্য 
১৫। শ্রীহুর্গানাথ রায় ৫৫ শিবুঠাকুর লেন 
১৬। শ্রীমনীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
১৭। শ্রীঅবিনাশচন্ত্র মিত্র ভ্রিলোচনপুর, 
১৮। মহম্মদ ওয়াজুদ্দিন ৩২ কাইণিয়ট 
হোটেল, কলিকাত!। 
১৯। শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী 
এম এ, বি এল, ৭২ রসা রোড । 
২। শ্রীনীরদচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, 
ফরিদপুর নড়িয়।। 
২১। শ্রীচিস্তাহরণ ঘটক, নড়িয়া,ফরিদপুর 
২২। শ্রীহরিমেহন দাস, ৩৭ কালী প্রসাদ 


গঙ্গোপাধ্যায়ের লেন,দক্ষিণব্যাটরা, হাওড় 


২৩। শ্রীযুক্ত গ্রভাসচন্জ্র মিত্র এম, এ, 
বি এল, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 
২৪। মাননীয় শ্রীযোগেশচন্ত্র চৌধুরী, 
এম্‌, এ, ব্যারিষ্টার । 
২৫। শ্রীপার্কতীশস্কর রায়চৌধুরী, 
৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন। 
২৬। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার বন্ধু, [. 7০5৫. 
৫ শিবনারায়ণ দামের লেন। 
২৭। শ্রীকুষ্ণকুমার মিত্র, "সঞ্জীবনী” 
২৮। জী প্রভাতকুন্থম রায়চৌধুরী, 
ব্যারিষ্টার, ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ছ্ীটু। 
২৯। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
এম এ, বি এল, উত্তরপাড়া। 
৩০ । শ্রীগ্রসাদদাস গলে পাধ্যায়, 
৩* হাজরা রোড, কালীঘাট।" 
৩১। শ্রীনলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, 
১নং ছুর্থাচরণ পিতুড়ীর লেন, বুবাদার। 
৩২। অন্ুকুৰাচন্ত্র গুহ, ১১১ রাজেন্দ্রনাথ 
মোলের লেন। 


১২৮ 


প্রস্তাবক 


শ্রীরামেজ্্রঙ্ছন্দর ভ্রিবেদী শ্রীবো।মকেশ মুস্তফী 
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সমর্থক 


শ্রী 
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ঞ 


সভ্য 
৩৩। ভাঃ দ্বিজেন্ত্রনাথ মৈত্র, এম বি, 
মেও হাসপাতাল, পাখুক্িগাঘাটা, 
৩৪। পণ্ডিত ডি গোপাল চালু 
আমুর্কেদিক ল্যাবরেটারী, মান্রাজ+। 
৩৫। শ্ীকালা্টাদ সেন, পানিহাটি, 
৩৬ | শ্রীজিতেন্্রনাথ বন্থু, জাালপুর ।, 
৩৭। শ্রীকুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৫৮ শীথারীটোল। লেন, কলিকাত।। 
সর । শ্রীদরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, 
শিবপুর, হাওড়া । 
৩৯। শ্রীপতীপ্রনাদ পেনগুপু, সুপারিঃ 
মেলমার্বিস, ঢাক1। 
৪*। শ্্ীসগাঙ্কনাথ রায়, মেদিনীপুর | 
৪৯। শ্রীবিপিনবিহারী চন্দ্র, বীরভূম | 
৪২। শ্রীশশিভৃষণ সরকার, উকীল কালন! 
৪৩। শ্রীবৈকুণচন্ত্র রায় এম এ* দিল্লী । 
৫৪ | শ্গঙ্গাদান রায় বি এল, বরিশাল। 
৪৫। শ্রীরাখালদ।স মজুমদার, 
৭৩ গড়পার রোড । 
৪৬। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উকীল, কটক। 
৪৭। শ্রীন্ররেন্দ্কুমার মুখোপাধ্যায় নদীয়া! 
৪৮ শ্রীবগলাচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমাম। 
৪৯। প্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাত। 
৫০। শ্রীসারদাকান্ত সেন, ঢাক!। 
৫১। শ্রীঅতুলচন্দ্র ভাদুরী, ময়মনসিংহ । 
৫২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্থ ১৪।১ জেলিয়াটাল! 
৫৩। শ্রউমেশচন্দ্র চৌধুরী, 
১৬ রতুনাথ চাটুর্যের গলি। 
€৪। শ্রীতুলনীব্ত্রনাথ মিত্র 
৬ আঁমহাষ্ট হট, কলিকাত|। 
৪৫ | শ্রীরামচরণ ভঙ্টাচাধ্য, বশাই পাংশ॥ 


প্রস্ত।(বক 
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সভ্য 
৫৬। গ্রীললিতচন্দ্র রায়চৌধুরী, 
বোদরা, ২৪ পরগণ|। 
৫গ। আ্ীরাছেন্দ্রগাণ গুপ্ত, 
হেডমাই্টার, দাঙ্জিনিং। 
৫৮ ডাঃ এম্‌ এন্‌ বানাজ্জি, ১ বীন দ্রীট 
৫৯। শ্ীশিবচন্ত্র দত্ত, শিলং । 
৬*। শ্রীদিতেন্দ্রনাথ পাল, 
৩২ অপার মাকুর্লার রোড । 
৬১। বীরেশচন্দ্র দাস,পঞ্চননতল।১হা ওড়া। 
৬২। স্ীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, 
৩২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর জেন! 
৬৩ । শ্রীসন্যেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
উত্তরপাড়।। 
৬৪ । শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্‌ এ, 
১৮১ ল্যান্সডাউন রোড 
৬৫। শ্ীশরচ্চন্্র থা, উকীল হাইকোট। 
৬৬। শ্রীমোহিনীমোহন চট্োপাধ্যায়, এ 
৬৭। শ্রীরাঁজেন্ত্রচন্ত্র গুহ উকীল হাইকোর্ট 
৬৮। ভ্ীঅখিলৰন্ধু গুহ 
৬৯। শ্রীহেমচন্ত্র সেন 
৭০। বঙ্কিমচন্দ্র সেন 
৭১। গ্মেবিন্দচজ্্র দেরায়" 
৭২। গুণদাচরণ সেন 
৭৩। বিল্য়কুমার ভট্টাচার্য 
৭৪ | দেবেন্দ্রনাথ বাগচী 
৭৫। শরচ্চন্দ্র বনাক 
৭৬। জ্রেক্্রনাথ গুহ 
৭৭। তারকচন্ত্র চক্রবর্তী 
৭৮1 নরেন্দ্রনাথ শেঠ 
৭৯। উপেন্দত্রনাথ রায় 
৮০। জি, সরকার 
র্‌ 
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মমর্ধল 


সভ্য 
সুশিলমাধব'মলিক 
হরিতৃষণ মুখোপাধ্যায় 


শ্ীন্গরেশ্রনাথ ঘোষাল 
জয়গোপাল ঘোষ 
হরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ 
নরেন্দ্রনাথ রায়) ২৩ ক্রীকৃ বে। 
ডাঃ অমরনাধ মুখোপাধ্যায় 

৬ মদনমোহন চাটুর্য্যের লেন। 
কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার 
পণ্ডিত অমরনাথ বিগ্ঠারত্ব ৪১ এ 
অধ্দেন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 

০১২১ গণস্ুলির লেন । 

স্থুরেন্দ্রচন্ত্র সেন এম্‌, এ, 

৫৫ কলুটোলা ্ত্ীট 
সতীশচন্্র মুপোপাধ্যায় এম্এ,বিঃএ 
৩৮২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী 
১৬ নয়ানচাদ দত্তের স্রীট। 
নরেজ্রনাথ ঘোষ, ৭২ বিডন স্্রীট। 
অশোকচন্দত্র রক্ষিত ৩ আহিরীটোল! 
যামিনীন!থ রায়চৌধুরী 
নবাবদি ওস্তাগার লেন। 
ভাঃ গ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য এমএ,এম্বি 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এম্এ,বি,এল ২৯ মলঙ্গ। লেন। 
মাননীয় শ্ত্রীরাধাচরণ পাল 
১০৮ বারাণনী ঘোষের স্ত্ীট। 
জ্সীনারামণ আঢ়া, আরামবাগ। 


2 ভি হী ও 


৩। নিয়লিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি গ্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতাগণকে 


ধন্যবাদ দেওয়। হইল, 


কার্ধ্য-বিবরণী : - ১৩১ 


১। গ্রতাপাদিত্য জ্রীনিখিলনাথ দ্বার 
“ ২৪ বঙের ত্রাঙ্গণবংশ ধর্ধমীনন্দ মহাঁভারতী 

৩৮ 081000 [070156705 0010098 1905/06--1921588৮, 0 ঢ 

৪। বীরমাল) ৫। কৃষ্ণভক্তিরসামূতমূ, ৬। 1১৩116608 08910550) 1. [, 4১. 178171- 
0০০; ৭। ৮ [031080610) 39]01৮ 01 081006৮5800 010005311 00119863 10. ৮০ 
10708. এবং কতকগুলি মাদিক পত্রের সংখ্যা--শ্রীরামে্ন্ন্দর রিবেদী। 

৯। সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি, ১*। আইনের সারসংগ্রহ (ইং ১৭৯৩-১৮৩২১, 
১৯। জমিদারী আইন" শক ১৭৮৪, ১২। সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্ট ১২৫৬ সাল, 
১৩। কলিকাতা ও বঙ্গদেশের পুলিশ কার্ধ্য সম্পকাঁয় আইন ১২৫৬ সাল, ১৪1 সারকুলার 
অর্ডার ১২৪৯ সাল, ১৫। ইং ১৮২৭ পালের ২* আইন--১২৫৩ সাল, ১৬ । 9010001908 
(7010 09 501009০6০01 [28171006191] 10730700211 150007229) 0. 70. 1862. 
শ্ীবসন্তরঞ্জন রায়। * 

1 ৩। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্নদর ত্রিবেদী বলিলেন,_শ্র্গীয় কালীচরণ 
খন্দটোপাধা7্-মৃতাতত সমস্ত বঙ্গদেশ ও বঙ্গনমাজ আজ ব্যথিত; তিনি আমাদের গুরু- 
স্থানীয় ছিলেন, তাহার পদপগ্রান্তে বসিয়া আমর! নান! বিষয়ে শিক্ষালাঁভ করিয়াছি। তাহার 
মত সর্ধলোকমান্ত ব্যক্তির গুণবর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়। ধৃত মাত্র) তাহাকে হারাইয়া মনমস্ত 
দেশ আজ শোকতণ্ড। নানাস্থানে তাহার মৃত্যুর জন্ক শোক গ্রকাশ হইতেছে ১ সাহিত্য 
পরিষদের ও এ বিষয়ে কর্তবা পালন আবশ্তক। তিনি নানা কর্দে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন ; 
এদিকে রুণ্ণ শরীর লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের কার্ষ্য এতই ব্যস্ত ছিলেন, যে সাহিত্য 
পরিষদে কখনও পদার্পণ তাহার পক্ষে সম্তন হয় নাই। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের প্রতি 
শ্রদ্ধার ও অনুরাগের ক্রুটা ছিল না) এবিষয়ে তাহার সহিত কথাবার্তায় আমি অনেকবার. 
পরিচয় পাইয়াছি। স্ব'দশের যাবতীয় হছিতজনক কর্মে অনুরাগ এই মহাঝ্মার পক্ষে স্বাভাবিক 
ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও তাহার পরিজ্গনবর্গের প্রতি সম- 
বেদনা জ্ঞাপন করুন। 

শীবুক্ত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিস্তাভূষণ এই গ্রস্তাংবর সমর্থনে স্বর্গীয় মহাত্বার 
বিষ্যাবত্তা, বাগ্সিতা ও দেশহিতৈষিতা সম্বন্ধে নানা কণা বলিলে পর তাহার প্রস্তাব মতে 
উপস্থিত সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়! উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

৫। তংপরে মহামহোপাপায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্াভূষণ মহাশয় কায়স্থ চাকাদ/সের 
প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া বঙিলেন )-- 

সময়াভাবে আজ আমার বক্তব্য গ্রবন্ধাকাঁবে লিখিয়! আনিতে পারি নাই; পরে গ্রবন্ধ 
লিখিয়। পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিব। ভিব্বস্তীয় গ্রন্থের বিবরণের গ্রামাণিকত! 
খুব বেশী, খুষ্টায় সপ্তম শতান্ধীতে তিব্বতীরা চীনের নিকট হইতে কাঠে খোদাই হইতে পুথি 
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ছাপার কৌশল শিখিয়াছিল ৪ তদবাঁপ বু প্রাচীন গ্রন্থ অবিকৃত ভাবে তিব্বতে রর্সিত 
হইযাছে। তিব্বতের দহিত ভারতবর্ষের এককালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ; এমন কি সপ্তম 
শতার্ধীতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তিব্বতীরা ভারতবর্ষে মগধদেশ আক্রমণ কাঁরয়াছিল, 
তাহারও গ্রমাণ পাওয়| যায়। তাহাদের গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বঙ্গদেশ কিছুদিন ভিববতের 
অধীন ছিল, ইহা! কতদূর সত্য বল। কঠিন। সম্প্রতি তিব্বত মভিযানের ফলে বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থ তিব্বত হইতে আনীত হইয়াছে; এদেশে তাহ! দুপ্রাপ্য ছিল। 

ভিববতের ক্যাঙ্গুর ও ট্যাঙ্গুর নামক গ্রস্থ সংগ্রহ বোপ হয় পৃথিবীর প্রাচীনত: 
সাইক্র্যোপীডিয়া। কাঙ্গুরের বুদ্ধদেবের বাকা ও ক্যা্গুরে অন্তান্ত শান সংগৃহীত হইয়াছে। 
এ ট্যার্গুরের মধ্যে চন্দ্রন্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে) ভারতবর্ষে উহার নাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল” 
জর্মনিতে যে চক্দ্রবাকরণ নেপাল হইতে আনাইয় মুদ্রিত হইয়াছে, উহা! সম্পূর্ণ নহে ক্ষুদ্র 
ভগাংশ মাত্র । তিববতে পুর্ণ গ্রন্থ মিলিক্লাছে। প্র গ্রপ্থের প্রথম অংশ রুদ্রব্যযকরণ সুর) উহার 
সমাপ্তিতে লিখিত আছে যে প্চন্দ্রগোমীর” সুখপস্ম হইতে এই গ্রস্থ নিংস্থত) নেপালের 
শার্খিক শিরোমণি প্রাঙ্গণ জেতকারের মুখ হইতে ব্যাথ্য। শুনিদা তিব্বতী অনুবাদক শাকা। 
তিক্ষু সম্প্রদায়ের লাম! ইহার অস্বাদ সমাপ্ত করিলেন। দ্বিতীয়াংশেহ "ক মিন্ত্যুপস্ 
বৃত্তি, তৃতীয়াংশ বর্ণসথত্র, চতুর্থাংশ বর্ণহত্রবৃত্তি, পঞ্চমাংশ অধিকারমংগ্রহ, ষষ্ঠাংশ বিভক্তি" 
কারিকা, সপ্রমাংশ তিঙন্ত গ্রাকরণ, অষ্টমাংশ সম্বন্গোদদেশ। বাক্যেশ্বর বুন্ধকে গ্রণাম করিয়া 
ইহার আরম্ত। ণকায়স্থ চাকাদাগ” এই অংশের লেখ! সমাপ্ত করিয়াছেন। এই অংশ 
কঠিন বলিয়া তিব্বতের শ্রেষ্ঠ স স্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্য। শুনিয়া! তিনজন লাম! ইহার অনুবাদ 
করিয়াছেন। ও পণ্ডিতের নামে জান। ধার, তিনি আয়োদশ শতান্দীর লো'ক, ঢাকাদাস 
তপুঝো বর্তমান ছিপ্রেন। শকায়স্থ শব এখানে লেখক অর্থে ব্যবহৃত অথবা উহ| কায়স্থ 
জাতি বাচক তাহা বলিতে পারি না। বোধিচর্য্যাবতার গ্রস্থের একখানি বিবৃতি আছে উহ! 
কায়স্থ ভূপনাকর শর্মার রচিত, এখানে কাঁয়স্থ শন্দের অর্থ লেখক মাত্র। 

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাখাণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কনিষ্ষ ও শকজাতি সন্বপ্ধে 
গ্রাবন্ধের নারাংশ বলিলেন । শকাৰ গ্রতিষ্ঠা সন্থন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মতভেদ আছে; 
ঘে সকলের উল্লেখ ও পরম্পর 'অপামগরস্ত দেখাইয়! বক্ত1 কনিফই যে শকাবের প্রবর্তক 
তাহার বিবিধ গ্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিলেন। তৎপরে কনিষ্ক সম্বন্ধে নান কথার অবতারণ। 
করিয়া বলিলেন, ডাক্তার বোগেল ( ৮০৪০) ) তাহার নিকট কতকগুলি প্রাচীন খোদিত, 
লিপি পাঠাইয়া দিয়াছেন, উহা হইতে কণিষ্ষের পিতার নাম পাওয়া গিয়াছে । এ নাম, 
এ পথ্যন্ত অগ্ঞাত ছিল, কনিফের পিতার লাম ব্সষ্প। তৎপরে বক্া প্রত্যন্ত গ্রদেশের বহু 
বৌদ্ধ নিদর্শনের ফটোগ্রাফ দেখাইলেন। 

সহামহোপাধ্যাঁ় কনিষ্ষের শকত্বে সংশয় করিয়। বলিলেন, রাজত্ররঙ্গিণী মতে তিনি 
তুগক্ধ ছিলেন। পাশ্চাত্য প্ডিতের! পুর্বে কদিগকে অনার্য বলিতেন, আজ কাল বলিতে” 
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হেন, শকেরাই বিশুদ্ধ আধ্য। পুর্বে সীদিয়া শবে ৭০) এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বিস্তৃত 
বিশাশ ভূখণ্ড বুঝাইত-। এ দেশে নান। জাতির নান। ধর্মের লোক বাপ করিত; উহাদের 
সাধারণ নাম ছিল শক; বাস্তবিক শক শব্দে কোন সুনির্দিষ্ট জাতি ছিল কি না সন্দেহ। 
রাখাল বাবু তছুৰরে কনিক্ষের শকত্বের সমর্থন করিয়া কতিপয় নূতন প্রমাণের 
উল্লেখ করিলেন। 
সভাপন্ডঠি মহাশয় স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বিদ্যাচঙ্চাতেও আজ 
কাল পাশ্চাত্য ,প্ডিতদের কথাম্ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ন। থাকিয়। তাহাদ্দের মতের সমা- 
লোচনায় ও স্বকীয় অধাবসান্ন দ্বার! গ্রত্রতত্বের মীমাংসায় উদ্ভত হইয়াছি, ইহা সুখের বিষয়। 
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্র ও শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু এ বিষয়ে আমাদিগকে পথগ্রদর্শন করিয়। 
ধন্যবাদার্থ হইতেছেন। 
সম্পাদক মহাশয় সভাপতিকে ও শ্রবন্ধপাঠকঘ্বকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,--সাহিত্য 
পরিষ্দে আন্গ যে লকল নূন আবিষ্কার বিজ্ঞাপিত হইল, শুদ্থার! পৃথিবীর ধে কোন পণ্ডিত- 
সভা, গৌরব অন্ুতব করিতে পারেন। অন্ত দেশে এইন্দপ আবিষ্কার ঘোষিত হইলে জয়- 
১ধবনি ২ --তত্বের নানা তথ্য অমীমাংসিত থাকিবে ও বিতহগার বিষয় থাকিবে) 
কিন্ত চন্দ্রব্াকরণের আবিষ্কার ও কনিক্ষেন পিতার নাম আবিষ্কার প্রতাত আমাদের প্রাচীন 
ইতিহাদ উদ্ধাবে বিশেব আন্ুৃকুল্য করিবে। 
তৎপরে সভ। ভঙ্গ হইল। 


শ্রীরামেন্দ্রহ্বন্দর ভ্রিবেদী শ্ীযো গীক্দ্রচক্দ্র বন্থ 
সম্পাদক । সভাপতি। 


দশম মানিক অধিবেশন 
১২ ফাস্তুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার, অপরাহ্ণ ৫ট। 


উপস্থিত বাক্তিগণ 
যুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র বস্থ বি এ ( সভাপতি) 
শ্রীধুক্ত বানাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত বনস্তরঞ্জন রায় 
এ মন্মথনাথ চক্রবর্তী " 5. যজ্জেশ্বর বন্দ্যে।পাধ্য।র 
5 কবিরা দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 5 রেবতীরঞ্জন রায় ভিষক্রত্ব 
৮. ভেমচন্্র দাস গুপ্ত এম এ, » মতেম্ানাথ দে এম এ 


» রাখালদাদ বন্দ্যপাধ্যায় ৮ কুঞ্জবিহারী রায় নি এ 


১৩৪ :.. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা! ভূষণ -ক্ধ।দ - ্রীগ্ুক্ত উপেক্দ্রচ্্র মিত্র 


* রাজেন্চন্দ্র ঘোষ » গণপতি চক্রবন্তী, 

«এ. চারুচন্ত্র মির এম্‌ এ » জয়দাপ্রকাশ দন্ত 

* ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্‌ » বিপিনখিহারী দাস গু 
». নগেন্দ্রনাথ মক্তুমদার বিদ্যামুধি * জ্ানতোষ চট্টোপাধ্যায় 
» হারাণচন্ত্র চাকলাদার এম্‌ এ ». বটুকষণ মুখোপাধ্যায় 

». পঞ্চানন ঘোষাল এম্‌ এ » কুষ্ণদাস বদাক 


সতীশচন্ত্র যুখোপাধায় এস্‌ এবি এল » সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ডাঃ বিপিনবিহারী উক্তবন্তী এল্‌ এম এস. » মন্মগগোহন বন বিএ ) 2 
» রামকমল সিংহ / 
আলোচা বিষয়,_ 
১। গত অধিবেশনের কার্ধাবিবরণ পাঠ। ২। সভ্য নির্বাটন। ৬ পুক্তকাঁ- 
পহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন । ৪। 'গ্রবদ্ধ_(ক)ভ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ' 
মহাশয়ের প্ৰঙ্গীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ১৫ দিন” নামক প্রন্-2৯ সশ্রীযুক্ত। 
হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়ের "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” নামক প্রবন্ধ পঠিত হইবে। 
৫। বিবিধ। ৃ 
সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্তযো গীন্্রচন্দ্র বস্থ বিএ মহাশন সভাপতির আমন গ্রহণ করিলেন। 
১। গত অধিবেশনের কাদ্যবিবরণ গঠিত বিয়া গৃহীত হঈল। 
২। নিয়লিখিত বাক্তিগণ যথারীতি সন্া নিবাচিত হইলেন, _ 


প্রস্ত(ধক মমর্থক সভ্য 


শ্রী-ব্যামকেশ মুস্তফী: শ্রীমমূঙাচরণ ঘোষ বিস্তাভুষণ. ১। শ্রীবিপিনবিহবারী ভট্টাচার্য 
৫ যছুনাথ শ্রীমানীর লেন, 


ী এ ২। শ্রী তীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
র্‌ সঞ্ত্রীবনীর সহঃ সম্পাদক, 
শ্ীঅমুগ্যচরণ ঘোষ বিস্তাভূষণ শ্ীহীরেন্ত্রনাথ দত্ত ৩ । শ্রীমাধৰ চট্টবাজ 


ছিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 
৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপগারদাতাদিগকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হইল। 
€১) বাঙ্গালীর বলস--শ্রীখচাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীংকল্প কল্পদ্রম । 
€১) শিথরিণী ()আ্রীরাধাকৃষ্ণকপামূত (৫ সাধককবিহার (৬) শ্রীরজনগডল পরিক্রম। ৷ 
(৭) একাম্নপদ (৮) পুনর্জন্ম (৯) মনঃশিক্ষা (১০) শ্রীকষ্ণগণোদ্দেশ দীপিক। | 
(১১) শ্রীসমৎকার চকন্দ্রিকা (১২) শ্রীরায় শেখরের অষ্টকালীয় দণ্ডাক্মিক পদ বলী /১৩) শ্রীকৃষণ- 


কাধ্য-বিবর শী । ১৫৫ 


ভাঁবনামৃত (১৫) শ্রীবৃহস্তাগবতামৃতম্‌ (১৫) শ্রীন্তধ্ :।পলী (১৬) বেদান্তসার (১৭) সর্ব 
সবাদিনী- শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রঙ্গচারী। 

তৎসরে সভাপতির আদেশক্রমে শ্রীধুক্ক পঞ্চানন বন্দ্যো".!৮'[য় বি এ মহাশয় "্বঙ্গীয়- 
ইভিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ১৫ দ্রিন* নামক গ্রবন্ধ পাঠ করিলেম। প্রবন্ধলেখক উক্ত 
প্রসঙ্গে বলিলেন যেতিনি সর্ব গ্রথমে বহরমপুর গমন করেন। তৎপরে তিনি কান্দি, 
ভরতপুর, শক্তিপুর, কাটোয়া, টেপ গ্রভৃতি স্থান পর্যটন করিয়া! অনেক গ্রত্বতাত্বিক ও 
ধ্রতিহাদিকদিগের আলোচনার সামগ্রী দেখিয়। আদেন। পরে নানা দেবদেবীর মুণ্তি, 
পুক্ষরিণী, প্রস্তর ফলক ইত্যাদির এক সুন্দর ও স্ুবিস্তৃত বিবরণ গ্রাবন্ধপাঠক জ্ঞাপন করেন। 
এই প্রবন্ধে পঞ্চানন বাঁবু কবিওয়ালাদিগের কীন্তিকাহিনীও বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গ- 
ক্রমে দাসুরায়ের জীবনী ও তাহার করিত্বের কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। 

গ্রাবদ্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ভাভূষণ প্রস্তাব করিলেন যে গ্রবন্ধ- 
পাত দাস্ুরায়ের ভ্রাতৃবধূর অধুনাঁতন দারিদ্রের কথা সকলকে শুনাইলেনঃ অতি কষ্টে 
।*। দ্রিনপাত হইক্জা থাকে। তন্নিবন্ধন বঙ্গীর়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হুইতে “ডন? 
তদাসাইটাব -স্পা্ক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এবি এল মহাশয় ৫২৬ দান 
করিয়াছেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে পঞ্চানন বাবুর সংগ্রহ অতি 
প্রশংসনীয় । তিনি আমাদের সকলের ধন্টবাদের পাত্র। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রবন্ধপাঠক গ্রদশিত জেমোকান্দীর একটি মুর্তি সম্বন্ধে তাহ!র নিজ- 
মত গ্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন যে মুণ্ডিটি রুদ্রদেবের বলিয়া পুজিত হইয়া থাকে বটে, 
কিন্ত মুদ্তিটি বুদ্ধদেবের। তাহার প্রমাণ এই ষে উপরে ষে শয়ান মুর্তিটি রহিয়াছে উহ! 
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ছবি, ইহাতে বোধিগ্রুম ও ভূমিম্পর্শমুদ্রা রহিয়াছে। এইগুজি 
যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন ইহাকে কখনই বুদ্ধদেবের মস্তি ভিন্ন মহাদেবের মুর্তি বল! 
যাইতে পারে না। পঞ্চানন বাবু বলেন বাঙ্গাল দেশে সুর্যের মুধ্তি যত দেখিতে পাওয়া যায় 
অন্ত কোথাও তত দেখা যাঁয় না। প্রাচীন গৌড়, সুন্দরূবন গ্রতৃতি স্থানে হৃর্যামুগ্তি যথেষ্ট । 
হিন্দুদিগের হুর্ম্যমুণ্তি দ্বিবিধ_চতুরশ্বমুর্তি ও সপ্তাশ্বমুত্তি। ধরন ও বুদ্ধ এক নহে। ধর্দের মুস্ঠি 
বরাবরই স্ত্ীমুস্তি। যুরোপীয় মত্তের অন্বর্তী হইন্না আমর! এ মৃষ্তিকে বৃদ্ধমুর্তি বলিতে 
পারি না। " 

অনন্তর বামাচরণ বাঁবু পুনরায় বলিলেন,__ঘে সমস্ত ফটে! পঞ্চানন বাবু প্রদর্শন করি- 
লেন সেইগুলি যাহাতে স্থায়িভাবে পরিষদে রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত সবিশেষ চেষ্টা! হওয়। উচিত্ত। 
আব্শ্তক ফটে! মাত্রই যাহাতে পরিষদে রক্ষিত হয়, তাঁহার জন্চ আমি স্বয়ং কথঞ্চিৎ ব্যয় ভার 
লইতে গাম্তত আছি। 

ইহার পর শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাসগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয় “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক এবন্ধ 


১৩৬ সবঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 


পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে প» শা জীবু হেমবাবুর প্রস্তাবের যথেঞ্ গ্রশংস। করিয়া 
বলিলেন যে, তিনি হেমবাবুর প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষপাতী । তিনি বলিলেন [09 2৮৮ শব্র- 
বাঙ্গালায় সুকুমার বিদ্যা, ললিতকলা গ্রভৃতি পর্দিয়া অন্থ্বাদ করিবার পুর্বে বাৎস্কণয়নের 
কামন্ত্রে যে “বৈহারিক'* শব আছে তাহার ব্যবহার কর! যাইতে পারে কি না তাহাও 
চিন্তার বিষয়। ইত্যাদি 

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় ধলিলেন,--ভারতবর্ষ অনন্তরত্বের আকর। ধাঁহাঁরা এ 
আকরের পথপ্রদর্শক তাহারা আমার নমস্ত। পরিভাষার পুর্বে ভাষা । ন্সামাদিগকে 
পরিভাষ। ভাষ! ছুয়েরই জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে ভাযা বজায় রাখিয়৷ পরিভাষা 
হয়, তজ্জন্ত পরিষৎ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। পরিষদের এ সাধু কার্যের সহায়তা কর! 
সকলেরই উচিত। | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন বিএ, মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ গও/দান 
করিলেন। তৎপরে সভ। ভঙ্গ হইল। 
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